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নিবেদন 


রুত্তিবাস বাঙালীর কবি। তার রামায়ণ বাঙালীর জাতীয় কাব্য। কৃত্তিবাসের 
রামায়ণের মত আর কোন রচনা বাঙালীর জীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে 
বলে মনে হয় নাঁ। অথচ ছুঃখের বিষয়, কলিকাতা বিশ্ববিষ্ালয়ে বঙ্গ ভাষা ও 
সাহিত্যের পঠন-পাঠনে স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তর কোন পর্যায়েই এতাবৎ 
রুত্তিবাসী রামায়ণ স্থান পায়নি । কেউ কেউ “কৃত্তিবাপী রামায়ণ, পাঠ্য করার 
অস্থবিধার উল্লেখ করে থাকেন। এদের অভিমত, কৃত্তিবাসী রামায়ণ যেরূপে পাওয়া 
যায়, তাতে মূল বচনার ছি'টে ফোটা আছে কিনা সন্দেহ। যেখানে মূল রচন 
লুপ্ত, সেখানে সাত নকলে খান্তা রচনার পঠন-পাঠন নিরর্থক। কথাটিতে যুক্তি যে 
নেই, তা নয়। কিন্তু একটি কথ! জিজ্ঞাশ্ব, প্রাচীন রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য 
দুটিও তো বহু প্রক্ষেপে পূর্ণ, এমনকি এক যুগের একই লোকের লেখা নয়, তথাপি 
এছুটির পঠন-পাঠনে কই আমরা তো পরাহ্মুখ নই। “উত্তরকাণ্ড যার অনুসরণে 
রুত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ড__-তা নাকি পুরোটাই প্রক্ষিপ্ত। অথচ এ অংশটুকু বাদ 
দিয়ে তো রামায়ণ চর্চা করা হয় না। স্থতরাং ক্ত্তিবাসের অবিক্ুত মূল রচনা 
উদ্ধারের আশ! যখন হুদুরপরাহত তখন প্রচলিত রামায়ণ যা৷ মৃদ্রাযস্ত্ররে কল্যাণে 
এবং জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের পরিমার্জনায় একটি নির্দিষ্ট রূপ পেয়েছে, তাই 
অবলম্বনে আমরা কবিক্ৃত্তিবাসের কাব্যরস উপভোগ করি না কেন? এই 
'জয়গোপালী কৃত্তিবাস' বটতলায় ছাপা হয়ে হয়ে গত দেড়শ বৎসর ধরে বাঙালীর 
ঘরে ঘরে পৌছে গিয়েছে__এখন তারই নাম কৃত্তিবাসী রামায়ণ__তা৷ কৃত্তিবাসেরও 
যেমন, তেমনি সকল বাঙালীর; “এ যেন বাঙালীর লোকরামায়ণ*। বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদের সম্পাদকেরা, ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী, ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 
প্রভৃতি পণ্ডিতরা খাঁটি কৃত্তিবাসী রচন! খু*জেও উদ্ধার করতে পারেন নি। 
প্রয়োজনই বা কি? তাছাড়া, প্রচলিত কৃত্তিবাসী রামায়ণে একেবারেই খোলনলচে 
বদলে গেছে বলে ধারা মনে করেন, তারা নিতান্তই একটা মনগড়া ধারণা পোষণ 
করেন। প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের বিভিন্ন প্রাচীন পুধিগুলির পাঠ মিলালে 
বেশ কিছু ক্ষেত্রে এক্য দেখা যাবে। এ থেকে মূল রচনা হুবহু নিশ্চিহ্ন হয়ে গ্লেছে 
এমনটি মনে হয় না (ভূমিকাতে আমপ্প! এ বিষয়ে আলোচনা করেছি )। 


615) 


একথা যথার্থ যে, কতিবাপের মূল রামায়ণ ছুশ্রাপ্য। প্রাপ্ত বিভিন্ন পুথিতে 
পাঠের প্রচুর পার্থক্য রয়েছে । কোন্‌ পাঠটি সঠিক তা নির্ণয় ছুবহ। তদুপরি 
প্রাচীন পু*থিগুলির স্যায বিভিন্ন প্রকাশকের দ্বারা মুদ্রিত রামায়ণগুলিতেও প্রচুর 
পাঠ ভেদ বর্তমান। এমতাবস্থায় ছাত্রছাত্রীদের যাতে অন্থ্বিধ] ও বিভ্রান্তি না হর, 
মে কারণে বছল প্রচলিত বটতলায় মুদ্রিত রামায়ণ অবলম্ধনে 
সাহিত্যরত্ব শ্রীযুক্ত হরেরষ্ণ নুখোপ ব্যায় সম্পাদিত ও সাহিত্য 
সংজদ প্রকাশিত শোভন সস্করণটির পাঠ গৃহীত হয়েছে। আমরা হুবহু 
সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত রামায়ণ-এর উত্তরাকাণ্ডের পাঠ মুদ্রিত করেছি। কোন্‌ 
পুথির কিংবা কোন্‌ প্রকাশিত রামারণের পাঠ প্রকৃত তা নির্ণয় দুঃসাধ্য বলেই 
পাঠান্তর সংযোজন অহেতুক জটিলতা বাড়াবে বিবেচনায় আমাদের সম্পাদিত গ্রস্থ 
কোনবপ ভিন্ন পাঠ পাধটীকায় কিংবা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হয়নি। শিক্ষণক্ষেত্রে আমাদের 
দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাও সারম্বত সেবাধিকাধের এই ্লটুকু সহৃদয় শিক্ষক ও লিজ্ঞান্থ 
ছাত্রসমাজের হাতে তুলে দিয়ে এর স্বাদগ্রহণের এবং স্বাদুতা বিচারের আননতর 
জানালাম। ইতি 


৬দ্বিপান্বিত', অমাবস্া শ্ীননার্দন চক্রবর্তী 


১৩৮৫ প্রীনরেশচন্ত্র জানা 


ভুমিকা 


কাঁবর নায় কৃত্তবস, পাঁণ্ডত তাঁর পাঁরচয়, কতকটা নামেরই অপাঁরহার্য 
অঙ্গ হয়ে দাঁড়য়োছল্ন । ভাঁণতায় - প্রধূস্ত নাম-পাঁরচয়ের একাঁট নিদর্শন, 
“কৃত্তিবাস পাঁণ্ডত কাঁবত্বে 'বচক্ষণ” । কাবর কোলিক 
কৃত্তিবাস পর্তিত-_ 
লাম লারির উপাধি ওঝা । কৃন্তবাস নামাঁট শিবঠাকুরের। পূর্ণতর 
তৎসম শব্দাট কীত্তবাসস- (প্রথমাস্ত বিভান্তযান্ত হয়ে 
কৃত্তিবাসাঃ )। বুযৎপাত্ত, কীন্ত (চর্ম) বাসস (পাঁরধান ) যাঁর, বহুব্ীহ 
সমাসশনম্পল্ল নিত্যসমাসশীসদ্ঘ শব্দ। কুমারসম্ভব-কাবোর প্রথম সর্গে 
কালদাস বলেছেন, ““স কৃন্তবাসান্তপসে বতাতআ'--তপস্যার জন্য আতম- 
[নয়ল্লণ করোছ,লন দেবতা কৃীন্তবাস। মালাবকা্নীমন্ত্র নাটকের প্রারম্ভে 
নাল্দীশ্লোকে কাঁব দেবতাকে স্মরণ করেছেন এই নামে, “যঃ স্বয়ং কীন্তবাসাঃ” 
ব্যঞ্জনান্ত কৃত্তিবাসস: শব্দের অন্ধ্য সৃ-কার বাংলায় পারত্যন্ত হয়েছে । 
মেঘনাদ-বধের চতুর্থ স্গের প্রারম্ভিক বাজ্মীক-প্রণাম-পূর্বক কাবিবন্দনায় 
কোন-কোন সংস্করণে কীত্তবাস-নামাঁটর রূপাস্তারত পাঠ “কাঁতিবাস' পাওয়া 
যায়। "'কাঁতিবাস কাতবাস কাব, এ বঙ্গের অলকার” । এই পাঠ 
ধরলে শব্দমন্তের সিদ্ঘসাধক কাঁব-মধুসূদনের শব্দের যাদু, অর্থশৌরব এবং 
অল্পগকার-ব্যঞজনা অনেকখানি অন্তরালে চলে যায় । আমাদের মনে হয়, কাঁবর 
আভিপ্রেত পাঠ “কীত্তবাস, কাঁতিবাস কাব,” অথৰা, “কাঁতিবাস কৃ্তবাস 
কাব” । পাশাপাশি দট প্রয়োপের একাঁট কীন্তবাস, কাঁবর নাম, অপরাঁটি 
কাঁতিবাস 'বধেয় বিশেষণ, যার অর্থগীৌরব, অলৎ্কারচাতুর্য এবং ধৰনগুণ 
বাঁচন্র, কাঁতিতে বাস বা বসাঁত বার, কাত বাস বা পাঁরধেয় বসন যাঁর, এবং 
কর্ণীত বাস বা সৌরভ যাঁর । 
কবির প্রায় পাঁচ শতাব্দী পরে, অপেক্ষাকৃত সাম্প্রীতিক কালে, কবির 
আতমাববরণী পাওয়া? গিয়েছে । হারাধন দত্ত ভান্তানধি 
এ এর আবিষ্কর্তা। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা 
ও সাঁহত্য"এর দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯০১ খ্যীস্টাৰ্দ ) 
এই আত্মাববরণণ প্রকাশ করেন । প্রাচ্যবিদ্যা-মহার্ণধ নগেন্দ্রনাথ বস্যর 
সংগ্রহে নাঁলনীকাস্ত ভট্টগালী মহাশয় এই আতনাববরণণ দেখেছেন । বঙ্গীয় 
সাহত্য-পারিষদের গ্রচ্ছাগারেও আত্মাববরণীর পথ সংরাক্ষিত হয়োছিল। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


একই সূত্র থেকে, স'ভবতঃ ভন্তনিধি মহাশয়ের কাছ থেকে এর প্রথম 
সন্ধান পাওয়া যায়। পুবেন্ত মনরীষ্ণ আত্মাববরণীকে অকৃত্রিম মনে 
করেছেন । পরবতণ পণ্ডিতেরা কেউ কেউ এর প্রামািকতায় অনাস্থা প্রকাশ 
করেছেন । 
পৃঙখানুপুঙ্খরূপে আছ্ছমাববরণীর ভাষা, বিষয়বস্তু ও বাঁণত স্থানকালের 
পাঁরবেশ পর্যালোচনা করে আমাদেরও মনে হয়েছে, আত্মাববরণী অকৃতিম । 
একে জাল মনে করবার অনুকূলে অপর পক্ষ গ্রহণযোগ্য 
গা য্ান্ত দিতে পারেননি, অনমানাশ্রয়ী স্বা(ভমত-্প্রীতই 
তাতে প্রকাশ পেয়েছে । 
আত্মীববরণন এবং স্বরচিত রামায়ণের ভাঁণতায় প্র'য় সর্ধঘ কবি স্বনামের 
সঙ্গে পাণ্ডত-শব্দট প্রয়োগ করেছন । মধ্যযুগের বাঙালী কাঁবরা ব্রাহ্মণ হলে 
ভণতাংশে স্বনামের সঙ্গ ছিজ, এবং অ বর্ণ হলে কৌলক বা সাম্মানক 
উপাধ ব্যবহার করতেন, যেমন 'দ্বজ চণ্ডীদাস, এদ্বজ বংশীদাস, বসু রামানন্দ, 
রায় বসন্ত, কবিবঙ্কণ, কাঁবরপ্জন, রায়গুণাকর । কৃত্িবাসে্ নামের সহচর 
পঁণ্ডিত-শব্দাট কাঁবর পাণ্ডিতা এবং পা1ডত্য-সচতন আংস্মপ্রতায় দুই ই সূচিত 
করে। বথকের মুখে রামায়ণ শুনে তিনি পয়ার-প্রঝন্ধ রামকথা গেথোছিলেন, 
এরূপ অনুমান এর দ্বারা নিরভ্ত হয়। কাঁব সংস্কৃতজ্ঞ, নানা শাস্তে নিষ্কাত 
এবং বালম্শীকর সংস্কৃত রামায়ণে এবং রামকথাণ্রত সংস্কৃত সাহিতো 
অধীতন ছিলেন । নু 
আআআববরণশ অনুসারে “এগার নিবড় যখন বারতে প্রবেশ” তখন কাব 
ণিদ্যাশিক্ষার জন্য কড়গঙ্গার পার গুরুগৃহে যাত্রা করেন। প্রাতিভাশালী 
ব্রাহ্মণতনয় অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে প্রথম যৌবনেই 
কবির বিদ্যাঙ্যাস এবং বহুশাস্দ্ের অনুশীলন ও কাব্যচ্চা করেন-_ 
বিগ “সরস্বতগ আঁধজ্ঞান আমার শরীরে । 
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে |” 
গৌড়িশবরকে তিনি পাঁচাট শ্লোকের ভেট পাঠির রাজদর্শনাথঁ হয়োছিলেন । 
“স্ঞিশ্লোক ভোঁটিলাম রাজা গৌঁড়েশবরে ।” রাজানুচরের 'হাতসানি'তে ত্বরান্বিত 
হয়ে রাজসান্নিধ্যে গমন এবং চি'রিহাত অন্তরে অবস্থান করে আমাদের কাব 
উপ্পান্থুতমতো আরও পাটি শ্লোক পড়েন। সাকুল্যে দ্বাদর্শাটি শ্লোক 
নিশ্চয়ই সংস্কৃত ভাষায় বিরাচিত হয়েছিল । পয়ার-প্রবন্ধে গাঁথা শ্লোক, 
কৃত্তিবাসের কালে, বাঁণত রাজসভার পাঁরবেশে সমাদৃত হবার সম্ভাবনা ছিল না। 
রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরঙ্কার' কাবিতায় অনামা কাবিকে স্বরাঁচিত সংস্কৃত শ্লোকের 
মধ্যমে জ্বপরিচায়িত করে রাজসভায় হাজির করেছেন । 


উত্তন্নাক।ণ্ড ৩ 


মৃূনিমধ্যে বাল্মীঁক এবং পাঁণ্ডিতমধ্যে কৃত্তিবাস অগ্রগণ্য । এমন একটি 

কাকমমনা পাঁণ্ডত্যাভিমান কৃত্তিবাসের কবি-বযন্তিত্বে্ন অঙ্গীভূত ছিল । এট 
অস্বাভাগবক নয় । কারণ মহাপ্রভর-আনা দৈনাবনয়নের হাওয়া তখনও বাঙালীর 
জীবনে ও স।হিত্যে বইতে শব করেনি । 

“মহানমধ্যে বাখানি বাল্মীক মহামাাঁন | 

পাঁঁ৬তেব মধ্যে কভতব।স গুণী |? 
কৃত্তিবাসের দুশো বছব পরে কৃষ্দাস কাঁবরাজ চৈনাচারতামৃতের সমাত্রুতে 
বলেছেন-__ 

“চতনাচিতাশৃত যেইজন শুনে | 

তাহার চরণ ধু? করো মুই পানে ||? 
কাত্তবাস তাঁর আত্ম-সচেতন ভাব নিয়ে পৃজ্$পোষক গোড়ে*বরের মাহমা ও 
বদানাতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন 

“পণ্গোড় চাপয়া গৌড়ে*বর রাজা | 

গৌড়ে*বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥" 
কিন্তু পা'ণ্ডত্যে সুপ্রাতিত্ঠত কাঁব ছিলেন লোভ, অযাচক ও অপ্রতিগ্রহশীল । 
সেজন্যেও তান যথে্ট অভিমান পোষণ করতেন । জনাকীর্ণ রাজসভায় 
'চন্দনের ছড়ায়” সুবাঁসত এবং 'পুজ্পমালে' বিঠীষত হয়ে তান কোনও যাছঞা 
বা দানগ্রহণ করেনান । যাঁদও, 

'“পান্রমিন্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে | 

যাহা ইচ্ছা হয় 'ভাহা চাহ মহারাজে 11 
পাঁণ্ডিত্য ও ব্রাহ্মণোর গৌবব সুশ্রত শিবে বহন করে মধ্যযুগের "দ্বজরাজ" 
মহারাজের সভাকে ববিধে দিলেন__ 

"কারো কিছ নাহি লই কার পারহার । 

যথা যাই তথায় গৌরবমান্র সার | 

যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে । 

আমাৰ কাঁবতা কেহ নিন্দিতে না পারে |” 
ষে-দেবতাটির নাম কৃত্তিবাস-কব্বি বহন করতেন, 'তমোগণের পরমাশ্রয় সেই 
দেবতার স্বভাবেরও অংশকলা তর চারঘ্রে বতেছল। আত্মাদর, স্বল্পে 
সন্ভ্ান্ট, রোষতোষাশ্রত গুণাবলী 'শিবকল্প কাঁবর কাঁবব্যান্তত্বের 'বভাতি রচনা 
করেছিল । কৃন্তবাসী রামায়ণে রৌদু, ভয়ানক, অদ্ভুত, বাঁভৎস প্রভাত বিচ 
রসের চ্ফুরণ রামায়ণের সবণাতিশায়ী করুণ রসের প্রবাহকে কিপিং স্তিমিত 
করোছল ৷ সাক্ষাৎ-শিক্ষাঙ্গুরুর প্রশংসা করতে গিয়ে কাঁব তাঁর গৌরব-প্রকাশে 
উত্মাকার' পাঁরচয়াট তুলে ধরেছেন-__ 


৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


“ব্যাস বশি্ঠ যেন বাল্সশীক চ্যবন । 

হেন গুরুর ঠাঁই আমার বিদ্যা-সমাপন ॥ 

ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উম্মাকার । 

হেন গুরুব ঠাই আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥"? 
কিন্তু এই রুদ্র-প্রচণ্ড উম্মাকার গুরুও কৃতাঁ শিষ্যের প্রাতি স্নেহে প্রশংসায় 
তরল । 


গিরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলধার দিবসে । 
গুরু প্রশধীসলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥? 


এ-কালে আমরা যেমন প্রখ্যাত গুরুর প্রশংসাপন্র পকেটে করে পদ ও পদবী দখল 
করবার জন্য আঁভযান কার, কাঁব কৃত্তিবাসও তেমন গুরুর প্রশংসা-পাথেয় 
সম্বল করে সারস্বত আঁভযানে ও কাঁবকর্মে অগ্রসর হয়োছলেন । 


ভাষা-রামায়ণ রচনার প্রবর্তনা কাঁবকে স্বয়ং 'গৌড়ে*বর'ই দিয়োছলেন। 
“সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক । 
রামায়ণ রাঁচতে করিলা অনুরোধ 11 
এই শৌড়েশবরকে রুকনুদ্দীন বারবক-শাহ্‌ বা অপর কোনও মুসলমান শাসক 
অনুমান করবার পক্ষে তেমন যাান্ত নেই । 
কাব আরও বলেছেন, 
“বাপমায়ের আশীর্বাদে গুর আজ্ঞাদান । 
রাজাজ্ঞায় রচে গত সপ্তকান্ড গান ॥। 
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সাঁজত । 
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তবাস পাল্ডত ॥।:, 


কাঁবর আত্মরাত ও গুরুগোৌরবের সঙ্গে যুন্ত ছিল তাঁর স্বস্থান এবং স্ব-বংশীয় 
স্বজন সম্পর্কে গৌরবব্দাদ্ধ । বঙ্গদেশে প্রমাদ উপস্থিত হলে ( অনুমান, সম্রাট 
বলবনের বিরুদ্ধে বাংলার শাসক তুর্‌রীল খাঁর বিদ্রোহ.) 
বেদানূজ (ষে দানুজ বা দনুজমর্দন ?) রাজার পালন নরাসংহ 
ওঝা গঙ্গাতীরে স্থান খুজে খুজে ফুলিয়া গ্রামে এসে চপে' বসাঁত করলেন । 
ফুঁলয়া গ্রামখান পূর্বে মালিজাতির হাতেগড়া মনোহর মাল 'ছিল। 

“গ্রামরজ্র ফুলিয়া জগতে বাখানি । 

দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিশী ॥৮ 
ফুঁলয়ায় নরাঁসংহ ওঝার “ধনধান্য পৃল্রপৌন্রে বাড়য়ে সন্তাঁত” । গভেশ্বর 
নরসিংহের মহাশয় পৃত্ব। গভেশ্বরের “সংসায়ে ধবাদিত' সাত পত্র" 
জোঙ্ঠপুত ভৈরব, “রাজসভায় তার আধিক গোরব” । অন্যতম প্য্র মুরারি, 


কবিব হ্বস্থান ও হ্গবংশ 


উত্তরাকাণ্ড রে 


“জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরাধি ভূষিত” । কাঁবর এই পিতামহ ছিলেন অশেষ 
-গৃণালঙ্কৃত, বিদ্যাবদাত, “সুন্দর মূর্তি' এবং 'মদরহিত' । 

“মিহাপ্রুষ গুরার জগত বাখানি । 

ধর্মচর্গায় রত মহান্ত যে মানী ॥| 

মদরহিত ওঝা সুন্দর মূর্তি । 

মাকণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগ্গাতি |” 
1পতামহের 'মদরহিত” চাঁরন্ন আত্মাভমান কবির বিশেষ শ্রদ্ধা ও আকর্ষণের 
বিষয় ছিল। মরার সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে, “বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তি'হ 
সুখের সংসার”? । এই সংখ, স্বস্থতা ও নিরাপত্তার বর্ণনার সঙ্গে একট 
এঁতিহাসিক তাৎপধ্পূর্ণ উন্তি আমাদের বিশেষ বিব্চ্ে, “দেশ যে সমন্ত ব্রাহ্মণের 
আঁধকার” ৷ তুকরশ-আক্রমণোত্তর দ্রুত-বর্ধমান ইসলাম-প্রভাবিত গোড়বঙ্গে এই 
উীন্ত ক কোনও ব্রাহ্মণাধপাঁতর সঙ্কেত বহন করে না? 

“কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঁই প্রসাদে । 

মুরাদ ওঝার পুত্র সব বাঢ়য়ে সম্পদে ॥।” 
প্রাকচৈতন্য যুগে 'গোসাই-শব্দটি ঈশ্বরার্ধে ব্যবহৃত হত। ঠাকুরাল' 
বা ঠাকুরালি' শব্দ ঠাকুরের ভাব বা ব্রাহ্মণোচিত গুণ এবং প্রভুত্ব দুই-ই বুঝাত। 
মূরার-পূত্র বনমালী কীঁ্তবাসের দিতা ॥। মাতা মাধলনী, “মাতা পাঁতব্রতার যশ 
জগতে বাখানি'' । কাবর “ছয় সহোদর হৈল এক যে ভাগনী ।” গুণশালী' 
ছয় ভাইয়ের মধ্যে “ভাই মূত্যুঞ্জয় করে ষড়-উপবাস”", “ভাই শ্রীধর নিত্য 
উপবাস” । এ-কালে রাজনৈতিক কারণে অনশন-সত্যাগ্রহ আরম্ভ হবার 
ছ-শো বছর আগে কৃত্তবাসের পণ্যকামী সহোদরগণ উপবাসের কৃচ্ছবরণে 
পরমাগ্রহী ছিলেন । কাঁবর অপরাপর সহোদর “সিহোদর শান্তমাধব সর্বলোকে 
ঘুষ,” “বিলভদ্রু চতুভূর্জ নামেতে ভাস্কর" ৷ সহোদরদের কথা বলেই কাঁব ক্ষান্ত 
হনান। মহখাটি বংশের জ্ঞাতিগোত্র, সূর্ধপণ্ডিত, তাঁর পত্র বিভাকর, 
যান “সবন্ত 'জানয়া পাঁণ্ডত বাপের সোসর” | সূর্যপূত্র নিশার্পাতি, যার 
“বড় ঠাকুরাল”, “সহত্র-সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার” যাঁকে “রাজা গৌড়েশ্বর 
দল প্রসাদী এক ঘোড়া | পান্রীমন্ত্র সকলে 'দলেন খাসাজোড়া”” ।। আরও 'ছিলেন, 

“গোবিন্দ জয়আদত্য ঠাকুর বসুন্ধর | 

বিদ্যাপাতি রুদ্র ওঝা তাহার কোঙর ॥। 

ভৈরবসূত গজপতি বড় ঠাকুরাল । 

বারাণসী পষন্ত কীতি ঘোষয়ে যাহার । 

মুখটী বংশের পদ্ম শাস্তে অবতার । 

ব্রাহ্মণ সঙ্জন শিখে যাহার আচার 11৮ 


৬ কীন্তবাসী রামায়ণ 


স্ববংশের মুখ্য ব্যান্তদের নামপারিচয় বাখানি' কাব পাঁচালী-ছন্দে গাঁথা 
কুলপ্রশাণ্ত শেষ করেছেন । 
“কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্ষচর্ধগহণে । 
মুখটী বংশের যশ জগতে বাখানে ॥৮ 
মুখটী সন্তানগণের সদাচার, বিদ্যা, 'বনয়, প্রাতিষ্ঠা, উপবাণাঁদ তপস্যা, 
তীর্ধযোগ প্রভীত গুণাবলীর কাঁবপ্রদত্ত বর্ণনা পড়তে গিয়ে আমাদের 
আ'নবার্যভাবে কোলান্য-জ্ঞাপক পারিভাঁষক শ্লোকাঁট মনে এসে যায়__ 
“আচারো 'বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্ধদর্শনম- | 
নিষ্ঠাবৃত্তিভ্পোদানং নবধা কুললক্ষণম্‌ |” 
সমগ্র আত্মীববরণীতে উল্লীখত নামগ্ীল এবং সভা-পাঁরবেশের বর্ণনা থেকে 
মনে হয়, গৌড়ে*বরের সভা ছিল 'হন্দু রাজসভা, মুসলমান দরবার নয় । 
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে" পাণ্ডিত্য-সচেতন এবং আচার-পরায়ণ এই 
ব্রাহ্মণতনয় রাজসভার সমাশ্রয় চেয়েছিলেন । সংস্কৃত শ্লোকের ভেটও 
সংস্কৃতজ্ঞ পঁণ্ডত-শোভিত হিন্দু রাজসভাকে সূচিত করে। দ্বারী থেকে 
পান্রমিত্র সকলের নাম এবং আচার-আচরণ ততখানি ইসলামীয় আদব-কায়দার 
নয়, যতখানি হিন্দুয়ানি ধরণধারণের পরিচায়ক । 'সিপ্তঘাঁট বেলায় গোডেশবর 
সভাসীন হবার আগেই এত্তেলা দিয়ে 'রাজাজ্ঞা অপেক্ষা কার কবি প্রতীক্ষারত 
ছিলেন । “স.বর্ণ লাঠি হাতে? দ্বারী 'শঁঘ- ধাই' হকি দল-_ 
“কার নাম ফুলিয়ার মুখটা কীত্তবাস। 
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥" 
রাজদর্শনাথথধ কবি নয়াটি দেউঁড় পার হয়ে রাজদর্শনে নেত্রসুখ অনুভব 
করলেন । “সংহ সম দেখি রাজা 'সিংহাসনোপরে ।” 
রাজার ডাহিনে পানর জগদানন্দ, তাঁর পাশে ব্রাহ্মণ সূনন্দ । বামেতে 
কেদার খাঁ (খাঁউপাধিধারী সম্ভবতঃ রাজার স্বশ্রেণীর বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ), 
ডাঁহনে নারায়ণ । কাঁবর প্রবেশ-মৃহূর্তে পান্রীমন্র 'নয়ে গোড়েশবর পাঁরহাসে 
মন? 'দিয়েছেন । সভাতে আরও বিরাজমান ছিলেন গনম্ধর্ব রায় (রায় উপাধি, 
রাজ-শব্দের অপভ্রংশ, প্রথমে ছিল বারেন্দ্র ব্রাহ্মণের, পরে সার্বজনীক কোঁলিক 
উপাধি হয়ে উঠেছে )। গান্ধ্ব রায়ের পরিচয়, “রাজসভায় পৃজিত 'তি'হ 
গৌরব অপার" । রাজসভার প্রায় একাঁট চলমান চিন্র কবি 'দয়েছেন । 
“ডাহনে কেদার রায় বামেতে তরণণ । 
সুন্দর শ্রীবংস আদ ধর্মাধকারিণণী ॥ 
মূকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সূন্দর । 
জগদানন্দ রায় মহাপান্রের কোঙর ॥ 


উত্তরাকাণ্ড ৪ 


রাজার সভাখান যেন দেব অবতার । 

দোঁখয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥। 

চাঁরাঁদকে নাটাগীত সর্বলোকে হাসে । 

চাঁরাদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥।” 

আঁঙনায় রাঙা মাজ্তুরি' বিছানো, উপরে 'নেতের পাছাঁড়, মাথার 
উপরে “পাটের চাঁদোয়া'। এ-হন সভায় “মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা 
গৌড়েশবর” । কাঁবর জন্দ এবং রাজদর্শন দুই-ই পুণ্য মাঘ মাসে । রাজা, 
'গোড়েশবর' এবং 'রাজা গোড়ে*বর' এই তন ভাবে কাঁব পৃন্পোষকের উল্লেখ 
করেছেন । 
রাজসভায় উল্লেখযোগ্য ঘটনা কাঁব-কর্তক নানা ছন্দে রসাল' শ্লোকপাঠ, 

কাঁবর পুজ্পমাল্য লাভ এবং রাজ-পাণরষদ কেদার খাঁ কর্তৃক তাঁর শিরে চন্দনের 
ছড়াবর্ষণ । এই সাঁবস্তার সভাপাঁরবেশ ও ঘটনাববাঁতির মধ্যে অনুস্তনামা রাজা 
গোৌড়ে্বর রুকনংদ্দীন বারবক্‌ শাহ্‌, না, রাজা গণেশ ০ এই প্রসঙ্গে আর 
একটি 'বিষয়ের উল্লেখ করতে হয়। বাংলা সাহত্যের হইাতিহাসগুরু আচার্ধ 
দীনেশচন্দ্র সেনের মতে মধ্যযুগে ভাষা-সাহিত্যের স্বীকাতি এবং বাংলাভাষার 
দত প্রসারের মলে মুসলমান শাসকদের পৃজ্ঞপোষকতা প্রধান কারণ 'হসাবে 
কাজ করোছল । 'হন্দুর সারস্বত জগতে এই নতন আবহসণার নাক 
অ-্বাঞ্চত ছিল । এর সমর্থনে “'কৃত্তবেসে কাশঁদেসে আর বামুনঘে*ষ, 
এ 'িন সর্বনেশে” এই ছড়া এবং একাঁট সংস্কৃত শ্লোকের তান উদ্ধার 
করেছেন-__ 

''অন্টাদশ পুরাণান রামস্য চরিতানি চ। 

ভাষায়াং মানবঃ শ্রুত্বা রৌরবং নয়কং ব্রজেৎ ||” 
'বঙ্গভাষা ও সাহত্য'-গ্রন্হের অজ্টম সংস্করণ, ৭৫ পৃচ্ঠায় তিনি বলেছেন 
“মুসলমান সম্রাট ও সম্ভ্রান্ত ব্যান্তগণের কৌত্হলানবৃত্তর জন্যই বাজদ্বারে 
দীনহীনা বঙ্গভাষার প্রথম আহ্বান পাঁড়গাছিল। গৌতড়*বর যে-ভাষাকে 
উৎসাহপ্রদান করিলেন, হিন্দ রাজগণ তাহাকে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন 
না। বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগবত-পাঁচালীকার মালাধর বস; এবং ভাষা- 
মহাভারতের রচায়তা পরমে*বর মুসলমান শাসনকতণদের নিকট থেকে 
যথাক্রমে গুণরাজ খাঁ ও কবীন্দ্র উপাধিলাভ করেছিলেন, এ-কথা সত্য। 
ণকলন্তু কৃত্তিবাসপ তার আগেই রামগুণগান করে রামায়ণ প্রচার করেন । 
পূর্ববতাঁ পাল ও সেন রাজগণের সময়ে এবং হয়ত তারও পূর্বে গৌড়বঙ্গে 
রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবতশাস্দের প্রচার ছিল। বাঙালী “কাঁলকাল: 
বাজ্মাক সম্ধ্যাকর নন্দী ও গৌড় আঁভনন্দের রামচরিত সংস্কৃত ভাষায় 


৮ কৃল্তিবাসাঁ রামায়ণ 


রচিত হলেও বাঙালীর রসানৃভূতির পঁরিপৃষ্টি সাধন করেছিল । বাঙালী 
ভট্রনারায়ণের বেণীসংহার' নাটক রচনা এবং তাতে দৌপদীর মাহমময়ী ক্ষান্ত 
লারীমূতির নাটার্পায়ণ এ-দেশে দীর্ঘকালের মহাভারতাননশীলনেব 
সাক্ষ্য বহন করে। ১৩১৭ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত এবং অধ্না-বিদ্মত গোঁডেন 
ইতিহ।সগ্রন্ছের প্রথম খণ্ডে ১৯৩৬ পৃচ্ঠায় রজনীকান্ত চক্রুবতণ মদনপালদেবের 
( ১১১৫-১১৩০ খু ) তাগ্রশাসনের প্রীতি সকলের দৃম্ট আকর্ধণ করে 
লিখেছিলেন, “রাজমহিষী চিত্রমাতকা দেবী বটেশবর স্বামি নামক 
ব্লাহ্মণকে মহাভারত পাঠে নিষুস্ত করেন। মহাভারত-পাঠের দক্ষিণাস্বরূপ 
ইহা প্রদত্ত হয়। িগবন্তম্‌ বহদ্ধ ভট্টারকম্দ্দশ্য' অর্থাৎ ভগবান বৃদ্ধদেব 
প্রীত হইবেন মূন কাঁরয়া রাজা মহাভারত-পাঠককে দাক্ষণাদান করেন । ইহা 
হইতে প্রতর্থীত হইতেছে যে, এই সময়ে রাজসংসার হইতে হিন্দু ও বৌদ্ধের 
পার্থক্য তিরোহিত হইয়াছিল । গোঁড়ের হীতহাসে প্রদত্ত এই তথ্য একালের 
সুধাঁও ব্যবহার করেছেন । | 

জয়দেব, বিদ্যাপাঁতি ও বড়ু চণ্ডাঁদাস প্রাচ্য ভারতে ভাগবত-প্রচলনের 
সাক্ষ্য বহন করেন । সুতরাং মুসলমান-পৃষ্ঞপোষকতায় মুসলমান প্রভাবের 
যুগে হিন্দুর জাতীয় সংহতিরক্ষার জন্য রামায়ণ মহাভারত ও ভাগবত প্রচার 
হয়েছিল, এট একাঁট অর্ধসত্য বলে মনে হয়। কারণ, মুসলমানাধিকার এবং 
মুসলমান শাসকের পৃজ্পোষকতা বঙ্গভাষা ও সাহত্য প্রসারের 'নামত্ত-কারণ 
নয়, এটি অনুষঙ্গী ব্যাপার । পূর্বাপর পাল ও সেন রাজন্যবৃন্দের উৎসাহ 
ও প্রেরণায় শাস্তগ্রন্ু-প্রচারের লোকায়ত প্রয়াসের ক্লীড়াকন্দুকাঁটি গাঁড়য়ে 
গাঁড়য়ে চলে আসছিল, ক'জন মান্র উদারচেতা বিদ্যোৎসাহী মুসলমান শাসক 
তাতে নতুন গতিবেগের সার করেন । কৃত্তিবাসের 'লোক বুঝাবার তরে' 
পরিকল্পনার উপর গাঁতার 'লোকসংগ্রহ'এর ছায়াপাত হয়ে থাকতে পারে । এই 
আদর্শের আন-গত্যে এবং রাজাদেশে পাঁণ্ডত-কাঁব কৃত্তিবাস সংস্কৃতানাভজ্ঞ 
স্বজাতীয়দের মধ্যে ভাষা-রামায়ণ প্রচার করেন । মধ্যযুগের হিন্দুসামন্ত 
রাজাদের উৎসাহে ও আনুকূল্যে বহু হিন্দুকবি রামায়ণ মহাভারত ও 
পুরাণোতহাস-সংক্লান্ত কাব্য রচনা করেন । 


এইবার আত্মীববরণীতে প্রাপ্ত সনতারখ সম্বন্ধে ঠছু আলোচনা করতে 
হয়। এ-দেশের প্রাচীন কবিরা সোজাসুজি গ্রন্ছরচনার সনতা'রিখ উল্লেখ করা 


আত্মবিধরণীর সন. পাঁরহার করে চলেছেন । পিছনের দিক থেকে পেচিয়ে 
তারিখ নাক দেখাবার মতো তাঁরা যে-ভাবে সন-তা'রখের সঙ্কেত 


[দয়েছেন হে'য়ালির মতো, তার সত্যোঙ্ধার করতে গেলে গাণিতিক, জ্যোতিষিক 
ও আভিধানিক বিশারদ হতে হয়'। ফ্লিয়ার পণ্ডিত-কবি আত্ম-সংকাস্ত 
অনেক কথা বলে এথানে এসে বক্রুপচ্হা অনুসরণ করে বলছেন-_ 


উত্তরাকাণ্ড ৯১ 


“আদত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস। 
তাঁথ মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥।” 

এএই কুহেলীময় উন্ত থেকে তথা পাওয়া গেল, কবিজন্মের দিন মাঘ মাস, 
রবিবার, শুক্লা পণ্মাঁ 'তাঁথ, সরস্বতী পূজা এবং সংক্রান্ত অর্থাৎ মাঘমাসের 
শেষ দিন । সব আছে, নেই শুধু সনঁটি। এরূপ যোগাযোগ কখন 
হয়েছিল, জ্যোতিষিক গণনার সাহায্যে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানাধ সে-সম্বন্ধে 
পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিচারপূর্বক সিদ্ধান্ত করেন, ১৪৩২ খুনস্টাব্দের ২৯শে 
ম.ঘ, রাঁববার কৃত্তিবাসের জন্মাদন । রাজা গণেশের রাজ্যকাল ১৪১৪-১৪১৮ 
খুশস্টাব্দ । এই গণনায় ব্রাহ্মণ নরপাঁতির সঙ্গে কীত্তবাসকে যুক্ত করা যায় না। 
পর্ণ মাঘ মাসের পাঁরবর্তে “পুণা' মাঘ মাস ধরে পুনাবচার করা হয় । 
মাঘ মাসাঁট পূণ্য মাস, কারণ এই মাসে বহ পূণ্যকার্ষের অনূজ্ঠান হয়। 
সুতরাং পূণ্য মাঘ মাস পাঠই আধিকতর রাঁতিসম্মত । তাই মাঘাঁ সংক্রান্তির 
তথ্যটি বাদ দিয়ে অপর তধ্যগুলির সমাবেশে গণনায় পাওয়া গেল ১৩৯১৮ 
খুস্টাবদ । এই বৎসর জন্ম নিলে কাঁবর রাজা গণেশের সভায় উপাস্থিতি 
এবং প্রায় 'বিশ বছর বয়সের কাছাকাছি সময়ে পাঠসমাপ্তর সম্ভাবনা 
সানাশিত হয় । ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দে দেবীবর ঘটক মেলবন্ধন করেন। 
কৃত্তিবাসের ভ্রাতুজ্পুত্রের নামে মালাধর খানী মেল এবং 'পিত্ব্যপদুত্ 
লক্ষমীধরের পৌন্র অর্থাৎ কবির ভ্রাতুষ্পৌন গঙ্গানন্দের নামে ফুিয়া মেল 
প্রবাতিত হয়। তারা দুজন নিশ্চয়ই সামা'জক প্রাতন্ঠাপন্ন ব্যান্ত ছিলেন 
এবং কাব সম্ভবতঃ তখন লোকান্তাঁরত হয়েছিলেন । তিনি কে'চে থাকলে 
"নার তখন বয়স হ'ত আ'শর উপরে এবং নিঃসংশয়ে কুলের শ্রেন্ঠ ব্যান্তি হিসাবে 
তাঁকে নিয়েই মেলবন্ধন হ'ত। ১৪৮৫ খুবস্টাব্দে রচিত ধুবানন্দ মিশ্রের 
মহাবংশে ““কীত্তবাসঃ কবিধাঁমান্‌ সাম্যশান্তিজনাঁপ্রয়ঃ” এবং তাঁর সহোদরেরা 
উীল্লাথত হয়েছেন । আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন, বিদ্যানিধি যোগেশচন্দ্রু রায়, 
প্রত্নতত্ববিশারদ নাঁলনীকান্ত ভট্টশালী এবং অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য 
কাণ্তবাসের জল্মাব্দ নিয়ে বিচার ও আলোচনা করেছেন । এই আলোচনার 
গহনে প্রবেশ করবার কতকটা দুঃসাধ্য অধ্যবসায় থেকে আমরা বিরত হলাম । 

আমাদের মনে রাখতে হবে, মহাপ্রভুর আব্রভাব ১৪০৭ শকাব্দের অর্থাৎ 
১৪৮৬ খ্ীষ্টাব্দের ফাঙ্গুনী পৃণিমায় । পূর্বোন্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে 
কৃত্তিবাসের রামনাম ও কীন্তবাসের জন্ম মহাপ্রভুর ৮৮ বংসর পূর্বে । পাব 
মহাপ্রভুর কষনাম- পণ্টদশ শতাব্দীর বহুলাংশ ধরে কৃত্তিবাস রামনাম গান 
হইয়ের সম্পর্ক করে মহাপ্রভুর ষোলো নাম বাশ অক্ষর কীর্তনের আসর 
প্রস্তুত করে 'িয়োছলেন । কৃত্তিবাসী রামায়ণ এক হিসাবে মহাপ্রভুর আগমনী 


১০ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


গান। রামনামের সঙ্গে হর ও কৃষ্ণ দ"ট নাম যোগ করে মহাপ্রভু 
নামাক্ষরের রহসামধূর বিচিত্র সমাবেশে নামমালা গেথে গিয়েছেন _ 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । 
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হবে হরে ॥। 
হরিনাম ৮ বাব+রামনাম ৪ বারশকৃষ্ণনাম ৪ বাব₹১৬ নাম, বান্রণ 
অক্ষর । মহাপ্রভুর পূর্বে জয়দেব ও বিদ্যাপাঁত 'মাধবনাম', পদকতণ চণ্ডাীদাস 
শ্যামনাম' এবং কৃত্তিবাস 'রা্নাম' গান করেছেন । আমাদের কালে অন্তদর্ণীন্উ- 
সম্পন্ন কাব-মধুসহদন কিত্তিবাস -শীর্ধক চনুদ্শপদী'তে বলেছেন__ 
"গাওগো রামের নাম সুমধুর তানে, 
কাব-পিতা বাল্মীককে তপে তজ্ট কার 11” 
হরিনামম্তিণ মহাপ্রভু নিত্যাকর্ষক পরতত্ব-বাচক কৃষ্ণ নামার উপব জোর 
দয়েছেন__ 
' কাঁষ ভর্বাচকঃ শব্দঃ ণশ্চ নিবূতিবাচকঃ । 
ত'য়াবৈকাং পরং ব্রহ্ম কৃ ই ন্য'ভধীয়তে |1” 
কালদাসের কাব্যে কৃষ্ণ ও বিষ সমার্থক, ভগবং-সত্তার নামভেদ্রূপে পাওয়া 
যায় । মেঘদতে পাই, 'বহেণেব স্কত্রতবাঁচনা গোপবেশসা িক্কেঠ” (গোপ- 
বেশধারী বিষু্র, অর্ধাং কৃষের, চূড়াশোভনী ময়লপুচ্ছর ন্যায়), এবং 
কৃমারসম্ভবে আছে, 'ব্যাদশ্যতে ভূধরহামবেচ্ম কৃষেন দেহোদ্বহনায় 
শেষ? । (তৃতীয় সর্গ ১৩শ শ্লোক )__অর্থাৎ অনন্তনাগেতর পাঁথবী 
ধারণের ক্ষমতা দেখে কৃষ্ণ (বিষ) তাঁকে ক্ষীরাব্ধিশয়নকালে স্বদেহ-বহনের 
আদেশ 'দিয়োছলেন । কীন্তবাসের রামায়ণে উত্তবাকাণ্ডে রাবণ কতৃক যমপুবী 
আক্রমণের বৃত্তান্তে পাওয়া যায়-__ 
"করেছে বিষ কীর্তন যেবা নিরন্তর । 
তশহার সম্পদ দৌঁখ হান্ট লঙ্কেশ্বর 11" 
প্রাকচৈতন্যযৃগের কৃন্তবাস বিষ্ণুকীর্তনরত প.ণ্যাক্মার সম্পদ বর্ণনা 
করেছেন, চৈতন্যোত্তর যু.গ হরিভ-্-বলাস-কাব কৃষণনাম-কী্তনের মহিমা কীর্তন 
করেছেন__ 
“মধুরমধূরমেতন মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলানগমবল্লী-সংফলম্‌ চিৎস্বরৃপমূ | 
সকৃদাপ পারগাঁতং শ্রদ্ধয়া “হলয়া বা ভূগুবর নরমান্রং তারয়েং কৃষনাম |” 
ভগ্ববদ্বাচক নামমালার সূচিরশ্রত অনূচ্চ জর্পানিঃস্বন বাঁওকমচন্তু আনন্দ 
মঠের উদাত্ত সন্নযাঁস-কণ্ঠে শ্াানয়োছলেন । 'কৃষ্ণাব; সমার্থক দুটি নামই 
সেখানে পরতত্ত-বাচক -- 


উত্তরাকাণ্ড ১১ 


“হরে মুরারে মধূকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মকূন্দ সৌরে । 

যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণাবফো 'নরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ 0? 

বাল্মশীক-রামায়ণের প্রারম্ভে বালকাণ্ডে প্রথম দুটি সর্গে ব্রহ্মা ও নারদ- 
কতক বাল্মশীককে রামায়ণ রচনার উপদেশ প্রদান বাঁণত হয়েছে ৷ কৃত্িবাস রাম 
নামের মাহাজ্মযে দস্যু রত্রাকরের ঝাঁষ বাল্মীকতে পাঁরণাতির কাহিনী 'দয়ে কাব্য 
আরম্ভ করেছেন । মধুসূদন মেঘনাদবধের প্রারাম্ভক বাণব-বন্দনায় আর্ধ 
রামায়ণ ও কৃত্তিবাসী রামায়ণের দু'টি কাহিনীর চমংকািরতাকেই স্বীকৃতি 
দিয়েছেন__ 


“যেমাতি, মাতঃ, বাঁসলা আসিয়া, 

বাজ্মীকর রসনায় ( পদ্মাসনে যেন ), 

যবে খরতর শরে, গহন কাননে, 

কৌণবধ্‌ সহ ক্লোণ্ডে নিষাদ 'বিধিলা । 

নরাধম আছিল যে নর নরকূলে 

চোর্ষে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে 

মৃত্যাঞ্জয়, যথা মৃত্যাঞ্জয় উমাপাঁত । 

হে বরদে, হব বরে চোর-ত্রাকর 

কাবা-রত্রাকর কাব ।” 

রত্রাকরের কাঁহনীব জন্য কৃন্তবাস সম্ভবতঃ অধ্যাত্ব-রামায়ণের 'নিকট 

ঝণী। কন্তু বারংবার মরা-মরা-মরা-মরা জপে, বর্ণাবপরযয়ে রামনাম গ্রহণের 
ফললাভ বাঙাল কবির স্বানভব-লব্ধ । এইখানেই কৃত্তবাসের সঙ্গে মহাপ্রভুর 
নামপ্রেম-্ধমেরি সম্পর্ক । এশবষয়ে ক্রমশঃ আরও আলোচনা করা যাবে। 
কাঁশতবাসের আত্মাবিবরণীর সমগ্র রপাঁট এখানে দেওয়া হল-_ 


পূর্বেতে আছিল যে দনুজ মহারাজা ৷ 
তার পান্ন আছিল নরাঁসংহ ওঝা ॥। 
বঙ্গদেশে প্রমাদ হৈল সকলে আঁ্ছুর | 
বঙ্গদেশ ছাড় ওঝা আইলা গঙ্গাতীর ॥। 
সুখভোগ ইচ্ছায় বহরে গঙ্গাকূলে । 

বরসাত করিতে স্থান খুজে খুজে বলে । 
গঙ্গাতীরে দাড়াইয়া চতুদিকে চায় । 
রাঁরঃকাল হৈল ওঝা শুতিল তথায় ॥। 
পুহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী । 
আচাঁম্বতে শুনিলেন কৃ'কড়ার ধ্বনি ॥ 


০ 


কৃক্িবাসী রামায়ণ 


কুকড়ার ধৰাঁন শান চ।রাঁদকে চায় । 
হেনকালে আকাশবাণঈ শুনবারে পায় ।। 
মালী জাতি ছিল পূর্বে মালণ এ থানা । 
ফুীলয়া বালা কৈল তাহার ঘোষণা ॥। 
গ্রামরত্র ফুলয়্া জগতে বাখানি । 
দক্ষণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা রাণী ॥। 
ফহালয়া চাপিয়া হৈল তাহার বসাঁত । 
ধনধান্যে পুত্রপোন্র বাড়য়ে সন্তাতি ॥। 
গাভেশবর নাম পুত্র হৈল মহাশয় । 
মুরার সূর্য গোবিন্দ তাঁহার তনয় ।। 
জ্ঞানেতে কদলেতে ছিল মুরার ভূষিত । 
সাত পত্র হৈল তার সংসারে বাঁদত ॥। 
জ্চ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব । 


রাজার সভায় তাঁর আধক গোৌরব ॥। 
মহাপুরুষ মুরাদ জগত বাখান । 


ধায় রত মহান্ত যে মানন || 
মদরাহিত ওঝা সুশ্দর মূরাতি । 
মাকড বাস সম শাস্তে অবগাতি ॥। 


সুশনঈল ভগবান তাঁথ বনমালাী । 
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলী || 


দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্ম-পর আঁধকার । 
বঙ্গভাগে ভুঙ্জে তিহ সুখের সংসার ॥। 
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোঁসাই প্রসাদে । 
মুরার ওঝার পুত্র সব বাঢ়য়ে সম্পদে ॥। 
মাতা পাঁতব্রতার যশ জগতে বাখা'ন । 
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনন ॥। 
সংসারে সানন্দ সতত কৃঁশ্তবাস । 

ভাই মৃতহ্যঞ্জয় করে ষড় উপবাস ॥। 
সহোদর শান্তিমাধব সর্বলোকে ঘহাষ । 
অধর ভাই তার নিত্য উপবাস ॥। 
বলভদ্র চতূভুজ নামেতে ভাস্কর । 

আর এক বাঁহন হৈল সতাই উদর ॥। 
মাঁলিনশ নামেতে মাতা শ্পিতা বনমালশ । 
সয় ভাই উপ্পাজলাম সংসারে গৃণশালী ॥। 


উত্তরাকান্ড ১৩, 


আপনার জল্মকথা কাঁহব যে পাছে । 
মুখটা বংশের কথা আরো কৈতে আছে |? 
সর্ধঘ পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম 'বভাকর ॥ 
সর্বল্র জিনিয়া পাণ্ডিত বাপের সোসর 11 
সূর্যপনত্র নিশাপাত বড় ঠাকৃরাল । 
পহম্ সংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥। 
রাজা গৌড়ে*্বব দিল প্রসাদী এক ঘোড়া ॥ 
পাল্রামল্র সকলে দিলেন খাসাজোড়া ॥। 
গোঁবন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসন্ধর । 
[বদ্যাপাঁতি রুদ্ু ওঝা তাহার কোশওর 11 
ভৈরবসৃত গজপাতি বড ঠাকরাল । 
বারাণসী পর্যন্ত কীর্তি ঘোষয়ে যাহার ॥। 
মুখটা বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার । 
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাঁহাব আচার ॥। 
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মগর্যগণে | 
মুখটনী বংশের যশ জগতে বাখানে ॥। 
আ'দত্যবার শ্রীপঞ্থমী পূণ্য মাঘ মাস । 
তাঁথমধ্যে জন্ম লইলাম কৃীঁত্তবাস || 
শুতক্ষণে গভ হৈতে পাঁড়ন ভতলে । 
উত্তম বস্ত্র দয়া পিতা আমা লৈলা কোলে 11 
দাঁক্ষণে যাইতে 'শিতামহের উল্ল।স ॥ 
কাঁত্তবাস কর নাম কাঁরলা প্রকাশ ।1 
এগার 'নিবড় যখন বারতে প্রবেশ ॥ 
হেনকালে পাঁড়িতে গেলাম উত্তর দেশ ॥। 
বৃহস্পাতিবারে উষা পোহালে শক্রুবার । 
পাঠের 'নামত্ত গেলাম বড় গঙ্গাপার ॥। 
তথায় কারলাম আম বিদ্যার উদ্ধার । 
যথা তথা যাই তথা বিদ্যার বিচার || 
সরস্বতদ আঁধজ্জান আমার শরীরে । 
নানা ছন্দে নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফরে | 
দ্যা সাঙ্গ কাঁরতে প্রথমে হৈল মন । 
গরুকে দাক্ষণা দয়া ঘরকে গমন || 


১৪ 


কৃশুবাসী রামায়ণ 


ব্যাস বাঁশজ্ঞ যেন বাল্মীীক চ্যবন । 

হেন গুরতর ভাই আমার দ্যা সমাপন ॥। 
ব্রন্মার সদৃশ গুরু বড উচ্মাকার । 

হেন গুরুর ঠাই আমার বিদ্যার উদ্ধার ॥। 
গাুরুস্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে । 
গুরু প্রশংাসলা মোরে অশেষ বিশেষে ॥। 
রাজপাঁণডত হব মনে আশা করে । 
লাক ভেটিলাম রাজা গোৌডেশবরে 11 
দ্বাদরহক্তে শৈলোক দয়া রাজাকে জানালাম । 
রাজাজ্ভা অপেক্ষা কাঁর দবারেতে রাঁহলাম ॥1 
সক্ঘটশী বেলা যথা দেওয়ালে পড়ে কাঠি । 
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে সুবর্ণ লাঠি || 
কার নাম ফএলয়ার মুখটন কৃত্তিবাস । 
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ ॥। 

নয় দেউটন পার হৈয়া গেলাম দরবারে । 
সংহসম দেখি রাজা সিংহাসনোপরে ॥। 
রাজার ডভাইনে আছে পাত্র জগণীনন্দ । 
তাহার পাশে বাঁসয়াছে ব্রাহ্গণ সুনন্দ || 
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ । 
পাল্রমত সহ রাজা পারহাসে মন ॥। 

গন্ধর্ব রায় বসে আছে গণ্ধর্ব অবতার । 
রাজসভা পৃাীজত 'তি'হ গৌরব অপার ॥। 
গতন পাল্র দাঁড়াইয়। আছে রাজপাশে । 
পাল্রীমত লয়ে রাজা করে পাঁরহাসে ॥। 
ডগহনে কেদার রায় বামেতে তরণন ॥ 
সুন্দর শ্রীবৎংস আদ ধর্মাধিকারণশী || 
মুকুন্দ রাজার পন্ডিত প্রধান সুন্দর । 
জগদানন্দ রায় মহাপালের কোঙর ।। 
রাজার সভাখান যেন দেব অবতার । 
দৌঁখয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥। 
পাল্রেতে বোষ্টত রাজা আছে বড় সুখে । 
অনেক লোক দাণ্ডাইয়া রাজার সম্মুখে ॥। 


উত্তরাকান্ড ১৫ 


চা'রাঁদকে নাট্যগত সর্বলোক হাসে । 
চা'রাদকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥। 
আঙ্গনায় পাঁড়য়াছে রাঙ্গা মাজুরি । 

তার উপর পডয়্াছে নেতির পাছহী 5 ॥। 
পাটের চাদোয়া শোভে মাথার উপর । 
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশবর ॥। 
দাণ্ভাইনু ্গয়া আম রাজা 'বিদামানে । 
1নকণ যাইতে লাজা দল হাতসানে ॥। 
রাজ আদেশ কৈল পান্র ডাক উচ্চৈঃস্বরে । 
রাজার সম্মুখে আ'ম গেলাম সত্বরে ॥। 
রাজার ঠাই দাঁড়াইলাম হাতচারি অন্তরে । 
সাত শ্লোক পাঁড়লাম শুনে গোৌ-ড়*লরে ॥। 
পণ্ড দেব আধিম্ঠান আমার শরীরে । 
সলস্বভী প্রসাদে শ্লাক মুখ হৈতে স্ফরে || 
নানা ছ্দ শ্লোক আম াঁড়নু সভায় । 
শ্লোক শুনি গোড়*বল আমা পানে চায় || 
লানা মতে নানা শ্লোক পাঁড়লাম রসাল । 
খাস হৈয়া মহালাজ দিল পুুজ্পমাল ।| 
কেদার খশা 'শরে ঢালে চন্দনের ছড়া । 
রাজা গোঁড়ে*বর দিল পাটের পাছড়া || 
রাজা গোঁড়েশবর বলে দিবা 'দব দান । 
পালরামত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥। 
পণ্গগোড় চাপিয়া গোৌঁড়েশবর রাজা । 
গোঁড়েশবর পৃজা কৈলে গুণের হয় পূজা ।। 
পাল্রামন্র সবে বলে শুন দ্বজরাজে । 

যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥। 
কারো কিছ নাহি লই করি পাঁরহার । 
যথা যাই তথায় গোৌরবমাল্র সার 11 

যত যত মহার্পাণ্ডিত আছয়ে সংসারে । 
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে ॥। 
সম্ভুজ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক । 
রামায়ণ পাঁচতে করিলা অনরোধ 11 


১৬ কান্তবাসী রামায়ণ 


প্রসাদ পাইয়া বাহর হৈলাম সত্বরে । 

অপূর্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে ॥ 

চন্দনে ভূষত আম লোক আনান্দিত । 

সবে বলে ধনা ধন্যফাঁলয়া পন্ডিত || 

মুনিমধ্যে বাখানি বাল্সীক মহামযীন | 

পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥। 

বাপ মায়ের আশীর্বাদে গুরু আজ্ঞাদান । 

রাজাজ্ঞায় রচে গীত সন্কাণ্ডগান ॥| 

সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সাঁজত । 

লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥। 

রঘনবংশের কাঁতি কেবা বাণিবারে পারে । 

কা্তবাস রচে গীত সরস্বতগ বরে ॥ 

ভারতীয় জীবনাদর্শের ও ভারতের সভ্যতা-সংস্কৃতির যাঁদ কোনও 
অন্যন্র-দুলভ বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তার অনেকখানি এদেশের দুটি মহাকথাকে 
রামায়ণের প্রাচীনতা ও আশ্রয় করে । পুরাতন ও সুমহত? সেই দুটি কথা রামকথা 
মৌলিকতা ও কৃষ্ককথা । এদেশের সূচিরাগত সংস্কার, এই দুই 
বিস্ময়কর কাব্যকথা ইতিহাস-কথা নিয়ে গড়ে উঠেছে । মহাকাব্যের সংজ্ঞা দিতে 
গি.য় আলঙকারক বলেছেন “হইীতিহাস-কথোদ্ভূতম্‌ ইতরদ্বা সদাশ্রযম 1 
মহাকাব্য ইীতিহাসকথা হতে উদ্ভূত অথবা সন্জনাশ্রয় । রামায়ণ মহাভারতকে 
সাধারণভাবে মহাকাব্য বলা হয়, রামায়ণ মহাভারতের ষূগকে পাশ্চান্ত্য 
ভারতেতিহাস-রচায়তারা এপিক যুগ বলেছেন । রামায়ণ আঁদি-কাব বাল্মাঁকর 
রচনা, মহাভারতের সঙ্গে কৃষদ্বৈপায়ন ব্যাসের নাম গ্রাথত । রামায়ণ- 
মহাভারত আশ্রয় করে সংস্কৃত সাহত্যের আঁধকাংশ কাঁবির প্রাতিভার স্ফূরণ 
হয়েছে, উৎকৃষ্ট কাব্যনাটক রচিত হয়েছে । রামায়ণ-মহাভারতের পরবতর্ণ 
বুদ্ধকথাকে নিয়ে বুষ্ধচারত ও সৌন্দরানন্দ কাব্য সংস্কৃতে রচিত হয়েছে, 
যাঁদও বুদ্ধকথার আঁধকাংশই প্রাকৃত-পালসাহত্যে গ্রাথত । ভগবান তথাগন্তের 
নাকি অনুশাসন ছিল, “ন বুদ্ধবচনং ছপ্দসো আরোপেতব্বম্‌ ॥” 
আগে রামকথা, পরে কৃফকথা, দৃ'টি কথার এীতহাসিক পারম্পর্য সম্বন্ধে, 

এইটিই এদেশের মন্জাগত এবং এীত্হ্যাগতসংস্কার । এই দুই কথা যখন 
ভাগবত লীলার পর্যায়ে উধর্বার়িত হয়েছে, তখনও এই সংস্কার কাজ 
করেছে, রামলীলা পূর্ণ, কৃষলীলা পূর্ণতর । গাঁতায় দশম বিভূতিষোগ- 
অধ্যায়ে শ্রীকফ্োন্ত রয়েছে, “রামঃ শঙ্রভৃতাম অহম, আমি শস্বধারীদের মধ্যে 
রাম । এই রাম রাবণাবজয়ী দাশরাথ নাম । জয়দেবের দশাবতার বন্দনাতেও 
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আগে “পৌলন্তযং জয়তে', পরে হলং কলয়তে । আগে পৌলন্ত্য+বজয়ী রাম, পরে 
হলধর কষ্াগ্রজ রাম । পদ্মপুরাণের অন্তর্গত মথুরা-মাহাত্বোও আগে অযোধ্যা, 
পরে মথুরা--“অযোধ্যা মধুরা মায়া কাশন কাণ্ঠী অবীস্তকা |” 
সম্প্রীতি এদেশের অগ্রগণ্য ভারততত্বীবদ রামায়ণ-সম্পকে' কতকগুলি 
শয়াত্মক সদ্ধান্ত প্রচার করেছেন । পাশ্ান্তয এীতহাসিকেরা পূবেছইি 
রামায়ণের মৌলিকতা, এীতহাসিকতা ও গ্রীতিহাধসক 
রামারণের মৌলিকতা কালরুম নিয়ে এই-জাতীয় আঁভমত প্রকাশ করে গিয়েছেন । 
রা পরী, রে বর্তমান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে সেগীলর উল্লেখ ও কিছ 
প্রভাব-কল্পনা আলোচনার প্রয়োজন আছে । প্রথমতঃ বলা হয়েছে, 
রামকথা বৃদ্ধোত্তর যুগের, হোমারের গ্রীক মহাকাব্য ইলিয়াডের ব্রাহ্গণ্য 
অনুকরণ । একই সঙ্গে বলা হয়েছে, দশরথ-জাতকের সংক্ষিপ্ত রামকথার 
পল্লাবত বর্ণাশ্রমী অনুকরণ বাল্মীক-রামায়ণ। তার সঙ্গে উত্তর ও 
দাঁক্ষণভারতের নানা কথার জোড়াতালি দিয়ে বাল্মীক-রামায়ণ রূপ নিয়োছল । 
সুমান্রা যবদ্বীপ বাঁলন্বীপ ও ভারতমহাসাগরের অপরাপর দ্বীপপৃজে ও 
উপদ্বীপে রামকথার নানা বিকৃত রুপ পাওয়া যায় । দ্বিতীয়তঃ, আগে 
মহাভারত পরে রামায়ণ । কারণ মহাভারত এক স্ত্রীর বহু পাত, বাহুপত্য 
(00199710175 ), রামায়ণে এক পাঁতির বহুপত্রী, বাহুপত্র্য (091589729 ) | 
সামাঁজক প্রথা মহাভারতে বর্বর-তর এবং প্রাচীনতর । তৃতীয়ত, রামচন্দ্ 
অবতার-জাতীয় কিছুই নন, বাল্মশীক-রামায়ণে রামচন্দ্র মানুষ, দেবতা 
নন। পরে পরে তান দেবতা, অবতার ও বৈষ্বীয় ভন্তির বিষয় হয়ে 
উঠেছেন । 
মনীধনদের প্রচারিত এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার পক্ষে আমাদের যে সমগ্ত 
অসাবধা আছে তা নিয়ে কিছু আলোচনা অবশ্য-কর্তব্য । প্রথমতঃ, রামায়ণ 
মোৌলক ও ভারতোখ €200০9০1)01;01005 1) 11019 ') না গ্রীক- 
প্রভাবজাত, এই বিষয়াট দেখা যেতে পারে । ভারতের ইতিহাস-বাঁদত 
গ্রীক-সম্পর্ক খুইস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে আলেকজান্দারের ভারত আক্রমণের সময়ে 
ঘটে । এর পরেই চন্দুগপ্ত-কতর্ক মৌর্য সাম্াজের প্রতিষ্ঠা, গ্রীক রাজদূত 
মেগাস্ছিনিসকতর্ক ভারত-বিবরণী প্রণয়ন এবং কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের 
রচনা । ভগবান বুদ্ধের আঁবর্ভাব তারও দুশো বছর আগে, 
খীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে । জাতকগ্যীলর সংকলন তার পরে বৌদ্ধসঙ্গীতিতে 
হয়োছল বলে বিশেষজ্ঞগণ আঁভমত প্রকাশ করেছেন । একই সঙ্গে গ্রীক 
প্রভাব ও বৌদ্ধপ্রভাব কিভাবে বাল্মীকি রামায়ণের মূল হতে পারে 2 একটি 
সিদ্ধান্ত অপরাঁটকে খণ্ডন করে না ক ? 


্‌ 
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ট্য়ের কনিষ্ঠ রাজপূত্র প্যারিস-কর্তৃক মেনেলাস-পরী পরমা সুন্দরী 
হেলেনের অপহরণের এবং গ্রীকবীরবৃন্দ কতর্কক ট্রয়ের অবরোধ এবং ট্রয় ধবংসের 
সঙ্গে রাবণের সীতাহরণ, বানরসৈন্য-সহায় রামচন্দ্রকত্ক লঙকার অবরোধ ও 
লগকাধ্বংসের আখ্যানগত সাদশ্য থাকতে পারে । কিন্তু দুই দেশের এই দুই 
বিশাল মহাকাব্যের আর কোনও সাধারণ বোশষ্ট্য নেই । গ্রীক প্রভাব সম্পকে 
ভিপ্টারীনজ তাঁর 4170180 7,105181815? গ্রন্হের &১৪ পৃজ্ঠায় বলেছেন, 
£/100 16 15 0815 ০96 ০1 6115 9096101) (089 29 ড/25 01106 
8585560 ৮ ৬০৮০1, €1)6 70706110 1099105 58170010 1096 1080 
809 901% ০01 101001106 01 ৬৪1101815 ০০010516101], 10919 1 
০৫ €৮61) 2, 12107016 91001121169 0651৮/901) 1106 509811105 01 91028. 2110 
£)০ 1906 ০1 17616) 2100 060/০০ 06 ৪৫%2119০ ০01) [81719 20৫ 
(580 010 1০১৮ য়েবার এক সময় বাল্মীকর রচনার উপর হোমরায় 
কাঁবতার প্রভাবের বিষয়ে যা বলোছলেনঃ সে প্রশ্ন ওঠেই না। সাঁতা ও হেলেনের 
অপহরণ এবং লঙ্কা ও ট্রয় অবরোধের মধ্যে সুদূর সাদশ্যও নেই ।? 
শুধু তাই নয়, আমরা বলব, সাঁতা ও হেলেন দ:ট চারন্রের পাঁরকল্পনা 
সম্পূর্ণ বিভল্ন । আমরা গ্রীক শাখান। বিল্তু রামায়ণ ও মধুসূদন প্রসঙ্গে 
ইলিয়াডের নির্ভরযোগ্য ইংরাজি অনুবাদ তন্ন তম্ন করেখুজেছি। সেখানে 
রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের কাহিনী ও চরিন্রগত এমন সাদৃশ্য পাইনি যাতে 
রামায়ণকে হীলয়াডের অনুকরণ বলা যায় । ইলিয়াডের ৪০০1 ]]া (4 
0০৩ 811৫ 190৫1) অধ্যায় থেকে স্বল্পাংশ উদ্ধার কর । ট্রয়.রাজপ্রাসাদে 
আনাতা হেলেনের প্রাত অপহ্ত প্যারসের উীন্ত এর অঙ্গীভূত-_ 

“১8118 1180 1019 21155/91 16205 “744 ৫0681 119 988৫১ ৫০ 110 
28)% 12) 01) 175 116116 ৮9 20051106 106. 71161861808 1185 0050 
০০৪০1 1005 9110) £2:00606518 11910. 8306 2 0০০ 1985 £০৫3 
(01961 1709, 2100 16%0 (1006 ] 911211 জা11, 00106১ 19% 8৪ ৪০ 0 
0১6৫ 19560361810 69109810709 17 10৮6 ৩৮৩: 1789 50018 & ৫6916 
০৮61/1)6110)60 100,১১০, 19৬61 (111 007 112৮6 এ 66017 ৪০ 17101) 
ঠা 10০ ৮10) 900. 0£ 6610 9০) ৪৮০০৫ ৫5176, 4৪ 16 8০৮৩, 
শ1৩ 10809 ৪. 100৬6 (095791039 (106 09৫, 198.01106 1061 (016, মং 
165 (01105/৩0 1017) 0104 (176 (৮০ 189 ৫০ভ0 (05601761010 (06 
দ7৩11-11200 ৮/00৫61) 190. “প্যারিসের উত্তর তৈরি ছিল। তিরস্কার 
করে আমার শোর্য উদ্দীপন করতে যেও না, পপ্রিয়ে। এধনির সাহাষ্য 
নিয়ে এবার মেনেলাস আমাকে পরান্ত করেছে । কিন্তু আমারও দেবতা সহায় 
আছেন, পরের বার আমি জয়া হব। এস, আমরা শধ্যাগ্রহণ করি এবং 
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ভালবেসে সুখী হই । ***'আমি এমন কামনা-ীববশ কোনাঁদন হইনি । তোমার 
প্রীত আমার এই মুহূর্তের মধুব মোহময় অনুরাগ অননুভূতপূর্ব । এই বলে, 
প্যারিস শয্যার দিকে হেলেনকে নিয়ে অগ্রসর হলেন ৷ প্যারিসের স্ব তার 
অনগ্াঁমন? হলেন । দু'জনে কাম্ঠানাঁমত সুখশয্যায় একত্রে শয়ন করলেন |” 
হোমরের কাব্যে প্রচণ্ড যুদ্ধের ফাঁকে ফাঁকে যাদ্ধাবরাঁতর ম্হূর্তে অসংখ্য 
বৃষহনন, প্রচুর মদ্যমাংসসেবা ও শন্নুপক্ষীয়া লুশ্ঠিতা সুন্দরীদের বন্টন 
নিয়ে শ্রেষ্ঠ গ্রীক বীরদের বিজাতীয় ক্রোধ ও কলহের উদ্দীপনাপূর্ণ বর্ণনা 
হোমরের কাব্যের অন্যতম আকর্ষণ । পাশ্চাত্তয বৃষ আরদের এই মহাকাব্যের 
পাশ্বে ভারতের ফলমূলাহারী আশ্রমবাসী আঁদি-কাব বাল্মীকর মহাকাব্য 
থেকে বিষাদ-নীহারে আচ্ছন্ন মা জানকীর দ্লান করুণ মৃঁতিটির ঈষং আভাস 
দই । 

আসন্ন রাজ্যাভিষেকের মুহ্‌তে” রামের বনবাস 'বাহত হয়েছে । বিমাতার 
ইচ্ছায় এবং সত্যব্ধ অসহায় পিতার মৌন সম্মাতিতে রাম প্রসম্মমনে 
পন্লাদেশ পালনের সঙ্কল্প নিয়েছেন । একথা শুনে 
অযোধ্যার কুলবধূ ভাবী রাজেন্দ্রাণী পুণ্যশ্লোকা বৈদেহ 
স্বেচ্ছায় সানন্দে স্বামীর অনুগমনের অন:মাঁত চাইছেন । 
প্রাতাঁনবৃন্তকারী স্বামীকে তান বলছেন-__ 

“অহং গাঁমষ্যামি বনে সুদুর্গমমূ মৃগাযূতং বানরবারণৈশ্চ । 
নিবংস্যাঁম যথা 'পিতুগ্হে তবৈব পাদাবূপগহ্য সম্মতা ॥।7 

'সুদুর্গম বনে আমি যাব । থাক্‌ না সেখানে হারণের পাল, বানরের দল 
আর হাতীর ঘটা । তোমার পা-দুখান ধরে আমি সুখে বনে বাস করব, 
যেমন সুখে ছিলাম বাবার বাড়ীতে । সেই আমার পরম সম্মান । অরাক্ষত 
কুটির থেকে অপহরণের মুহূর্তে ন্রিভুবনবিজয়ী 'বৈদেহী-হর'কে বৈদেহা 
বলেছেন-_ 


রামায়ণ ও ইলিক়াডের 
রচিত চবিত্রেব তুলন। 


“তথাহং ধর্মীনত্যস্য ধর্মপত্রী দৃঢ়বুতা । 
ত্বয়া স্প্রজ্টুং ন শক্যাহং রাক্ষসাধম পাঁপনা ॥।,০, 
ইদং শরীরং 'নিঃসঙ্গং বন্ধ বা ঘাতয়স্ব বা। 
নেদং শরীরং রক্ষ্যং মে জীবতং বাপ রাবণ ॥% 
প্যনি নিরন্তর ধর্মে সৃশ্থির, ব্রতে যিনি অটল, তাঁর ধর্মপত্রী আমি। 
পাপ? রাক্ষসাধম, আমি তোমার স্পর্শযোগ্য নই । আমার এই শরার প্রাণশ্‌ন্য 
হোক, আমি রক্ষা করব না, আমাকে বধ অথবা বন্ধন, যা খুশি করতে পার ।” 
লঙকামহাসমরেয় অবসান হয়েছে । স্মদর্ঘ চতুর্দশবৎসরব্যাপাঁ অশোকবনের 
অকথ্য 'িরধতন ও বিভাীষকা থেকে উদ্ধার পেয়ে সদ্যোমুত্তা বন্দিন? 
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স্বামীর চরণোপান্তে আনাঁতা হয়েছেন । সাগরতীরে বিশাল বানর ও রাক্ষস 
জনতার সমক্ষে সীতাকে অপাপাবিদ্ধা ও পাবক হতে পাবন্রতরা জেনেও গৃঢাশর 
সীতাপ্পাতি সতাঁচাঁরত্রে কৃত্রিম সংশয় প্রকাশ করে আতি কঠোর বাকশল্যে তাঁকে 
বিদ্ধ করেন । সাধবী অনলগর্ভ বাক্যে পাতিব্রত্যের দীপ্ত তেজ বিচ্ছুীরত 
করে উত্তর দেন-_ 
“শকং মাম্‌ অসদশং বাকাম, ঈদশং শ্রোত্রদারুণম্‌ । 
রুক্ষং শ্রাবয়সে বার প্রাকৃতঃ প্রাকভামিব |” 
“হে বীর, এক অনাচত বাক্য তুমি আমাকে শোনালে, ইতর পুরুষ 
ইতর নারীকে যেমনভাবে শুনায় 2 
“যদহং গান্রসঞ্পর্শং গতা্িন বিবশা প্রভো । 
কামকারো ন মে তন্ন দৈবং তন্ত্রাপরাধ্যাত ॥। 
মদধ নং তু যৎ তন্মে হৃদয়ং তায় বর্ততে । 
পরাধননেষ- গান্রেষ িং কাঁরয্যাম্যনীশ্বরা ||" 
হে আমার প্রভু, পাপন আমার গান্রস্পর্শ করেছে, আমাকে বিবশ করে, 
আমার ইচ্ছায় নয়। অপরাধ আমার নয়, দৈবের । আমার অধীন যে-বন্ত 
সে আমার হৃদয়। সে হৃদয় তোমারই, তোমাতেই সমপিত । প্রকবলিত 
দেহে আমার আঁধকার ছিল না। 'বিবাহমন্রে আজও আবৃত্তি করা হয়, “যদেতৎ 
হৃদয়ং তব তদেতৎ হ্ৃদয়ং মম ।; “সীঁম্প্রয়ৌ রোচফ সুনমস্যমানোৌ |” রামায়ণ 
হোমগন্ধী শ্রোতযুগের জীবন-ভাষ্য | 
জাহবাীতীরে বাল্মাঁকি-তপোবনের প্রাত্যন্তভাগে আনাঁতা আসন্লমাততত্বা 
সতী পাঁতি-প্রদত্ত নির্বাসনের আদেশ পেয়ে অনুশোচনা রুষ্ট দেবরকে বলছেন, 
হে সুমিন্রা-মায়ের বীরসন্তান, আমাকে ত্যাগ করে 'নাদ্বধায় তুমি রাজাদেশ পালন 
কর। প্রভুর চরণে আমার বাতট পেপীছিয়ে দিও । আমার প্রতিনিধিরূপে 
করজোড়ে নতমস্তকে মহারাজের চরণযুগলে প্রণাম করে *বশ্রুমাতাদের কুশল 
জিজ্ঞাসা করবে ; তার পরে বলবে আমার অন্তরের কথাটি । আজান, প্রভ্‌, 
আম শুদ্ধা, তোমার প্রাত আমার অচলা ভান্ত, তা জেনেও তুমি আমাকে 
ত্যাগ করেছ । ভাইদের প্রতি তোমার যে আচরণ, প্রজাপ্তঞ্জের প্রতিও সেই 
আচরণ তুমি নিশ্চয়ই করবে । তাতেই তোমার অনুত্তমা কীতি। আমার 
জন্য আমার কোনও দুঃখ নেই । তোমাদের সমচ্চকুলের অপবাদের জন্য 
আমার দুঃখ । তার পরে দেবরকে তিনি বললেন, ভাই, আমার দিকে চেয়ে 
দেখ, সুমহৎ ইক্ষৰাকু-কুলের বংশধরকে আমি এই দেহে ধারণ করছি। 
এইজন্য সযত্ে আম প্রাণরক্ষা করব । উত্তরে সাধবীর অদ্ভূত দেবরাটিও 
'ধর্জালেন -.৮ 
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“দজ্টপূর্বং ন তে রৃপম্‌ পাদ দজ্টৌ তবানঘে | 
কথমন্র হি পশ্যামি বামেণ রহিতাং বনে |" 
হে নিষ্পাপা, আম এতাদন নয়নভ-্র শুধু তোমার পা দু'খানি দেখে এসৌছ, 
রুপ তো দৌঁখাঁন কোনাদন । আজ অগ্রজের অসাক্ষাতে কিরুপে তোমার 'দিকে 
চাইব 2? আর একাঁদন সাতাহারা দুই ভাই বধ্যমূক পর্বতে সীতার অন্বেষণে 
আকুল হয়ে লঙ্কাসমর-সহায় পণবানর সহৃদের সাক্ষাৎ পান, যাঁরা কুঁড়য়ে 
পেয়েছিলেন অপাহঃয়মাণা ক্রদদনাতুরা সতীর শাক্ষপ্ত অলগকাররাঁজ । 
সেগুলি পে.য় জানকণ-বল্লভ রাম ভাই লক্ষম্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, দেখ তো 
ভাই, অলগকারগল সীতার তো 2 লক্ষণ শুধু নৃপুরযূগল মাথায় ঠোঁকয়ে 
বলেন,এাঁটকেই আমি চান, নিতা পাদবন্দনার আঁভিজ্ঞতায় । কেয়ুরকুণ্ডল 
তো দোৌঁখান কোনাদন । 
“নাহং জানামি কেয়ূরং নাহং জানাম কুণ্ডলে | 
নৃপুরে ত্বভিজানামি নিত্যং পাদাভিবন্দনাৎ 11? 
বাল্মীক-রামায়ণের এমন অগাঁণত ভুবনপাবন 'িন্রের মধো মান্র একটি 
চারব্র-চিত্রের আতি স্বপাংশ এখানে তুলে ধরা হয়েছে । এমন কত চাঁরন্রের 
মহাপ্রদশনরস বাল্মীকির মহাকাব্য । আচার্য দীনেশচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণী-কথা'তে 
আর ক'ট মান্র চারত্র তুলে ধরেছেন । রাম থেকে গুহক পর্যন্ত, সীতা থেকে 
সরমা পর্যন্ত চারন্রাবলীর পরম লোভনীয় এই ধন্রশালায়, ভারতের সার্বজনীন 
গণমানসের, শতাব্দ নয়, সহস্্রাব্দের পর সহস্াব্দ ধরে, আনাগোনা চলেছে । 
বাল্মশীক-রামায়ণে অধঈতী পাশ্চান্ত্য মনীষী ভিন্টারীনজকে বলতে হয়েছে, 
বাল্মীক-রামায়ণ ও হোমরের ইলিয়াড স্বতন্ত্র সৃষ্ট এবং দুই মহাকাব্য প্রকীতিতে 
'বাভল্ন' । প্রকৃত প্রশ্তাবে পৃথিবীর অক্ষসীমার দুইপ্রান্তে এই দুই মহাকাব্য 
অবাস্থত। আমরা সসঙ্কোচে বলব, অধিকাংশ পাশ্চান্ত্য অতীতবেদী এবং 
একালের ভারততত্্ববেস্তাদের ভগবান্‌ তথাগতের পূর্বে ভারতীয় সংস্কৃতিকে 
স্থাপন করে দেখবার মতো মানাসক প্রশ্ততূত নেই । একটি আনর্দেশ্য এ্রীতহাসিক 
সংস্কারের বশবত হয়ে তাঁরা খাীস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খদীস্টীয় চতুথ 
শতক পর্য্ত আটশো বছরের মধ্যে বেদোর্পানষৎ ছাড়া ভারতীয় 'সভ্যতা- 
সংস্কীতির আর যাশীকছু মহান তাকে স্থাপন করতে চান । রামায়ণ মহাভারত 
প্দরাণ কাব্য স্মৃতি জ্যোতিষত্দর্শন সবই বুন্ধোত্তর যুগের রচনা, প্রকাশ্য ভাবে 
অথবা ইঙ্গিতে, অনেক সময়ে পরস্পর-বিরোধাঁ অনুমানের আশ্রয় গ্রহণ করে, 
তাঁরা একথা বলে গিয়েছেন । এদের মধ্যে ব্যতিক্রম, পাশ্চান্তয মনীষী বুল্কে, 
থওডোর গোল্ডস্টুকর, ভারতীয় মনীষী বাঁওকমচন্দ্ু ও রমেশচচ্দ্ু দত, যাঁর 
'রামারণ-মহাভারতকে ভগবান তথাগতের বহ্‌ পূর্বধত ষুগের বলেছেন । 


২২ কৃত্তিবাসাঁ রামায়ণ 


বহ“ভাষাবিদ্‌ ও বহযসাহত্যরাঁসক পন্ডিত-কাঁব শ্রীমধূসূদন গ্রাঁক ভাষা ও 
সাহিত্যে অসাধারণ আধিকার লাভ করোঁছলেন । তাঁর মেঘনাদবধে হোমরের 
বিচিত্র সৃষ্টি থেকে বহু চিন্রকজ্প গ্রহণ করেছেন । 
5 হত কিন্তু বাল্মীকি রামায়ণে গ্রীক প্রভাবের কল্পনা 
সধুসদন ঘুণাক্ষরেও তিনি প্রকাশ করেননি । তাই বোধ হয়, 
বিশ্বসায়স্বত বাঙালী কাব স্বদেশীয় ও দেশীয় কাঁবদের 
উদ্দেশে তাঁর নবসৃজ্ট চতুদ্শপদী কবিতাবলীতে বাল্মীক কাঁলদাস ভারাব 
মাঘ কাত্তবাস কাশীরাম কাঁবকঙ্কণ রায়গুণাকর প্রমুখ কাঁবদের সাষুজ্যে 
“কাবিবর ভিন্টর হযগো» কবিগুরু দান্তে 'কবিবর আলফ্রেড টেনিসন'-এর সঙ্গে 
'পশ্ডিতবর থিওডোর গোল্ডস্টুকরকে' স্মরণ ও বন্দনা করেছেন । আমাদের 
সুচিন্তিত আঁভমত এই যে, “কবিবর'দের সভায় এই একমান্নর 'পাণ্ডিতবর+কে 
সমান আসন দেওয়ার মূলে মধুসূদনের রয়েছে বাল্মীকর আনুগত্য 
এবং পণ্ডিতবর গোল্ডস্ট্‌কর কতৃক বাল্মীক রামায়ণের প্রাচীনতা ও 
মৌলিকতার উপলাব্ধ। বাল্মীাকর উদ্দেশ্যে মধুসূদনের প্রাণস্পর্শী 
আন্তরিকতাপূর্ণ বৈষবাঁয় দৈন্যবিনয়-প্রকাশের বিষয় সকলেই জানেন। । 
“নাম আম, কবিগুরু, তব পদাদ্বুজে, 
বাজ্মনীক, হে ভারতের শিরঃচ্ডামাঁণ, 
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দু-সঙ্গমে 
দীঁন যথা যায় দূর তীর্ঘ-দরশনে 1” 
এই সক্ষে মধুসূদনের পশ্ডিতবর থিওডোর গোণ্ডস্টুকর' শীর্ষক স্বজ্প-পঠিত 
এবং অনালোচিত চতুর্দশপদীটির প্রীত সকলের দৃন্টি আকর্ষণ করি 
কাবভাঁটর কিয়দংশ এই-__ 
আছে যত 'িকবর ভারত-কাননে, 
সুসঙ্গীত.রঙ্গে তোষে তোমার শ্রবণে । 
কোন রাজা হেন পূজা পায় এ অঞ্চলে ? 
বাজায়ে সুকল বাঁণা বাল্মীক আপাঁন 
কহেন রামের কথা তোমার আদরে .. . 
কে জানে 'ি পুণ্য তব 'ছিল জম্মান্তরে ?” 
এর সঙ্গে কৃত্তিবাস বন্দনার সুরটিও বেশ মিলে যায়, 
“গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে, 
কাঁবীপতা বাঁমীককে তপে তুষ্ট কার ।” 
দশরথ-জাতক এবং উত্তর ও দাঁক্ষণ ভারতের নানা কাহনীর সঙ্গে 
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হোমরীয় মহাকাব্য-কথার সংশশ্রণ করে বর্ণাশ্রমী ত্রাহ্মণগণ বুদ্ধোত্তর যুগে 
রামায়ণ সঞ্কলন করেন; এই আঁভিমতের অসম্ভাব্যতা সাধারণ বুদ্ধিরও 
অগোচর নয়। ভারতের বহু শতাব্দীর এীতহ্যাগত সংস্কার ও আমাদের 
মতে অখণ্ডনীয় কতকগাল প্রমাণের বিরোধী এই আভমত ৷ খুস্টপূর্ব ক 
শতকে বৃদ্ধাবির্ভাব, তার বহুপূর্বে রামায়ণ-মহাভারতের সমগ্র কাঁহনী ভারতময় 
প্রচালত ছিল এবং ভারতীয় সভ্যতা-সংস্কৃতিকে রূপ দিয়োছল । ভারতের 
জাল বাহঃপ্রকীত ও অধ্যাত্রপ্রকীতি উভয়স্থলেই রামনামাবলীর ছাপ 
পৌর্ধাপর্-সম্পর্কে কণ্টা পড়েছিল । শুধু রামায়ণ মহাভারত নয়, প্রায় 
তথা অবলম্বনে সমন্ত দর্শনগুলি' স্মৃতি, জ্যোতিষ, গীতা, পুরাণ ও 
80 পৌরাণিক ভাগবত-ধর্ম প্রাগবৌদ্ধযুগের । এর সমর্থনে 
আম বিনীতভাবে এ-কালের পাঁণ্ডিতদের নিকট ক"ট সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপন 
কার । 
ভগ্রবান্‌ তথাগতের গৌতম-নামমটি কোথা থেকে এল? গৌতম ঝাঁষ 

গোন্রপ্র্বতিক, সুতরাং এ্ীতহাসিক নাম । ন্যায়দর্শনের প্রবর্তক গোৌতমও 
কবিক্পনা নন। রামায়ণে অহল্যার স্বামী গৌতম । শাক্যবংশীয় 
শুদ্ধোদন-পুত্র িদ্ধার্থও গৌতম । সিদ্ধার্থের গভর্ধাঁরণী মায়াদেবী। 
বেদান্তদর্শন ছাড়া মায়া-নামাটি কোথা থেকে এল? আমাদের মনে হয়, 
শুদ্ধোদন নাম্মটিতেও স্মার্ত আচার-কম্পনার প্রভাব রয়েছে । পাঁলিতে 
জাতক কাঁহনীগুলির আরম্ভ এইর্প, “অতীতে বারানসিয়াং রহ্মদত্তে রজ্জং 
কারেন্তে বোঁধসত্তো” ইত্যাদি । ব্রহ্গদত্ত' নামটি বৈদান্তিক প্রভাব সূচিত করে 
না ক? শুধু তাই নয়, গীতার ব্রহ্ধার্পণের জাবনদর্শনও এতে ব্যাঞ্জত হয়ান 
কি? সিদ্ধার্থের জ্ঞাতপুন্র 'দেবদত্ত'-নামাটিও কি গীতার জাবনদর্শন স্মরণ 
কারয়ে দের না ? 

“ষাঞ্তি দেবব্রতা দেবান্‌ িত্‌ন যান্তি [তুত্রতাঃ ৷ 

ভুতেজ্যা যান্তি ভূতানি যান্তি মদ্যাঁজিনোহাঁপ মাম্‌ 11 
শ্রেষ্ঠী “অনাথ-পিন্ডদ” ভগবান তথাগতের জন্য ভিক্ষা মেগে চলোছলেন । 
রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা” নামক একটি শ্রেষ্ঠ কবিতায় তার উল্লেখ 
আছে । আমরা অপরপক্ষে 'পিতৃপ্রুষের তর্পপকালে মচ্ত্রোচ্চারণপূর্বক 
যাঁদের সাঁললতর্পণ করি তদের মধ্যে আছেন-_ 

“যেইবাচ্ঞবা বাচ্ধবা বা যেইন্যজন্মান বাম্ধবাঃ । 

তে তৃপ্রিমাথিলাং যাক্তু যে চাস্মত্তোয়কাঞ্স্ষিণ £ 0 
“অনাথ-পন্ডদ' নামাঁট থেকে মনে হয় শ্রাম্থতর্পণাঁদ স্মাতর্ধর্ম প্রাগৃবোদ্ধযূগের । 
প্লীতার নির্বাণমোক্ষ আগে, না, ভগবান তথাগতের মহাপারিনির্বাণ 
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আগে ? গীতার “জন্মমৃত্যু-জরা ব্যাঁধ-দৃঃখ দোষানুদর্শনম্‌ || অসান্তরনভিষহঙ্গঃ 
পূত্রদারগৃহাদিষ । নিত্য সমচিত্তত্ম্‌ ইজ্টানিন্টোপপত্তিষু | +-_আগে, 
না, ভগবান তথাগছের পরিব্রজ্যা গ্রহণের নিমিন্তকারণ "চত্তার পুব্বানমিত্তানি? 
আগে? লোদ্ধ পণ্চশীল পর্বত, না স্মৃতিশাস্ম-প্রোন্ত ধর্মলক্মণ পূর্ববতাঁ ? 
“ধাতিঃ ক্ষমা দমোইংস্তয়ং শৌচামীন্দ্িয়নিগ্রহঃ । 
ধীঁবিদ্যা সত/মক্রোধো দশকং ধম লিক্ষণম্‌ 07) 
র্মায়ণ বৌদ্ধ জাতকের অথবা গ্রীকমহাকাব্য ইলিয়াডের অনুকরণ, এই 
সদ্ধান্ত গহণ করবার পক্ষে আর একটি প্রবল বাধা এই যে, ভারতের নৌতক 
ও আধ্যাত্ক জীবনের গভীর উপলাব্ধ ন'হ সত্যাৎ পরো ধর্মঃ, 'সত্যমেব 
মতে নানৃতম, | সত্য শব সুন্দর ভারতের পরতত্ ৷ রামায়ণেও 'সত্যমূলানি 
হি সর্বাঁণ।, 'সতাম্াস্তি পরং পদমৃ ॥ আদ্যোপান্ত সত্যের জয়জয়কার । 
িতসতা পূন্রের অবশারক্ষণীয় । সত্য কারো একলার নয় সত্য সার্বজনিক। 
স্সার্ত ধর্মেও সত্য এবং অগ্ডেয় পাঁরবল্পনার উপর বিশেষ জোর দেওয়া 
হয়েছে । চৌর্য সর্বকালেই 'নান্দিত। অংস্তয় বৌদ্ধ পণ্চশীলেরও অন্তর্গত । 
রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ভারতবর্ষ যা চায়, রামায়ণে তাই পেয়েছে । অথচ 
রামায়ণের মতো এত বড়া গগনচুদ্বী জীবনাদর্শের আকরগ্রল্ছ এমন একখানি 
মহৎ কাব্য বর্ণীশ্রম-প্রচারক ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ জাতক অথবা গ্রীক নারীহরণের 
কাঁহনী অপহরণ বরে রচনা করলেন, যার বনিয়াদ সতের উপর নয় ! আশ্চর্যের 
বিষয়, একটা সঃগ্র জাতি শতাব্দীর পর শতাব্দী সোঁটকে সত্যবুদ্ধিতে মেনে 
নিয়ে জীবন গড়েছে এবং ভাস কালিদাস থেকে মধুসূদন-রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ 
ভারতের দুই সহস্র বংসরের শ্রেষ্ঠ কবিপ্রাতভা সেই কাব্যের আশ্রয়ে 
আত্মোপল্লাব্ধ ও অনবদ্য আত্বপ্রকাশ করেছেন । 
পার্ণীন ব্যাকরণে বাসুদেবাজ্ন, ফ্াধান্ঠর প্রভৃতির নামের 
সপম্ট উল্লেখ রয়েছে । পাান খীস্টীয় পম শতকের পরব কিছুতেই হতে 
পারেন না, পাশ্চাত্য এঁতহা?সকদের মতও তাই । মহাভারত নিঃসংশয়ে প্রাক্‌- 
পাণিনীয় এবং রামায়ণ মহাভারতেরও পূববিতরঁ। ভারতীয় এঁতিহ্য এই 
সিদ্ধান্তের সুদড় 'ভীত্ত । 
“ব্যাসং বাঁশষ্ঠ-নপ্তারং শন্তেন পোন্রমকল্মষম্‌ 
পরাশরাত্বজং বন্দে শুকতাতং তপোনাধিম 11” 
বশিজ্ঠের পত্র শান্ত, শান্তর পাত্র পরাশর, পরাশরাত্মজ ব্যাস। ব্যাসপৃত্র 
শুকদেব গোজ্বামী । প্রাচীন ঝাঁষ-পারদ্পর্ষের এই ধ্লোকবজ্ধ সুচ্রাগত ধারণা 
ঠিক বংশলাঁতকার সমগ্র পুরুষপর্পরা নিশি না করলেও এ্রাতহাসিক 
কালক্রমের পার্পষের অনভ্রাক্ত সাক্ষ্য বহন করে। বশিষ্ঠ রামায়ণের ধাষি, 
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মহাভারতের নয়। বিশিষ্ঠনপ্তা' কৃষণ-দ্বপায়ন বাস মহাভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট 
ও মহাভারত-রচাঁয়তা বলে প্রাসম্ধ ৷ 


মহাভারতে একাধিকবার সমগ্র রামায়ণের বিবৃতি রয়েছে । বনপর্বে 
হনূমদভীমসংবাদে তীর্ধযাত্রী ভীম ও বয়োভারনত অতিকায় হনুমান এই 
দুই পবন-তনয়ের মধ্যে কদলীবনে সাক্ষাৎকার, শান্তপরীক্ষা, নাটকীয়ভাবে 
পরিচয় স্থাপন এবং হনুমান: কর্তক শ্রদ্ধালু মধ্যম পান্ডবের নিকটে সমগ্র 
রামায়ণের সশ্রদ্ধ বিবৃতি পাওয়া যায় । 


এই বিবৃতিতে ছটি অধ্যায়ে (১৪৬--১৫১ অধ্যায়, বনপর্ব ) 
রামায়ণের কাহিনী, চরিত্াবলী ও মনুষ্যমাহমা, এককথায় রামায়ণের 
[সদ্ধরস বাত হয়েছে । একই বনপর্বে আছে, পগপাণ্ডবের দ্রোপদীসহ 
কাম্যকবনে অবাস্থৃতিকালে জয়দ্রথ মহাভাগা দ্রোপদীকে অপহরণ করবার চেম্টা 
করেন । জয়দুথকে যথোচিত শাস্তি দিয়ে ভীম দ্রৌপদীকে মুক্ত করেন। 
দৌপদীর লাঞ্ছনায় ম্রিয়মাণ যাঁধান্ঠরকে সান্ত্বনা দিতে গিয় মাকণণ্ডেয় ঝাষ 
দু'টি কাহিনী বিবৃত করেন, একটি সাবিন্রী সত্যবানের কাহিনী, অপরাটি 
রামায়ণের রাবণ কতক সাঁতাহরণ এবং সীতা উদ্ধারের কাহিনী । সাবিত্রী- 
উপাখ্যান মহাভারতের বনপর্বের সাতটি অধ্যায়ে ( ২৯২--২৯৮) এবং 
রামায়ণের কাঁহনী উনিশাঁটি অধ্যায়ে (২৭২--২৯০) বাঁণত হায়ছে। 
সাবিত্রীউপাখ্যান রামায়ণ-মহাভারতি উভয়ন্ব আছে । রামায়ণোপাখ্যান 
মহাভাবতে আছে । কিল্তু মহাভারতের অনরূপ দ্রোপদীহরণ কাহিনী 
গামায়ণে নেই । তিনাঁট কাঁহনীতেই 'তিন সাধ্বী স্বামীর সঙ্গে বনানগ্গমন 
করেন । সূতরাং দেখা যায়, কাহনাযয়ের প্রাচীনত্বের ক্রমানুসারে প্রথম 
সাবিন্র্যপাখান, তার পরে রামায়ণে সীতার কাহিনী, সর্বশেষ মহাভারতে 
দৌপদীর কাঁহনঈ। পৌভাগ্যক্রমে একালের পাঁন্ডতেরা প্রক্ষেপাঁবচারে 
মহাভারতের সমগ্র বনপর্ব প্রাক্ষপ্ত বলে ঘোষণা করেনান । 

মহাভারতের বহহব্যবহত কট শ্লোকের মূল আমরা রামায়ণে পেয়েছি । 
আমাদের পিতৃপরুষের শ্রাদ্ধাদি কার্ষে ব্যবহৃত হয় মহাভারতের এই দুটি 
শ্লোক 
“দুযোধনো মন্যময়ো মহাদ্রুমঃ স্কম্ধঃ কর্ণঃ শুকুনিন্তস্য শাখাঃ | 
দুঃশাসনঃ পুজ্পফলে (ফলপ্পে ) সমূদ্ধে মুলং রাজা ধৃতরাম্ট্ইমনাীষা ॥ 
যরীরধাম্ঠরো ধর্মময়ো মহাদ্রুমঃ স্কম্ধোইজর্নো ভীমসেনোইস্যাশাখাঃ | 
মাদ্রীসৃতৌ পুজ্পফলে সম্‌ৃদ্ধে মূলং কৃষ্ণ ব্রহ্ম চ ব্রাহ্মণাশ্চ ॥ 

এই তাৎপর্যপূর্ণ দ্যাট রুপক-ম্লোকের মূল আমরা রামায়ণে পেয়োছি। 


২৬ কান্তবাসী রামায়ণ 


“ধাৃতিঃ প্রবালঃ প্রসবাগ্রপুষ্পপ্তপোবলঃ শৌধানর্দ্ধমূলঃ | 
রণে মহান্‌ রাক্ষসরাজবৃক্ষঃ সংমার্দতো রাঘবমারুতেন ॥। 


মৃূলং হ্যেষা মনুষ্যাণাং ধর্মসারো মহাদুযাতিঃ || 
পৃষ্পং ফলণ পন্নণ শাখাশ্চাস্যেতরে জনা || ' 
রাবণবধের পর শোকার্ত 'বিভাষণের উীন্তরূপে লগকাকান্ডের একার্দশাধিক 
শততম অধ্যায়ে এই শ্লোকগুলি পাওয়া যায় । 
ন্যায়শাস্তে যাকে ব্যাতিরেকী প্রমাণ বলে, এমন একটি ব্যাতিরেকট প্রমাণের 
প্রীতি সম্প্রাত আমরা সকলের দূৃম্টি আকর্ষণ করে, রামায়ণ মহাভারতের 
পূর্ববতর্শ গিনা, তার বিচার করতে বাঁল। রাম বনবাসান্তে অযোধ্যায় 
প্রত্যাবৃন্ত হয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করেছেন । সংবাদ এল, লবণদৈত্য 
প্রবল হয়ে যজ্জাব্ঘ! উৎপাদন এবং খাঁষদের প্রাণ-সংহার করছেন ৷ ভাইয়েরা 
লবণ-দমনে তৎপর হয়ে এগিয়ে এলেন । রাম ত্যাগী এবং কৃতী ভরত বা 
লক্ষ্ণকে ভার না দিয়ে আগ্রহী কান্ত শনুঘে'র প্রার্থনা পূরণ করলেন । 
লবণ-বিজয়ে শতুঘে/র যাত্রাপথে পড়ল মথুরা, মধুরা বা মধুপুরী । এই পরী 
লবণের সূকাঁতমান শিববরপ্রাপ্ত পিতা মধুদৈত্যের স্থাপিত । রামায়ণে 
যমুনাতপরে অর্ধচন্দ্রের ন্যায় শোভমানা রম্যা নগরী মথুরার চিন্তহারী শোভার 
বস্তুত বর্ণনা আছে-_ 
“ক্ষেত্রাণ শস্যযযন্তানি কালে বরীত বাসবঃ । 
অরোগবারপনরুষা শন্পঘ্মভজপালিতা ॥ 
অর্ধচন্দ্র প্রতীকাশা যমুনাতীরশোভিতা । 
শো'ভিতা গ্রহমূখ্যৈশ্চ চত্বরপণবীথকৈঃ ॥।? 
মথুরা বা মধুপুরী ও যমুনাপুলিনের মনোহারিণী শোভার বর্ণনা 
রামায়ণে রয়েছে, কিন্তু কৃষ্ণ বা কৃষ্লালার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপর কোনও চাঁরন্রের 
উল্লেখ অথবা সংকেত সেখানে নেই। রাবণের ভগ্ন কুন্ভীনসার স্বামী 
মধু রাক্ষসের কথা রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পণ বিংশ সর্গেও রয়েছে । এই মধদ- 
প্রাতষ্ঠিত মধূৃপুরীর নার্মাট খীস্টীয় চতুদ্শ শতকে মৌথল বিদ্যাপাতও 
ব্যবহার করেন। “হরি গেও মধুপুর হাম কুলবালা 1” মধুপুরী, মধনরা, 
মরা সব নামগীলই কৃষ্ণকথায় ব্যবহৃত । শন্ুঘে!র যাল্রাপথে শগারব্রজপ্দ্রেরও 
উল্লেখ আছে । কিন্তু জরাসম্ধ, ভাঁম, কৃষ্ণ বা মহাভারতের অপর চাঁন 
সেখানে উল্লিখিত হয়নি । মহাভারত রামায়ণের পূর্্বতাঁ রচনা হলে, 
রামায়ণের এই সমস্ত স্থলে কৃ এবং মহাভারতায় চার ও ঘটনার উল্লেখ অবশ্য 
প্রত্যাশিত হয়ে উঠত । যমুনা পাওয়া গেল, অথচ সেই ধম্মনার “বিশাল 
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তটে রূপের হাটে” যে 'নীলকাল্ত-মাঁণ বিকাত' তাঁর কোনও সঙ্ধান মিলল না। 
কালকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহবানে সম্প্রীতি আমার দেওয়া বরদ্বকান্ত 
শ্যামাসুন্দরী বন্তৃতামালায় রামায়ণ-প্রসঙ্গে এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 
করেছিলাম । 'বিশ্ববিদ্যালয়কতৃক বন্তৃতার প্রকাশ প্রত্যাশিত ও প্রাতশ্রুত । 
বাল্মীঁকর রামায়ণ ষে বৌদ্ধ জাতক-কথা, উত্তর ভারতের রামকথা, দাঁক্ষণ 
ভারতের কঁপপূজা এবং সঙ্গে সঙ্গে আবার হোমরাঁয় গ্রীক কাব্যকথার, চাতুর্ধপূর্ণ 
চৌর্যা শরয়ী জোড়াতালি নয়, তার আর একটি প্রমাণ এই যে, সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে 


কাঁণঙ্কের সমকালবতর্ঁ অশব্ঘাষের বৃদ্ধচারতে ও 
প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ সোন্দরানন্দ কাব্যে সমগ্র রামকথার পাঁরণত রূপের প্রভাব 
রা 45০ দেখা যায় । অশ*্বঘোষের পূর্ববতর্শ ভাস তাঁর অপেক্ষাকৃত 
ভারতময় প্রচলনের সাম্প্রতিককালে-আবিষ্কৃত নাটকচক্র বা তেরোখানি নাটকের 
প্রমাণ দুখানি রামায়ণীয় ঘটনা অবলম্বনে রচনা করেন। 

কাঁলদাসের নাটকে উল্লিখিত কালিদাস-পূর্ববতী ভাস 
তাঁর প্রতিমা” ও আঁভষেক' নাটক সমগ্র এবং উন্নত রামকথার প্রভাবে রচনা 
করেন । প্রাতিমান্নাটকে দশরথের প্রস্তরময়ী প্রতিমা বা মৃতিনির্মান এবং 
মাতুলালয়-প্রত্যাগত ভরতের তদ্দর্শনে এবং রাম-বনবাসের বৃতত্তান্ত-শ্রবণে বিলাপ 
বার্ণত হয়েছে । “আঁভিষেক "নাটকে আঁভিষেক শুধু রামের নয়, রাম, সুগ্রীব ও 
গিভীষণ, এই তনজনের । সূতরাং ভাসের পূর্বে সমগ্র রামায়ণের ভারতমন়র 
প্রচলন আঁনবার্য অনুমানের বিষয় হয়ে ওঠে । রামকাহনী ও তার রসব্যঞ্জনা 
আ'দি-কবি বাল্মশীকর পরবতর্ঁ শ্রেষ্ঠ কবিদের সকলের কাবানাটকে সংপারস্ফুট 
হয়োছল । এই কাঁবপরম্পরায় আছেন ভাস, অ*্বঘাষ, কালদাস, ভবভূতি, 
মূরার 'মশ্র, কাবরাজ-পাম্ডিত, 'গৌড়-আভনন্দ ও সম্ধ্যাকর নন্দী । ভাষা- 
রামায়ণে কীন্তবাসে ও তুলসাঁদাসে রামকথা কালোপযোগী রূপ নিয়েছে । 
আমাদের কালে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, দীনেশচন্দ্র এই পুরাতনাঁ 
বথাকে আশ্রয় করে আমাদের অধ্যাতজলাকে এই মহতন-কথার রসসংবেদন 
পেণীছিয়ে দিয়েছেন ৷ রবাীন্ছনাথ অবশ্য রামকথার রূপক ব্যাখ্যা করে মৌলিক 

সৃম্টমূলক নতুন কথা বলেছেন, যার প্রতিফলন আমরা 
ইউ মামী একালের কোনও ভারতেতিহাসবব্যাথ্যাতার লিখিত 

বাল্মশীক-রামায়ণের ভুীমকায় দেখোছ । কৃীষসভ্যতার প্রতীক 
নয়নমনোভিরাম রাম এবং সাঁতা হলকর্ষিতা ভূমি হতে উদ্ভূতা। রামকর্তৃকি 
তহল্যাভূমির উদ্ধার, এই রুপকের আভাস রবীন্দ্রনাথের উৎকৃণ্ট 'অহল্যার 
গ্রাত' কাঁবতায় পাওয়া যায়। রবীন্দ্ুনাথের রামায়ণীয্প রূপ্কব্যাখ্যার 
আরও একটি দিক আছে। ভারতে আর্ধ-অনার্ষের যুগযুগব্যাপী সংঘর্ষ 


২৮ কৃত্তিবাস+ রামায়ণ 


এবং যাজ্জিক ব্রাহ্মাণা ও ব্রহ্গাবাদণ ক্ষান্রশান্তর দ্বন্ রামকথায় প্রাতবা্বিত হয়েছে । 
এইরূপ 'বিভিম্ন প্রকারের রুপকব্যাথ্যা মনস্বিতা ও সক্ষযন ইতহাস-চেতনার 
পারচায়ক ৷ কিন্তু রূপক ব্যাখা সম্বন্ধে আমাদের প্রথম ও প্রধান আঁভযোগ এই 
থে এই ব্যাখ্যায় কালানোঁচত্য দোষের সম্ভাবনা থেকে যায় । কাঁধ-সভ্যতা ও 
খাল্নিক'শৈল্পিক সভ্যতার সংঘর্ষ এবং তার থেকে উদ্ভুত সভাতা-সঞ্কটের ঘটনা 
ও ধারণা অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালের । একটা সমগ্র জাতি রামকথার 
বাস্তব এীতহাঁসক ভিত্তি ও ভোগন্ডালক থটনাবৃত্তে দিশ্বাস করে"বহ্‌ শতাব্দী 
ধরে বিরাট ও উন্নত সাহিত্য রচনা বরেছে এবং এই ক্যব্যকথা দিয়ে 
প্রাচীনকালে আর্য ও তন।র্য ভারত এবং এ-কালের সবর্ধমণবলম্বী ভারতণয়েরা 
তাঁদের জীবন গড়েছন। গ্যশ্বসাগ্রাজযর সূব্ণযুগে ভারতের .মহৎ 
্‌ সবকছুই গড়ে উঠেছিল, নামায়ণ-মহাভারত, গীতা- 
ও নামা হীয় ভ।গবতপঢ্রাণ ও কাবাকথা-- গুগ্ুশাসনের যাদনদন্ডস্পর্শে 
মানবতার উপলন্ধি. শূন্য দিগন্তের ইন্পজ।ল ইন্দ্রধনূচ্ছটার মতো দেখা 
[দয়েছল-_ এ-বথা স্বদেশীয় ও বৈদেশিক এীতহাঁসকেরা 
বারংবার ঘে।ষণা করুলও প্রমাণ-সাপেক্ষ । রবীন্দ্রনাথ প্রকারান্তরে রামকথার 
এীতিহাসকভার চেয়ে কাঁববল্পনার এম্বর্ষের উপর বোশ জোর 'দয়ে 
ভাষা ও ছন্দ কদ্ওয় বলেন, "কাব তব মনেভুমি রামের জনমস্থান, 
অয্যাধার চেয়ে সভা জেনো ।” সেই সঙ্গে তাঁর একই অতুলনীয় কবিতায় 
রামায়ণের যে সান্নেদ্ধার করেছেন আনরা তারই অনরপ্রাণনায় রামায়ণের 
ইতিহাসমূলকতায় আম্াবান। ভাষা ও ছন্দের নিচ্নোদ্ধৃত পধান্তানচয় 
আমাদের স্রণ নিকষে চিরকালের ভন্য সুবর্ণরেখাপাত করেছে-__ 
“কহ মোরে বীর্য কার ক্ষমারে করোন আঁতক্রম, 
কাহার চারত্র ঘোর সুকিন ধমের নয়ম 
ধরেছে সুন্দর কাণান্ত মাণিক্যের অঙ্গদের মত, 
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত, 
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, িপদে কে একান্ত নভর্শক, 
কে পেয়েছে সব চেয়ে, কে 'দয়েছে তাহার আঁধক, 
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকূট্রে সম, 
সাঁবনয়ে সগৌরবে ধরামাঝে দুঃখ মহত্তম,_ 
কহ মোরে সর্বদশঁ, হে দেবার্ধ, তাঁর পূণ্যনাম, 
নারদ কহিলা ধারে অযোধ্যার রঘুপাঁতি রাম 1” 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন তরি 9678911 1২2107898089+ গ্রচ্ছে 
রামার়ণের মুলশীনর্ধারণে উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বহু কথার এবং বৌদ্ধ ও 


উত্তরাকাণ্ড ২৯ 


জৈন রামায়ণের সমাবেশের কথা বলেছেন । এই আঁভমত পাশ্চান্ত্য ধীতহাসিক 
গবেষণার প্রাতিধধনি । সঙ্গে সঙ্গে রামায়ণীঁকথা'য় তিনি বাল্মশীক'রামার়ণের 
যথার্থ মর্মোদ্ঘাটর্ন করেছেন, মুখ্য কট চরিত্রের আলোচনার সাহায্যে | 
রবীন্দ্রনাথের ন্যায্য এবং উচ্ছ্বাসত প্রশংসায় আঁভনান্দিত দীনেশচন্দ্র 
'রামায়ণী-কথা'কে আমরা তাঁর গবেষণামূলক আঁভমতের উপরে স্থান দিই । 
এই প্রসঙ্গে রামায়ণ-সম্পার্তি আর একি অভিমতের উল্লেখ করি। 
এ-কথা পুরোপুরি ঠিক নয় যে, বাল্মগীক রামায়ণর পাঁরক্পনা সবখানি 
_.. মানাবক, তাতে রামের দেব্ত্বর পারকল্পনা আদৌ 
ভিপি ছিল না. এবং ক্লশশঃ আঁদ ও উত্তরকাণ্ডের মাধামে 
রামায়ণের দেবতল্ত্র ও দেববাদ প্রক্ষিপ্ত হয়েছে । বাল্মীঁকি- 
রামায়ণের লঙ্কাকান্ডে সীতার আঁগ্নপন্নীক্ষাকালে দেবতাদের প্রকাশ এবং 
রামচন্দ্র স্বরুপ-্কথনে রামের দেবত্ব এবং অবতারত্ব স্বীকৃত হয়েছে । 
প্রাগাধুনিক কালের রামার়ণাশ্ররী সমস্ত উৎকৃম্ট কাব্যনাটকে রামের দেবত্ব- 
ধারণার প্রসার ঘটেছে । কাঁলিদাসের বাম "রামাভিধানো হরিঃ' | রঘুবংশের 
সমগ্র দশম সর্গ পরতত্ববোধে লামচন্দের দর্শন-সম্নত শভি। ভাট্টকাব্যের 
প্রথম সর্গর আদি শেলোকে 'গ্ণর্বং ভ্বনাহত্চছ্ছ,লন যং সনাতনৎ 
পিতরমুপাগমৎ স্ব়্মূ |? 
শ্রীরামচন্দ্রের অবতারত্ব নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুগে বিস্তৃত আলোচনার তেমন 
সার্থকতা নেই । এইটুকু মান্র বলা চংল, অবতার-তত্বের একাঁট দার্শীনক 'ভান্ত 
আছে যা তু'ড় "দিয়ে উাঁড়য়ে দেবার মত্ত বন্তু নয়। আর অবঙার-তত্তের সঙ্গে 
এঁতিহাঁসকতার কোনও দিরোধ নেই । শ্রীচৈত্য এতহাসিক মানব ছিলেন, 
তাঁর সঙ্গে আমাদের কালের ব্যবধান পাঁচশো ব্ছরেরও কিছ কম । ধকল্তু 
তাঁর কালের শ্রেষ্ঠ নৈয়ায়ক-বেদান্তী বাসুদেব সার্বভোম বিশ্বাস করেছিলেন, 
তাঁন “বৈরাগ্য-বিদ্যানজ-ভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পূরাণঃ ।” আমাদের 
খুব কাছের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ । আধুনিক কালের বিচারপরায়ণ মনঃশান্তসম্পন্ন 
একজন মনীষী শ্রীরামকৃষের স্তোন্রচনা করেছেন । “অবতার-বার্ঞ।য় 
রামকৃষ্ণায় তে নমঃ |" ধকন্তু তাই বলে শ্ত্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের এরীতিহাণসকতা, 
ভুমল্ডলে প্রকটিত মানবতা, মিথ্যা হয়ে যায়নি । রামায়ণে রাম ও মহাভারতে 
কৃষ্ণ সম্পরকে আমরা এইরূপ চিন্তার আশ্রয় গ্রহণ করতে পারি নাকি 2? গাঁতার 
অবতারতত্ব যেমন দর্শন-সম্মত তেমন এ-কালের 'বচারব্ুদ্ধ 'দয়ে গ্রহণের 
একেবারে অযোগ্য নয় । 
“অজোইপি সন্বব্যয়াত্া ভূতানামীশ্বরোইপি সন । 
প্রকৃতিং স্বামাঁধজ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মারয়া ॥৮ 


৩০ কৃত্তিবাপী রামায়ণ 


জন্মরাহত ক্ষয়রাহত হয়েও সর্বভতের ঈশ্বর প্রকৃতিকে আশ্রয় করে 
মায়াশান্ততে আবিভূতি হন । এর চেয়েও সহজে 'বিশ্বাস্য-__ 
“যদ যদ বিভূতিমৎ সত্ব শ্রীমদুজতিমেব বা। 
তল্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌ 1”? 
যা কিছু বভৃতিযু্ত, শ্্রীময় ও বলশালন, তাকেই মনে করবে, 
আমার তেজ ও অংশ থেকে সম্ভূ্ত। এই উীন্তর আলোকে অবতার- 
পাঁরকজ্পনা সহনীয় হ'ত পারে না ক? রামায়ণের রাম ও মহাভারতের কৃষ্ণ 
একালের রাম-কৃষ্ণের মতোই 'বিগ্রহধারী এীতহাসক মহামানব হয়ে উঠতে 
পারেন না কি? মনে রাখতে হবে, ভৌগোলিক ভারতের নদ-নদী অরণ্যানী এবং 
অধ্যাত্-ভারতের অন্তলেক স্মরণাতখত কাল ধরে একখানি পাঁবন্র রামনামাবলীর 
আবরণে মন্ডিত হয়ে রয়েছে । 
কৃত্তবাস পণ্ডিত শুধু বাল্মীক-রামায়ণেই অধাীতা 'ছিলেন তা” নয়, 
কালদাসের রঘুবংশ এবং সম্ভবতঃ ভবভূঁতির উত্তরচারত ও মহাবীরচারত 
এবং ভর্তুহারির ভাট্রকাব্যের সঙ্গে তাঁর পাঁরচয় ছিল । 'রঘুবংশের কাঁতি কেবা 
বাঁণবারে পারে আত্মপারচয়ের এই-জাতীয় ডীন্ত স্মরণ 
কৃত্তিবান ও ঠার যুগে করিয়ে দেয় কালদাসের বিনয়-বচন, “ক্ষ সূর্যপ্রভবো বংশঃ 
ভক্তির আবহ, মহা প্রভুর নি ঃ 
আনীত  নামপ্রেমের কক চাঙ্পাবষয়া মাঁতঃ।” ভাসের রামায়ণাশ্রর়ী দু'খানি নাটক 
আভাস মুরারি 'মিশ্রের 'অনর্ঘরাঘব', কবিরাজ পন্ডিতের 'রাঘব- 
পান্ডবীয় কাব্য, গৌড় অভিনন্দ ও সন্ধ্যাকর নন্দীর 
রামচারতের সঙ্গে হয়ত কীত্তননাসের পারচয় ছিল না। কারণ কৃন্তবাসের 
কালে এই সমপ্ত কাব্যের বহুল প্রচার ঘটোন । কিন্তু জোমনি ভারত, অধ্যাত্ম 
রামায়ণ, অদ্ভূত রামায়ণ, যোগবাশিষ্ঠ, স্কন্দপুরাণ, পদ্মপদুরাণ, মার্কন্ডেয় 
পুরাণ এবং অপরাপর নানা পুরাণের অন্তর্গত রামকথার সঙ্গে কবিককীন্তবাসের 
পরিচয় ছিল এবং গৌড়বঙ্গে এই সকল গ্রন্হের প্রচার ছিল, তার পারচয় 
পাওয়া যায় । 
উন্নাবংশ শতাব্দীর জাগৃতির যুগে কাঁব-মধুসৃদনের কাঁবপ্রীতভার উন্মেষ ও 
কাঁবকীতর উপর কীন্তবাসের প্রভাব আমাদের বিশেষ গ্রাণধানের 'বষয় হওয়া 
উচিত । মেঘনাদবধের চতুর্ধ-সর্গের প্রারম্ভিক বাজ্মীকিপ্রণাম এবং রামায়ণাশ্রয়ী 
কাবকুলের বন্দনার কথা আমরা পূর্বেই বলোছি, “কৃত্তিবাস কাঁতিবাস কবি, 
এ বঙ্গের অলঙ্কার 1? ফরাসীদেশে রাঁচত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় িষবসারস্বত- 
নিবহের চতুর্দশপদীপ্রশীন্ত-কবিতায় কৃন্তবাস রয়েছেন। 'কিিবাস ও 
'কাশীরামদাস' শিরোনামযুন্ত দুটি সম্পূর্ণ চতুর্দশপদী কবিতা মধ্নসদন রচনা 
করেছিলেন । কাঁবকন্কণ মূকন্দরাম 'কমলে কামনী' এবং শ্রীমন্তের টোপর” 
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কাবতায় এবং ভারতচন্দ্র 'ঈশবর পাটনী' ও 'অন্পূর্ণার ঝাঁপ” চতুর্দশপদীতে 
পরোক্ষভাবে বন্দিত হয়েছেন । নূতন-পুরাতনের সান্ধষুগের কবি ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ্তকেও মধুসূদন একাঁট সম্পূর্ণ চতুদশিপদী নিবেদন করেছেন । বর্তমান 
প্রসঙ্গে কিত্তিবাস -শীর্ষক কাঁবতা'ট সমগ্রভাবে উদ্ধৃতির যোগ্য । 

'জনক-জননী তব দিলা শুভক্ষণে 

কৃত্তিবাস নাম তোমা !__কাতির বসতি 

সতত তোমার নামে সুবঙ্গ-ভবনে, 

কোিলেব কণ্ঠে যথা স্বর, কাঁবপাতি, 

নয়নর্জন-রূপ কুসুম যৌবনে, 

রশ্মি মাণকের দেহে! আর্পানি ভারতী, 

বুঝ কয়ে 'দিলা নাম নিশার স্বপনে, 

পূর্বজনমের তব স্মার হে ভকাতি ! 

পবন-নন্দন হন, লাঁজ্ঘ ভীমবলে 

সাগর,ঢাললা যথা রাঘবের কানে 

সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরা ; 

তেমাতি, যশাঁস্ব, তুমি সুবঙ্গ মণ্ডলে 

গাওগো রামের নাম সুমধুর তানে, 

কাঁবপতা বাল্মসীককে তপে তুষ্ট কার ।” 
অন্তর্দভ্টিসম্পন্ন কাঁব-মধুসূদন কৃত্তবাসের কাবকূতির অন্তার্নাহত যে 
মৃখ্যপ্রেরণা বা অনুভবের কথা এই চতুর্দশপদীতে ব্যন্ত করেছেন, আমাদের 
মতে, সেট 'রামের নাম' এবং 'ভকতি' । প্রেম একবারমান্র পৃথিবীতে 
রৃপপারিগ্রহ করিয়াছিল, সে বঙ্গদেশে । আচার্য দীনেশচন্দ্র এই ভীন্তর লক্ষ্য 
প্রেম ও ভীন্তর ঘনীভূত বিগ্রহ শ্রীচৈতন্য ১৪৮৬-১৫৩৩ খুস্টাব্দ কালে 
প্রকটিত ছিলেন । কপ; তাঁর আঁবর্ভাবের সূচনা পৃবেই হয়েছিল । জাতির 
মর্মমূলে ভন্তিলতা'র বাঁজ দু প্রোথিত 'ছিল । বাঙালী জয়দেব ও চণ্ডাঁদাসে 
এবং মৌথল 'বিদ্যাপাঁততে ভান্তর এই সরাঁট বেজোছল। কৃত্তবাসে তার 
অনুরণন শোনা 'গিয়োছিল । মূল রামায়ণ-বাহর্ভূত ও রামায়ণাতীরন্ত দস্যু 
রত্লাকরের রামনামের মাহাত্যে ঝাঁষ বাল্মীকিত্বে পরিণাঁতির কাহিনী অধ্যাত্ম 
রামায়ণ অথবা অপর ষে কোন উৎস হতে নিয়ে থাকুন না কেন, কবি কৃত্তিবাসের 
এবং তাঁর যগ্রের নামানষ্তা ও বাঙালীর বৈষবীয় ভাল্তপ্রাণতা এই 
কাহিনীকে নূতন রূপ 'দিয়োছল। কাহিনীতে আছে, পাপে জড় রত্নাকরের 
রসনায় রামনামের স্ফূর্তি না হওয়ায়, বন্জা ও নারদ কৃ্পাকৌশল প্রকটন 
করেন। রয়াকর লুন্ঠন ও নরহত্যার পাতকে লিপ্ত থেকেও বদ্ধে পিতামাতা 
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ও ভার্যার ভরণ পোষণ করতেন । “স্ব্পমপ্যস্য ধর্মস্য শ্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।”” 
তাই কৃপা ও দুর্লভ সাধুসঙ্গের তান আঁধকারী হলেন । তাঁকে জিজ্ঞাসা 
করা হ'ল, শুঙ্ককাচ্ধথণ্ড এবং শবদেহকে কি বলা হয়? রক্লাকর সাধূদের 
প্রশ্নোত্তরে বললেন, ড়া” । তাঁরা রত্রাকরকে 'মড়া* নয়, মরা" বারংবার 
উচ্চারণ করতে বললেন । আঁবরত উচ্চারণ হতে থাকল “মরা-মরা-মরা-মরা-ম |” 
বর্ণীবপর্যয়ে ধর্বানত হতে থাকল “রাম-রামন্রামন্রাম” । নামাভাসেও নাম 
গ্রহণের ফল লভ্য হয়, এই সুমহান আশ্বা সপ্রদ শাম্ত্রথচন সত্য হ'ল রত্বাকরের 
জীবনে । 

“মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলানগমবল্ী-সংফলং চিৎস্বরূপমূ । 

সক্‌দাঁপ পাঁরগীতং শ্রদ্ধয়া হেলয়া বা ভূগুবর নরমান্রং তারয়েং কৃক্চনাম 11৮ 

আমরা পূরেই বলোছ, মহাপ্রভু হরি, রাম ও কৃষ্ণ এই তিনাট নামের 
র্বাভন্ন স্থান ও সংখ্যা-সালিবেশ (76110068007 8170 ০0170172010) ) 
করে ষোলো নাম বাঁশ অক্ষরের মালা গেথে এক মহামন্দ্ের সাম্ট করেন । 
এই মহামল্ল নামকীর্তনের অবলম্বন হয়ে গরণমানসে ভান্তর প্লাবন বাহয়ে 
দিয়েছিল । কৃত্তিবাসের প্রচালত রামায়ণে আঁদকান্ডে গঙ্গার উৎপাত্ত- 
প্রসঙ্গে পাওয়া যায় । 

“শঙ্গা বলে শ্রীরাম ডমরু বলে হরি । 
পণ্মুখে রামনাম গান ভ্রিপুরারি | 

জয়দেবের “নামসমেতং কৃতসত্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণম্‌? এবং চণ্ডাঁদাসের 
“না জানি বতেক মধু শ্যামনামে আছে গো বদন ছাড়তে নাহি পারে? 
প্রাকচৈতন্য যুগের নামতত্ব-ভিত্তক ভন্তিবাদের উপর আলোকসম্পাত করে । 
কাত্তবাসী রামায়ণে চৈতন্যোন্তর যুগের বৈষ্বীয় প্রভাবের অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে 
অনেক আলোচনা আছে, শকন্তু মহাপ্রভুর নাম-প্রেনাশ্রয়ী ভন্তিবাদের উপর 
কান্তবাসের রামনাম-গান কাজ করেছিল না, সে সম্বন্ধে এ-পর্যন্ত কেউ 
আলোচনা করেমনন ৷ মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ধদ এবং আ'দ চিতকার মুরারি গুপ্ত 
এবং জীবগোছ্বামীর 'পতা বল্পভ-অনুপম রামোপাসক ছিলেন । আমাদের 
বিশ্বাস, কৃত্তিবাস মহাপ্রভুর জন্য নামকীর্তনের আসর প্রস্তুত করে গিয়েছিলেন । 
“শমনদমন রাবণরাজা/রাবণ দমন রাম/শমনভবন না হয় গমন/যে লয় রামের 
নাম ।” আঁতিকাম্ন ও তরণীসেনের এবং স্বয়ং রাবণের অল্তকালে বোরভাবে 
রামভান্ত এবং রামের ভন্তবাংসল্য পরব্তঁকালের পাঁরকল্পনা ও বৈষবায় প্রক্ষেপ 
হ'তে পারে; কিন্তু নামাশ্রয়া ভান্ত এদেশের অন্তর্লোকের সুচিরলব্ধ সম্পদ, যার 
ধারা শ্রোত যুগ থেকে প্রবাহত। ক্ঠান্তবাসের রামায়ণে ভগাীরথ, “একদিনে ভগ্গীর, 
কোটি মল্ম জপ"? ৷ রাবণ নর্মদাতীরে লক্ষ শিবনাম জপ করেন । মধ্যযুগের, 
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বাংলা মঙ্গলকাব্য-কথায় অন্তঃসাঁলল ফঙ্গতপ্রবাহের মতো এবং চৈতন্যোক্তর 
যুগের বৈষব সাহিত্যে কৃলপ্লাবী স্ফীত উচ্ছৰাসেব মতো ভক্তির এই ধারা 
বয়ে এসেছে । বাঙালীর মধ্যযুগের সাহিত্য-সংস্কীতিকে এইরকম একটি 
এঁক্যসূন্রে অম্বিত করে ব্যাখ্যা করবার অবকাশ নেই ি 2 
বাল্মাকি-রামায়ণের প্রচলিত রূপে শ্লোকসংখ্যা চবিবশহাজার । কান্তবাস 
পাঁচালী-্রবন্ধে পয়ার ও লাচাড়ি ছন্দে 'লোক বুঝাবার তরে" তার 
সংক্ষেপসাধন করেছেন । বাল্মীক-রামায়ণের মতো কৃত্তিবাসী রামায়ণেও 
সাতটি কাণ্ড ; আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, িক্কিন্্যা, সূন্দরা, লঙ্কা ও 
উত্তরা । সংস্কৃত রামায়ণে আদ ও লগুকাকাণ্ডের 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে নামান্তর বধথাক্রমে বালকাণ্ড ও হুদ্ধকাণ্ড । 'স্ুন্দরা ও 
উঠা চট 'উত্তরা কাশ্ডের আ-কারের টানি বাংলা রুপান্তর মান্র। 
আদ ও উত্তরাকাণ্ড বাল্মর্শীক-রামায়ণে পরবতণ কালের 
যোজনা, পণ্ডিতদের এই আভিমত অমূলক না হতে 
পারে । দুটি কাণ্ডই পুরাণের লক্ষণাক্রান্ত, স্বর্গ ও মর্তযের, দেবতা ও 
ও মানৃষের, লৌকিক ও অলোঁকক নানা কাঁহনী এর অন্তনিবিষ্ট হয়েছে । 
কৃত্তবাসের ভাষা আশ্রয় করে বলা যায়, ' দেবলোকে নরলোকে হইল মশাল ।' 
'আদিকাশ্ডে রামজজ্ম, বিবাহ সাঁতার 1” বৈকুণ্ঠপাঁতি নারায়ণের চার অংশে 
দশরথের চার পূত্ররূপে প্রকাশ, বাল্মাক-রামায়ণে একথা নেই । জনকের 
হলকর্ষণে সীরোতকর্ষণ ভূমি থেকে অযো'নিসম্ভবা সীতার উৎপান্ত উভত্ 
রামায়ণেই ঈষৎ পাঁরবার্তত আকারে রয়েছে । দস্যু রত্রাকরের ঝাঁষ বালিতে 
পারণাতর নামমাহাত্ম্-সূচক কান বাল্মীকি-রামায়ণ-বাহভভত এবং কৃত্তবাসের 
আঁতরিন্ত সৃষ্টি। এই সৃষ্ট অবশ্য মৌলিক নয়। অধ্যাঅ-রামায়ণ এবং 
স্কন্দপুরাণ এই কাশহনীর মূল । পূূর্ববঙ্গে ঢাকা ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে 
প্রাপ্ত কৃক্তিবাসী রামায়ণের পাথতে এই কাহিনী পাওয়া যায় না, আচার্য 
দীনেশচন্দ্র ও নাঁলনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন । ভগীরথের জন্মের অদ্ভূত 
কাঁহিনশীটও বাল্মীক রামায়ণ-বাহর্ভূত, এট বাঁশত্ঞ রামায়ণ ও পদ্মপুরাণ 
হতে গৃহীত । কাণন্ডার মুনির কাহিনাঁটি স্কন্দপুরাণের কাশাীখণ্ড থেকে 
নেওয়া । 
শুধু আঁদকাণ্ডে নয়, কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রায় সব কাণ্ডেই বাঙ্মীক- 
রামায়ণ-বাহর্ভৃত ঘটনার সম্িবেশ রয়েছে, যেগ্দালর মূল কতকগুলি জানা 
গগয়েছে এবং কতকগ্যালি অজ্ঞাত-মূল অথবা কবিকজ্পনার পুরাণ- 
লক্ষণাতক সৃষ্ট (29007008110 )। লওকাকাণ্ডে কুম্ভকর্ণ বধে 
চৌষাট্র যোনীর আঁবর্ভাব অদ্ভূত রামায়ণ থেকে নেওয়া হয়েছে । শান্ত- 
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শেলাহত লক্ষণের পৃনরদজ্জীবনের জন্য হনুমানের গম্ধমাদন আনয়ন এক 
অযোধ্যার জ্জাকাশে গ্রমনকালে ভরতকতর্ক বাটুল-্রহার এবং পর্বত ও 
কক্ষতলে সূর্ধসহ হনুমানের ভুমিতলে পতনের অদ্ভুত কাহিনীও অদ্ভুত রামায়ণ 
থেকে গহাত। 

“নাহিক এসব কথা বাল্মীক বনে । 

বিস্তারিয়া 'লিখিত অদ্ভুত রামায়ণে ॥% 


রামচন্দ্কতক দেবাঁদুর্গার অকালবোধন ও শারদীয়া দুর্গাপূজার 
অনুজ্ঞন বৃহদ্ধর্মপুরাণ থেকে গ্রহণ করে কাঁবকল্পনাব সাহায্যে কৃত্তিবাস 
কাহিনীর উৎকষ বিধান করেছেন । বাল্মীক-রামায়ণের যৃজ্ধকাশন্ডের সর্বশেষ 
অধ্যায়ে আছে, বানর ও রাক্ষসগণ রামের রাজ্যাভিষেকের পরে বিদায় নিয়ে 
কাঁড্কন্ধ্যায় ও লঙকায় স্ব স্ব স্হানে যান্লা করলেন । এই সময়ে রাম স্নেহ ও 
কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ, সকলকে যথাযোগ্য মধুর বচনে আপ্যাঁয়িত এবং 
মূল্যবান উপডোৌকনে পুরস্কত করেন । রামের নিরশে সীতাদেবী অতি 
মূল্যবান চন্দ্রকান্তি-তুল্য গৌরবর্ণ হার কণ্ঠ হতে উন্মোচন করে অন্ভূত- 
কর্মা কীর ভন্ত হনুমানকে উপহার দেন । কৃন্তবাস এই সূত্র অনুসরণ করে 
আত স্ন্দর এবং প্রাণস্পশ্শী করে হনুমানের ভান্ত ও সাঁতারামের অননগত* 
বাংসল্য প্রকাশ করেছেন । কৃত্তিবাসে পাওয়া যায়, সাতাপ্রদত্ত হার 
হনুমান ভীন্তভরে গ্রহণ করে দন্তের ঘ্বারা চর্বণ করে দূরে নিক্ষেপ করলেন । 
বাস্মত ও 'বিরন্ত হয়ে লক্ষণ এর কারণ জিজ্ঞাসা করেন । হনুমান বললেন, 
হারে সীতারাম নাম লিখিত নেই । সুতরাং তাঁর কাছে এর মূল্য নেই। 
লক্ষ্মণ বললেন, তোমার শরীরে তো রামনাম লিখিত নেই, তবে তুমি কেন 
দেহধারণ করছ 2 হনুমান তৎক্ষণাৎ নখে বুক চিরে দেখালেন, তরি বক্ষে 
“আচ্ছিময় রামনাম লেখা লক্ষ লক্ষ” । কৃত্তিবাসের এই জাতীয় কাঁব- 
কজ্পনা ও সুজ্দর সৃষ্টিকে উত্তরকালের বৈফবায় প্রলেপ মনে করবার কোন 
হেতু দেখা যায় না। ভন্তভাবুকতা অনবাচ্ছন্ন তৈলধারার মতো এদেশের 
জাতীয় চিত্তে মান থেকে মহাপ্রভুর প্রভাবে নতুন করে মহাশীন্ত অর্জন করেছে । 

উত্তরাকান্ডে কৃত্তিবাস অল্পবিস্তর ব্যতিক্রম সহকারে বাজ্মীক-রামায়ণের 
অনুসরণ করেছেন । লগুকাসমরের অবসানে রামচন্দ্র অযোধ্যায় 'ফিরে রাজ্যভার 
গ্রহণ করলে অগন্ঞ-প্রমূখ ঝাঁধগণ তাঁকে আঁভনম্দন জানাতে এলেন । তাঁরা 
লঙ্কাসমরাবজয় ও সবংশে রাবণের বধসাধন করে ন্রিলোকে শান্তস্ধাপন করার 
জন্য রলামচন্দ্রের শোর্ষের প্রশংসা করলেন । এই প্রঙঙ্গে তাঁরা লক্ষ্ণকতূ্ক 
ইপ্দরজং-বধের প্রশংসা করে এই ব্যাপারকে অসাধ্যসাধন এবং সাতানউদ্ধারের 
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প্রধান সহায়ক ঘটনা বললেন । মেধনাদ-বধ সর্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার মবে 
ক্তিরাসের উত্তরা” করবার কারণ 'জজ্ঞাসা করায় অগন্ত্য ইন্দ্রাজতের তপস্যা, 
কাণ্ডের বিশেষ বরলাভ এবং মেঘনাদ-কর্তৃক দেবরাজ ইন্দ্রের পরাজয় 
9 ও বন্ধন বৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। কৃত্তবাস পণ্ডিত এই 
কবির কৃতিব প্রসঙ্গে লক্ষম্ণণ চাঁরন্রের উৎকর্ষ দৌখয়েছেন তরি কাঁবকজ্পনার 
সাহায্যে রামায়ণীয় ঘটনার নতুন ব্যাখ্যা করে । লক্ষম্ণণ চোদ্দ বছর অনিদ্রায় 
অনাহারে থেকে কঠোর ব্রহ্মচর্ধপালন করে, নারীমুখ দর্শন না করে অগ্রজ 
এবং মাতৃসমা অগ্রজ-পত্রীর পারচর্ধার দ্বারা চা'রান্রক মহাশান্ত অর্জন করেন, 
এইজন্যই তান ইন্দ্রীজতবধে সমর্থ হয়েছিলেন । লক্ষমণের অনাহার, অনিদ্ধা এবং 
নারীর মুখদর্শন থেকে বিরতির কথায় রামচন্দু বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 
লক্ষ্মণ তো নিজে বন থেকে ফলমূল আহরণ করে সঈতার হাতে দিতেন এবং জনক- 
নান্দনী স্বাম-্ত্রীর জনা দু'ভাগ রেখে লক্ষণের আহার্য ভাগ তাঁকে 'ফাঁরয়ে 
দিতেন । ভ্রাত্জায়ার সাল্বিধ্যে থেকে তিনি রূপে নারীমূখ দর্শন থেকে 
বিরত ছিলেন ঃ আর তান তো ভিন্ন কুটীরে তাঁদের মতো নিদ্রা যেতেন । 


অগপ্তোর ইচ্ছায় লক্ষণ অগ্রজের নিকট 'বনীতভাবে ব্যাপারটি বাঁবয়ে 
দিলেন । সাঁতাহরণের পর লন্ুকাসমর-সহায় সংগ্রীবাদর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ 
কালে অপাঁহুয়মাণা সাতাকর্তৃক পাঁরত্যন্ত অলতুকার সগ্রীব সাঁতাহারা 
রামচন্দ্রের হাতে দেন। রামচন্দ্র সেগুলি লক্ষমণকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 
এগুলি সীতার কিনা । উত্তরে লক্ষণ সাঁতার পায়ের নৃপুরটি মাথায় ঠোঁকষে 
বলোছলেন, এ-টিকেই মান্র চান, 'নিতা পাদবন্দনার আঁভজ্ঞতার ফলে । 
মুখের দিকে তো কোনাঁদন দৃষ্টিপাত করিনি । কথাটি লক্ষণ অগ্রজকে স্মরণ 
করিয়ে দিলেন ৷ বনবাসকালে দম্পতা কুঁটিরে নিদ্রাগত হলে কার লক্ষণ ধনঃশর 
হাতে 'বানদ্র হয়ে সারারাত কুটির-্বার রক্ষা করতেন । 


রান্রকালে নিদ্রার আবেশ রোধ করবার জন্য তিনি নিদ্রাকে শরবিদ্ধ করে 
প্রাতহত করেন ৷ এইভাবে তিনি নিদ্রাজয়ী হয়েছিলেন। এীবষরে তিনি-প্রমাণস্বরূ্প 
বলেন, ষোঁদন বনবাসান্তে অয্যোধ্যাপ্রত্যাগত হয়ে রামচন্দ্র বামভাগে সীতাদেবীকে 
নয়ে সিংহাসনে উপবেশন করোছিলেন সেহীঁদন ছন্রধর লক্ষণের নিদ্রার আবেশে 
হাত থেকে ছন্র স্খাঁলত হয়ে পড়েছিল । বনবাসকালে প্রতাহ লক্ষণ 
ফলমূল আহরণ করে নীতার হাতে দিলে সীতা “লক্ষমণ, ধর” এই বলে দেবরের 
অংশ তাঁর হাতে দিতেন । লক্ষণকে আহৃত ফল ধরবার কথা বলা হ'ত, 
আহারের অনুমাত তো দেওয়া হ'ত না। লক্ষণ সেগদাল ধরতেন এবং শরাধারে 
কুটিরের অদূরে সেগুলি সঞ্যয় করে রাখতেন ৷ হনদমান সেই স্চিত ফলগ্যল 
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আনবার জন্য আঁদষ্ট হয়ে ফলপূর্ণ তৃণ বহন করতে অসমর্থ হলেন । লক্গদ্রণ 
বামহাতে অবলীলাক্রমে ফলসম্ভার আনয়ন করে আদেশমত সেগুলি গণনা 
করে দেখালেন. চৌদ্দবছরের মধো মাত্র সাতাঁদনের ফল সেখানে সাত নেই । 
সেই সাতদিন ফলমূল আদৌ আহরণ করা হয়ান। সাতাঁটি দিন বড়ো 
নিদারুণ দুঃখের দিন । দশরথের মৃত্যুবার্তা পেয়ে তাঁরা শোকে অচেতন 'ছিলেন 
প্রথম 'দনাঁটতে । রাবণকর্তৃক সাঁতাহরণের 'দিনটি দ্বিতীয়, ইন্দ্রজৎ-কর্তৃক 
নাগপাশে বন্ধন তৃতীয় দন, চতুর্থ দিন ইন্দ্রজৎ-কর্তৃক মায়াসীতার কতন । 
পাতালে মহীরাবণের গৃহে বদ্ধ অবস্থায় যাপনের 'দিনাটি পঞ্চম । রাবণ-কর্তৃক 
শান্তশেলের আঘাতের 'দিনাঁট ষষ্ঠ এবং রাবণবধের 'দিনাঁট সপ্তুম । এই সাতদিনের 
অনাহত ফল সেইজনা সংখ্যায় পাওয়া গেল না। চতুদশ বংসরের অনাহার এবং 
ধিশবামিন্রের বরে ক্ষুীপপাসাজয়ের বিবরণ শুনে রামচন্দ্র হর্ষবিষাদে লক্ষর্রণকে 
কোলে নিয়ে অশ্রুবিসজ্ন করলেন । 

রামচন্দ্রের িজ্ঞাসায় অগ্যন্ত্য রাবণ ও লঙকাবাসী রাক্ষসদের এবং তার পূর্বে 
কুবেরাদি যক্ষগণের, পৌলস্ত্যকুলে উৎপান্ত থেকে আরম্ভ করে রাবণাঁদর তপস্যা 
ও বরলাভ এবং বরদণ্ত দূর্ধর্ষ রাক্ষসদের স্বর্গমর্তপাতাল 'ন্রলোকবাসাীঁর উপর 
অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা করেন। পুরাণ-লক্ষণাক্রা্ত এই সমস্ত ঘটনা 
কৃত্তিবাস অন্পপাবন্তর পাঁরবর্তন-সহকারে বাল্মাঁক-রামায়ণ থেকে গ্রহণ করেছেন। 
রাবণের জয়-পরাজয়ের কাঁহনী, হরধনুভঙ্গের জন্য জনকের সভায় রাবণের 
ব্যর্থতা, বালী ও কার্তবীর্ধাজ্নের নিকট রাবণের শোচনীয় পরাজয়, বেদবতনীর 
আভশাপ ও হলকর্ষণোদ্ভূতা সীতারূপে জন্মগ্রহণ ইত্যাঁদ ঘটনা বিবৃতিতে 
কৃত্তিবাস কিছু কিছ? কাঁবকম্পনার আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। বাল্মাঁকি- 
রামায়ণে আছে, ভদ্র-নামক পুরবাসাঁ রাজানুচর প্রমুখা প্রজাদের অন্তরে 
লগ্কাবরুদ্ধা সাতার শুম্ধতা-সম্বন্ধে সংশয়ের নিদারুণ বার্তা অবগত হয়ে রাম 
সীতাত্যাগ্গের সঞ্ক্প গ্রহণ করেন । কৃত্তবাস এখানে 'কিছদ পাঁরিবতন 
করেছেন । অল্তঃপুরচারণীদের অনুরোধে সীতা রাবণের ভয়াবহ ম্ার্ত 
ডুতলে অঙ্কন করে অস্তঃসত্ৃতার ও আলস্যের ভারে সেই মূত্তিকায় শয়ন 
করোছলেন এবং সেই অবস্থায় সীতাকে দেখে রামচন্দ্র প্রজাবৃন্দের অসন্তোষ মেনে 
নিয়েছিলেন । বাল্মীক রামায়ণে িল্ত সীতাত্যাগ্গে কৃতসওকল্প প্রজারঞ্জক 
সাতাপাঁতি সাঁতাচারন্রের অপার্পাবদ্ধতা সম্পর্কে নিঃসংশয়ে জানতেন, ' অন্তরাত্বা 
চ মে বোন্তি সীতাং শূম্ধাং যশাষ্বনীম্‌।” রামাদি চিনের গাম্ভীর্য ও মহনীয়তা, 
গাগানষ্পর্শী উচ্চতা ও চিন্তপ্রসারী অন্তদ্ধঙ্ের ধারণায় বহ্‌ শতাব্দীর ব্যবধানে 
দাঁড়িয়ে বাঙালী-কবি আঁদকবিকে অনুসরণ করতে পারেনান, একখা 


সকলেই জানেন । 


উত্তরাকাণ্ড ৩৭ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডে আর্ধ রামায়ণ থেকে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
পার্থকোর দঙ্টাস্ত বাল্মীকর আশ্রমপালিত যমজ ভ্রাতা লবকুশের রামচন্দ্র 
অশ্বমেধ যজ্ঞা*ব-ধারণ, এবেঁ-একে 'পিতৃব্গণ ও সর্বশেষে পিতার সঙ্গে সংগ্রাম 
এবং কিশোর সন্তানের হপ্তে সকলের পরাজয় ও মূছ্. পারশেষে তপস্যাপপ্রত্যাগত 
বাল্মীক-কর্তক সসৈন্ো ভ্রাত-চতুষ্টয়ের পুনরূজ্জীবন ॥। কৃত্তবাস নিজেই 
বলেছেন, “এ-সব গাইল গীত জৌমনি ভারতে 1" জমান ভারতের বাংলাদেশে 
সমাধক প্রচলনের প্রভাব মধ্যষুগের বাংলা রামায়ণ ও মহাভারতে প্রাতাবাদ্বিত 
হয়েছে । সমন্রত চারন্রধারণায় বাঙালী-কাঁবর শীল্তর নানতা স্বীকার 
করেও বলা যায়, লবকুশের যুদ্ধ-বর্ণনা উপলক্ষ্য করে মানবাঁয় জীবনরসের 
উপলাব্ধিতে এবং নাট শয়তার সৃষ্টিতে কীন্তবাস নিপুণতার স্বাক্ষর রেখেছেন । 
পুত্রহপ্তে পৌলগ্তযবিজয়ী রঘুকুল-তিলকের পরাজয়ের চিত্রাঙ্কন করে কাঁৰ 
একদিকে 'পুত্রা শিষ্যাৎ পরাজয়ম বাক্যের সার্থকতা প্রাতপন্ন করেছেন, 
অপরদিকে জানকাবল্লভ রামের জন্য সীতার 'িবলাপ ও পূত্রদের প্রাত ভর্খসনার 
তাঁর চরিন্রের বিশদ্ধি ও বাস্তবতা উজ্জ্বলতর করে তুলেছেন । পাবকশুদ্ধা 
মর্তিমতা পাবভ্রতারুর্পণী সীতার দ্বিতীয় পরীক্ষার জন্য অযোধ্যর রাজসভায় 
আগমন, সীতার শপথবাণী ও পাতালপ্রবেশ বর্ণনায় কৃত্তিবাস আর্ধ রামায়ণের 
সংযম, শালীনতা ও ভাবসংহতি সম্যকরূপে রক্ষা করতে পারেননি । কিন্তু 
আভমানিনী সাধবীর শেষ আভমানটুকু চমৎকার ফুটিয়ে তুলে বলেছেন, 


“নাহি চাঁহলেন সীতা নিজের ছাওয়ালে । 
শ্রীরামেরে নিরখিয়া প্রবেশে পাতালে ||... 
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল আনবার । 

হাহাকার শব্দ করে সকল সংসার | 


রবীন্দ্রনাথ 'ভাষা ও ছন্দ কবিতায় রামায়ণের অপরূপ সংক্ষিপ্ত 
কাব্যভাষ্য রচনা করে বলেছেন, "কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার আঁধক |" 
1পতৃসত্যের অনুরোধে রাজ্যতাগ, অপাপাঁবদ্ধা জেনেও প্রজারঞ্জনের অনুরোধে 
সাঁতাত্যাগ এবং সর্বশেষে সর্বত্যাগী অনুগত বীরভ্রতা লক্ষণের বর্জন সত্যসন্থ 
দশরথতনয়ের চরিন্রমাহমার দ্যোতক । লক্ষমণ-বর্জনের অপারসীম কারুণ্য আর্ধ 
রামায়ণ অপেক্ষা কৃত্তিবাসী রামায়ণে করুণতর হয়ে উঠেছে। সরযূর 'খরশান স্রোতে? 
লক্ষ[ণঠাকুর প্রাণ বিসর্জন করেন । কিছুকাল পরে সমাপ্তকৃত্য সীতাপাঁত অনুগত 
সকলকে নিয়ে মহাপ্রস্ছান করেন । রামরাজত্বের অবসান-বর্ণনার় বাঙাল কৰি 
কৃত্তিবাস বাজ্মীক ও ভবভূতির সুযোগ্য 'উত্তরস্ররূপে করুণরসার্সা্ধর পরিচয় 
দিয়েছেন, 


৩৮ কৃত্তবাসী রামায়ণ 


“সৃবান্না করিয়া রাম ছাড়েন সংসার । 

রাম গেল পৃথিবী হইল অন্ধকার ॥ 

অযোধ্যা ছাঁড়য়া রাম করেন গমন । 

বঁশিষ্ঠ নারদ আদি সঙ্গে মুনিগণ ॥। 

অবধৃত সন্ন্যাসী চলিল সারি সার । 

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বর্ণ চারি ॥। 

হাতে লাঁড় করিয়া চাঁলল খোঁড়া কাণা । 

শ্রীরামের সঙ্গে যায় না মানিয়া মানা ॥।" 

বাল্মীকি রামায়ণে রামায়ণ-পাঠের ফলশ্রুতি লগ্কাকাণ্ড বা ষূম্ধকাশ্ডের 

শেষে বার্ণত হয়েছে । কৃত্তিবাসের রামায়ণে উত্তরাকাশ্ডের সমাপ্ততে ফলশ্রাতর 
সমাবেশ করা হয়েছে । পূর্বেই বলা হয়েছে, পন্ডিতদের মতে রামায়ণে 
আদি ও উত্তরকান্ড পরক্ত যোজনা । মুখ্য এবং মোল কাণ্ডসমূহের 
শনুবৃত্িসূত্রে নৃতনতর ঘটনাসমাবেশে এই দুই কাণ্ড যেন রামকথার 
সমগ্রতাবিধান করেছে । 


“পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ । 
পাপে পাপী মুস্ত হয় শান রামায়ণ ||... 
অপূন্রক লোক শান পায় প্দত্রফল । 
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল |” 
সত্য, ভ্রেতা, দ্বাপর, কলি, এই চার যুগে আবাঁতিত কালচক্রের ধারণায় 
অভ্যস্ত প্রাচঈীনেরা নৌতিক ও আধ্যা'ত্ক চরিত্রের উৎকর্ষে রামায়ণ-মহাভারতের 
আদর্শ চরিন্রগূলি একালের মানুষের চেয়ে উন্নততর ছিলেন, এর্‌প মনে করেন । 
বৈজ্ঞানিক ব্রমোন্নাতিবাদে (16৮০1101010 ) বিশ্বাসী আধ্বীনকেরা বিপরীত মত 
পোষণ করেন । তাঁদের মতে, নোৌতকতায় ও আধ্যাত্ি- 
4 কতায়ও মানুষ র্লমশঃ এগিয়ে চলেছে । মধ্যপল্থী একটি 
মত হ'ল, সব যুগেই ভালোমন্দ দুইই আছে । রামায়ণ- 
মহাভারতে এবং পূরাণসমূহে দেবতা ও মানুষের পাশে যক্ষ, রক্ষ, দানব 
প্রভীত দেখা যায়। অলঙ্কারশাস্ত বলেন, 'রামাঁদবত প্রবাতিতব্যম্‌, ন তত 
রাবণাদিবং | রামাদি চরিত্রের অনুসরণ করবে, রাবণাদির নয় | 
নিরপেক্ষ বিচারে মনে হয়, এধীতিহাসিক অথবা কবিকল্পনাপ্রসূত যাই হোক 
না কেন, রামায়ণ-মহাভারতে বণিত আদর্শ চাঁরত্র এ-কালের বান্তব চাঁরন্র অপেক্ষা 
নোতিক ও আধ্যাজ্বক মহিমায় উন্নততর । প্রত্যেক যুগের বাস্তব জীবন 
সেবূগের কবিকজ্পনাকে নিশ্চয়ই প্রভাবিত করে। তাই বাল্মীকর রামলীতা, 


উত্তরাকাণ্ড ৩৯ 


ভরত লক্ষণ হনুমান-প্রমূুখ মুখ্য চারের পারপূর্ণ মাহমা মধ্যযুগের বাঙালী 
কাব কৃত্তিবাস পণ্ডিতের রামায়ণে সম্যকরূপে রক্ষিত হয়নি । অধিকাংশ চারন্েই 
মধ্যযুগীয় বাঙালী চরিত্রের ছায়াপাত হয়েছে, দোষগুণ প্রাতিবিন্বিত হয়েছে । 
আবার মানাবকতাব ক দিয়ে কোন কোন চাঁরন্র অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়ে 
উঠেছে । 

বাল্জীক ও কাঁলদাস-ভবভাতির রাম কোমল-কঠোর মনুষামহিমার তুঙ্গাশখরে 
আরূঢ. ক্ষান্ত মন্ষাত্বের পাঁরপূর্ণ গ্রহ । ববীন্্রনাথ তরি 'ভাষা ও ছন্দ” 
কাঁবতায় এবং আচার্য দীনেশচন্দ্র তাঁর 'রামায়ণী-কথা'য় এর অনবদ্য আভাস 
ফৃটয়েছেন । বামায়ণে সীতার পাঁতিবতা-মাহমার সঙ্গে তাঁর দৃপ্ত ক্ষান্তনারী- 
সুলভ তেজী্বতা তুলারূপে প্রক্টিত হয়েছে । অদ্ভূতকর্মা পবননন্দন 
হনুনানের অকীন্রিম সেবানূগতোর সঙ্গে তাঁর মনা্বিতা বাশ্মিভা শৌর্যবীষ- প্রভৃতি 
গাণ প্রো্জহল হয়ে ফুটেছে । 

বাণালী চারন্রেন আবেগধাঁনতাব একটি প্রলেপ কৃত্তিবাসের গহতচরিন্রগূঁলির 
মধ্যে লক্ষ্য হয় । বাল্মশীকর রাম. রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “সম্পদে কে থাকে 
ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নিভর্ঁক” ৷ কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে বনবাসী রাম 
সীতাহারা হয়ে এবং ?সংহাসনার্ট সীতাপাতি সাতানর্বাসন দিয়ে অশ্রুর 
প্রান ও শোকের ঝড় বাহয়েছেন । বালনীকর বাম স্বল্পভাষাঁ, অনপেক্ষ, 
দৃূঢ়সংকল্প ও গম্ভীরস্বভাব । লাঁর বান্ত-জীবনের সখদুঃখ এবং রাজোিত 
কর্তবানিম্ঠা ও প্রজাবঞ্জনবান্তর দ্বন্দ স্বষংপ্রকাশ হয়ে ফ্‌টেছে। কিন্তু 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে তাঁব উত্তেজনা, আবেগধার্মতা ও দোলাচলভাব অনেক সময় 
আত্মপ্রকাশ করেছে । বালমাীঁক রামায়ণে যুদ্ধক্ষেত্রে শল্লুপক্ষীয় বীরের নিকট 

রত রাম কৃতাক্জ ও অশনির মতো. কল কৃত্তিবাসী রামায়ণে শ্ুতিপরায়ণ 
শুর প্রতি করুণ: 'বগাঁলত প্রাণে তিনি অশ্রুবর্ণ করেন। আসল কথা, 
মধাযুগের ভান্তভাবনার এবং ভক্তিসর্বষ্ব জীবনসঙ্গীতের আগমনী-কার কবি 
কীত্তবাস রামমাভাতেমার পাঁরপোষক ভভ্তবাৎসলা গূর্ণাট রামায়ণের সুচিরাচিত 
নায়কে আরোপ করেছেন । 

সাঁতাচারন্রের পাঁতব্রতা ও সাহক্চুতাগুণ অক্ষতুপ্ন রেখে কৃত্তিবাস তাঁর দৃপ্ত 
ক্ষান্ত তেজীস্বতা গুণটি আড়ালে রেখেছেন । লগ্কাসমরের অবসানে সমুদ্রতীরে 
বিশাল রাক্ষস ও বানর-জনতার সম্মুখে আনাতা সীতা গঢ়াশয় রামচন্দ্রে 
অপবাদাত্ক পুরুষ বচনের প্রাতিবাদে বলোছিলেন, ইতর পুরুষ যে ভাবে ইতর 
নারীর সঙ্গে বাকা বাবহার করে ('প্লাকৃতঃ প্রাকৃতামিব' ) ইক্ষবাকুকুলপ্রদীপ কেন 
সেই ভাষা পাতিত্রতার প্রাত প্রয়োগ করেছেন ৷ 'কিম্তু কৃত্তবাসের সীতা এথানে 
জননয়ের সুরে বলছেন, 


শ্র 


8০ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


“বাল্যকালে খাঁলতাম বািকা-মিশালে । 
স্পর্শ নাহি কারতাম পুরুষ ছাওয়ালে |” 

তেমনভাবে লক্ষত্রণের সৌভ্রানত্ত ও আত্মোৎসর্গের দিকটি অক্ষৃল্ল রেখে 
কৃত্তিবাস তাঁর ক্ষান্ন পৌরুষের স্বাভািকতাটুকু মুছে দিয়েছেন । আসন্ন 
রাজ্যাভিষেক মুহূর্তে রাএর প্রতি চতুর্শ বর্ষ বনবাসের আদেশপ্রদানের কথা 
শুনে ক্রোধোদ্দীপ্ত ক্ষত্রিয়তনয় অসহিষু হয়ে বৃদ্ধ স্ব্েণ পিতাকে বধ করে 
জ্যেন্ঠের ন্যায্য প্রাপ্য তীকে 'দিতে চেয়োছলেন । “হনিষ্যে পিতরং বৃদ্ধং 
কৈকেয়্যাসন্তমানসম্‌ | এই লকপম্বশ, ক ভাবে চতুন্শিব্ষকাল 'আনিদ্রায় 
অনাহারে সপ কায়মনঃ কঠোর ব্রহ্মচর্যপালন কবে এবং নারীমুখ সন্দর্শন না 
করে মেঘনাদ-বধের দু সাধ্য অধ্যবসায়ে জয়ী এবং মাতৃসমা জনকনান্দনীর 
উদ্ধারের নিমিত্ত হ এছলেন, উত্তরাকাণ্ডের আঁদঙে অগম্তারামসংবাদ প্রসঙ্গে 
বিনীত ও সলঙ্জ ল'কক্মণের মুখ 'দিয়ে কীন্তবাস তা বিবৃত করেছেন । 

হনুমান চরিন্রে অশোভন হাস্যকরতার আরোশ কবে হাস্য ও অদ্ভূত 
রসের সৃন্টি করা সত্তেও কা্তবাস চরিন্রাটকে দাস্যরাতিব পরাকাজ্ঠারূপে প্রকাশ 
করে ভন্তচরিতের গৌরব ও মহনীয়তা প্রতিপন্ন করেছেন । অযোধ্াপ্প্রত্যাগমনের 
পর ভন্তবংসল রামচন্দের ইচ্ছায় সীঁতাদেবী স্বকণ্ঠের মহামূল্য হার উন্মোচন 
করে হনুমানকে উপহার দেন । হনুমান ভান্তীভরে তা গ্রহণ করেন । কিন্তু 
অচিরকালেই দন্তে চর্বণ করে সে হার দূরে নিক্ষেপকরেন বাঁস্মত ও 
অসন্তুষ্ট লক্ষমণেব কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে হনুমান: বলেন বামনামাঙ্কাঁবহীন 
অলৎকারের তাঁর কাছে কোনও মূল্য নেই । তাঁর নিজের অঙ্গেও তো রাম 
নাম আঁঙ্কত নয়. তবে কেন তিনি দেহধারণ করেন 2 লক্ষমণেব এই প্রশ্নের 
উত্তরে তিনি নখে বুক চিরে দেখালেন, তবি আস্থৃপঞ্জরের অভ্যন্তরে রামনাম 
লাখত, সীতারামের যুগলমৃতি আঙ্কত । আমরা কৃন্তবাসী রামায়ণকে 
পরবতাঁ বৈষ্ণব প্রভাবের অনুপ্রবেশে স্কীতকলেবর অথবা আদ্যন্ত রূপ।*5রিত 
না বলে, মনে কারি. মহাপ্রভুর প্রেমভান্ত-প্রচারের সম্ভাবনা এবং দাস্য সখ্য প্রভৃতি 
চতুবিধা রাতির পূর্বাভাস কৃন্তবাসী রামায়ণে এবং চণ্ডীদাসবদ্যাপাঁতর 
পদাবলনতে প্রত্যক্ষ করা যায় । 

রাবণচাঁরন্রের পাঁরকজ্পনাতেও কাত্তবাস স্বকীয়তা প্রদর্শন করেছেন। সংস্কৃত 
রামায়ণে রাবণ দেববর-্দৃপ্ত এবং তপস্যায় বলীয়ান দূধর্ষ বার হয়েও রাক্ষস- 
স্বভাব, দেবদ্বেষী ও ধর্মদ্রোহী। শীল্ত ও শোর্ষের আস্ফালনকারণী রাবণ 
ধ্বংসাত্মক সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে ন্রিভুবন আলোড়িত করেন । কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে রাবণ দুন্ীতপরায়ণ ও পাপাচারা, তাঁর পাতক ও অনাচার সীমাহাঁন ॥ 
1কদ্ত্‌ এবাঘ্বিধ চাঁরন্রের উপরে ষেন পাঁততপাবন রামচন্দ্র করুণার একি প্রলেপ 
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বুলিয়ে দেওয়া হয়েছে । বোধ হয় বোরভাবে ভগবং-সাধনার পৌরাণিক 
পারকম্পনাট এই বুগের অন্তরস্পর্শ করোছিল, এবং সেইজন্য রাবণ 
চারত্রের এইর্প রুপান্তর ঘটেছে । রাব্ণ পাতকী ও পাঁতিত হয়েও শেষ পর্যন্ত 
দেব-মানব রামচন্দ্রের পাতাঁক-তারণ পাঁতত-পাবন মনযৃষ্য্মাহমার প্রভাবে ভন্ত 
স্বরূপে পরিণত হয়েছে । শুধু রাবণ কেন, তরণীসেন, আঁতকায় প্রভাতি 
রাক্ষসপক্ষীয় বার ষোদ্ধারাও ভান্তভাবে আ'বন্ট হয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে রামচন্দ্রের 
গ্তবগান করে তাঁকে বিচলি৩ করে । স্বয়ং রাবণ অনুশোচনাদগ্ধ হয়ে আও 
[চারণ করে বলেছেন, ''জনাঁম ভারতভূমে আম দুরাচার” । শ্ুধুতাই নয়, 
কৃত্তবাসের রাম বহুদশর্শ রাজনীতিজ্ঞ মরণোন্মুখ লঙুকার্পাতর 'িনকট রাজনাীতি- 
বিষয়ে উপদেশপ্রার্থা হলে রাবণ একটি উচ্চাঙ্গের কথা বলেছেন । তিনি 'নিজে 
পাপী, তাই পাপাীর প্রাতি তার স্বজনবদ্ধ ও সহানুভূতি স্বাভাবিক । 
পা্পীদের দুঃখে বিগালতিন্তে [তান তাদের জন্য স্বর্গারোহণের সোপান প্রস্তুত 
করবার সঙ্কল্প করোছিলেন। কিন্তু আজ কার. কাল করি. করে কাজা 
স্থগিত রেখোছলেন । মরণ এসে গেল, সঙ্কম্পাঁটই কার্যে পাঁরণত করা হ'ল 
না। "কালঃ িবতি তদ্রসমূ 1 এই নিষ্ঠঞু্ন সতাটি ফলে গেল। সুতরাং 
কর্তব্যকর্ম ও সাধুসত্কল্প স্বরাশ্বিত হয়ে সম্পাদন করতে হবে । কালহরণ 
করা চলবে না। পাপীর প্রাত সহানুভীত এবং যথাকালে কতব্য 
সম্পাদনের, আগ্রহ দুটি বড গুণ কৃত্তবাস রাবণচরিত্রে অর্পণ 
করেছেন । 

সাধারণভাবে মনে হয়. উনাবংশ শতাব্দীর নবমানবতার স্বপ্নদশন, নবজাগাীতর 
কাব মধুসূদন রাবণাঁদির চরিত্র মহিমান্বিত করে সাঁন্ট করে কতকটা রামায়ণীয় 
1সদ্ধরসের ব্যাতক্রম করেছিলেন ।! একথা সত্য হলে কৃন্তবাসী রামায়ণ 
আমরা তার হুত্রপাত দেখ । এট পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল অর্বা ভাবালু 
আবেগপ্রবণ বাঙালীর জাতীয় চাঁরন্রের অঙ্গীভূত পাঁততপাবন অধমতারণ মনষ্য 
মাহমায় বিশ্বাস এর মূলে কাজ করেছে 2? এই বিশ্বাসের অগুকুর কীন্তবাসে, 
অব্যবাহত পরবতর্স কালে মহাপ্রভুর 'দিব্জীবনে এই 'ব*বাস মহামহীরুহ-রূপে 
পরিণাতি লাভ করেছে । 

এই আলোচনার উপসংহারে বলা যায়, চরন্কজ্পনায় কীন্তবাস বান্মীকর 
সমুল্ত আদর্শ ও মনুষ্য-মাহমার পূর্ণ মর্ধাদা রক্ষা করতে পারেনান, একথা 
আংশিকভাবে সত্য । কিন্তু তাঁর তুলিকায় অঞ্জকত রামায়ণাঁয় মহত চরিত 
বাঙালীর হৃদয়ের দুয়ারে নতুন করে আতিথ্যলাভ করে ধর্ম ও সমাজের 
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সঙ্কটীবতে'র দিনে জাতীয় জশীবনে সঞ্জীবন+শল্ত যগ্িয়েছে । রবাচ্দরনাথ- 
কাঁথত “কহ মোরে, বার্ধ কার ক্ষমায়ে করোন আত্ম” 
কাশ্তবাসে সজল-জলদ-শ্যামল কমললোচন শান্তমৃতি 
করুণাময় রামে আভাসিত হয়েছে । ক্ষান্ত নারীত্বের 
তেজোদপ্তা সাধৰী সীতা তাঁর সতীত্বের তেজোর্বাহ্ন যেন কান্ত সংবরণ করে 
জনমদুঞুখনী সাঁহফুতাময়ী কোমলপ্রাণা সর্বসেবাময়ী বধূব্রতচাণরণী- 
রুপে আত্মপ্রকাশ করেছেন । লক্ষ্মণ তাঁর ক্ষত্রিয়সূলভ পরুষ ভাবের 
সবটুকু বর্জন করে যেন সৌদভ্রাত্রে জ্যেম্তগতপ্রাণ এবং অগ্রজ-পত্বীর প্রাত পাঁরপূর্ণ 
মাতৃভাবনাশনরত হয়ে আত্মোৎসর্গে স্ান্থছুর হয়ে রয়েছেন । হনুমানের 
প্রজ্জা ও পাণ্ডিত্য এবং হ্বীন্তীনষ্ঠ বাঁগন্নতার পরিবর্তে আমরা পেয়োছি 
অন্ভূতকর্মা বারের দাস্যরৃতির অতলস্পর্শ গভীরতা | শ্রীরামতনয় ধঘমজ লব- 
কুশ দুটি ভাইয়ের স্বজ্প-প্রদশিত চরিত্রে শৌর্ষের সঙ্গে মানবায় স্নেহরস ও ভক্তির 
অপরুপ সমাবেশ ঘটেছে । অযোধ্যার রাজসভায় আনীত হয়ে বাল্মীকর 
প্রতিভাশালী কিশোর শিষ্দ্বয় 

“গাইল প্রথম দিনে 'বংশতি শিকলি । 

সুরস স-ছন্দ শান্তরস পদাবলী 01 

গীঁতাবসানে গায়কযুগল গীতের সমগ্র বিষয় ও রচাঁয়তা সম্বন্ধে 'জিজ্ঞাসিত 

হয়ে রামের নিকট সপ্তকাণ্ড রামায়ণের “আপদিকাণ্ডে শ্রীরাম তোমার জল্মকথা” 
থেকে আরম্ভ করে, রামকথার সংাক্ষপ্ত সারোদ্ধার করে, সমাপ্ত করলেন । 


"গীত গায় যখন মায়ের বনবাস। 
তখন দোহার হয় গদগদ ভাষ ॥। 
দুর্বাসা আসয়া দ্বারে রাহবেন কোপে । 
লক্ষমণেরে বাঁজবেন সেই মুনিশাপে ॥। 
স্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার । 
ইহা বিনা বাল্ম্শীক না 'লাখলেন আর | 
এই করুণ ও মর্মস্পশী পাঁরসমাপ্ত শুধু কাঁবত্বপূর্ণ নয়, নাট্যগণে 
সমৃদ্ধ । এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, জয়দেবের মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীর পরে 
কৃন্তিবাসে এসে আমরা পদাবলা শব্দের উল্লেখ পেলাম, “সূরস সুছন্দ শান্তরস 
পদাবল 1” এই পদাবলীর বিবর্তন ও পরিণাত দেখা গেল, শ্রীচৈতন্যাবির্ভাবের 
পরবতর্ কালে । 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রচালত রূপের কতটুকু কাকিবাসের, কতটুকু 
সপারবাতিত বা বিবাঁধত,। তার সর্ব-সমাথত সমাধান সুদ্রপরাহত । 


ক্বৃত্তিবাঁসী-রামায়ণে 
চরিত্র কল্পনা 
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কৃত্তিবাসোন্তর কালের বাংলা রামায়ণ-রচয়তাদের কাব্যের 'জনচিন্তাকরক্ষি 
অংশসমূহ যে পৃঘিলেখক ও গায়কেরা ব্লমাগত কৃিবাসের রামায়ণের গঙ্গে 
জুড়ে 'দিয়ে গেছেন একথা আংাশকভাবে সত্য হলেও আমরা রাঁসকতাপ্প ঝোঁকে 
যে বলে থাক কাঁক্তবাসের রামার়ণের খোল ও নলচা দুই-ই বদলে গিয়েছে, 
খাই চটকদারী কথাঁট ঠিক নয় । পাবনার অমৃতকূণ্ড-নিবাসী অন্ভুতাচার্ 
নিত্যানন্দের অন্ভুতরামায়ণের অংশাঁবশেষ নাধরাম বা 
কৃততিবাসী রামায়ণে অযোধ্যারাম কাঁবচন্দ্রের রামায়ণের 'অঙ্গদ-রায়বার এর মতো 
ঘপবাপর ভাষা- 
রামায়ণের নানা. কোন কোন অংশ এবং রঘঃনন্দন গোস্বামীর রামরসায়নের 
অংশের অনুপ্রবেশ বিক্ষিপ্ত অংশ কীত্তবাসী রামায়ণের অন্তা্নীবন্ট হয়েছে, 
এ-কথার অল্পস্ব্প প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে । তাতে 
কৃত্িবাসের কাব্যের লোকমনোহািতাই প্রমাণিত হয় । কৃত্তিবাসের রামায়ণের 
গ্াববস্ডদ. ভাষা ও চত্রকল্প কিছুই প্রচালত কৃত্তবাসী রামায়ণে পাওয়া 
বার না এমন “সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে সমগ্র জাতির বোধশান্ত, রসজ্ঞতা ও তৈলধারার 
মতো অনবচ্ছিন্ন স্মাতপ্রবাহের প্রতি অমর্যাদা দেখানো হয় । 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের এ-কালে প্রচারিত সংস্করণগীল এবং সে-সমন্ডের 
আকরস্ছানীয় পূুথিগ্লির সম্বন্ধে কিছ বলা প্রয়োজন । শশাঁক্ষত-আঁশাক্ষত- 
নিবিশেষে গণমানসে রামায়ণীয় জীবনাদর্শ ম্পীদ্ুত করার 
কাঁভবাসী বামাযণেব 
বিভিন্ন পুবি কাজে সব-চেয়ে বোঁশ সহায়তা করেছে. কৃক্তিবাসাঁ রামায়ণের 
বউতলার সংস্করণ । বলা বাহ্‌ল্য এই সংস্করণ নিবিচার 
মুদ্রণের নামান্তর । এই সংস্করণে আমরা একটি গীতা-বচনের সার্থকতা পাই, 
“স্বজ্পমপ্যস্য ধম'স্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ।” নোতিক ও আধ্যাণত্ক বলাধানের 
সহায়ক ক্ষুদ্রাকার বীজটকুও যদি ব১তলার সংস্করণ সংরক্ষণ ও পাঁরবেষণ 
করতে পেরে থাকেন তবে এই' মুদ্রণ-প্রাতিষ্ঠান ধন্য হয়েছেন । খস্টীয় 
ধর্মযাজকদের অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায় জয়গোপাল-পাণ্ডিত কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে স্বাধীনভাবে হস্তক্ষেপ করেছিলেন । আমাদের কালেও শ্রদ্ধের 
রুচমান প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহুলাংশে পারবজনি 
ও পরিবর্তন করে রামায়ণের এ-কালের রুচি-সম্মত সংস্করণ প্রকাশ করেন । 
আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন মহখ্যতঃ পূর্ববঙ্গের ঢাকা-ন্রিপুরা চট্টগ্রাম প্রভৃতি 
অন্চলে প্রাপ্ত পাথনিভর কৃ্তবাপী রামায়ণ সম্পাদন ও প্রকাশ 
করেছিলেন । উদ্ভটসাগর প্ণচন্দ্র দে মহাশয়ও সমগ্র কৃতিবাসাঁ রামায়ণ 
প্রকাশ করেন। প্রপ্রতত্বীবশারদ এীতহাঁসক নাঁলনীকান্ত ভট্টশালী 
প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের প্রাচীন পাঁথ অবলম্বনে কৃত্তিবাসাঁ রামায়ণের আদিকাশ্ড 
প্রকাশ করেন। মনীষী হারেন্দ্রনাথ দন্ত 'তিনখানি পুথি অবলস্বলে 
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কান্তবাসের উত্তরাকাণ্ড সম্পাদন ও প্রকাশ করেন। তাঁর নিজেরই কথায়, 
একখানিতে কোন সন তাঁরখ নাই, দৌখলেও প্রাচীন ছাপ বলে মনে হয় 
না। এখানি সাহত্য-পারষদের সংগ্রহ । অপর দুইখান পথ [ব্বকোষ 
কার্ধালয়ের সংগৃহীত ।” তন্মধ্যে একখানর 'লাপকাল ১০০৯ সাল, 
অর্থাং ১৬০৩ খাাষ্টাব্দ। অপরখানি ১৫০২ শকের অর্থাৎ ১৫৮০ 
খ্রীস্টাব্দের লাপ। কিজ্ঞু আচার্য দীনেশচন্দ্র সেনের মতে বাঁকুড়া পান্র- 
সায়ের অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হাীরেন্দ্রনাথ দত্তের অবলদ্বন-পাঁথদ্বয়ের সন 
শকাব্দ নয়, মল্লাব্দ। এই পাঁথ দুখানির বয়স তা হলে একশো, 
বছর করে কমে যায়। দত্ত মহোদয়ের উত্তর কাণ্ডের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ অণ্লে 
প্রাপ্ত রামায়ণপাথির পার্থকা বেশি। বন্দনার অংশে, বিশেষ করে 
শৈব-প্রভাবে কল্পিত হরগোরীর বিবাহ প্রভৃতি অংশাঁবশেষে এই পাথর সঙ্গে 
অপরাপর পুথির সমাঁধক বৈবম্য দেখা বায়। প্রাচীন ও প্রামাণ্য পাঁথ 
মালয়ে সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণের একাঁট সংস্করণ-প্রকাশ এখনও পাঁশ্ডিত- 
সমাজের অপেক্ষিত ও প্রত্যাশিত বিষয়। আমরা সাহ্তারত্ব হরেক 
মুখ্যোপাধ্যায় ও আচার্য সুনীতিকুমাৰ চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাঁদত কৃত্তিবাসা 
সংস্করণের উপর 'নিভ'র করে এই প্রকাশনা ও আলোচনায় ব্রতী হয়োছ । 
কৃত্তিবাসের ভাবা সম্বন্ধে পূবেই বলা হয়েছে, এমন একজন জনাঁচত্তজরী 
নিরন্তর-পঠিত কাঁবর ভাষার আমূল পারবর্তন হয়েছে পুথলেখক ও 
গ্লায়ক-সম্প্রদায়ের হাতে, রামায়ণ-পাঠক, গায়ক ও শ্রোতবৃন্দের শিক্ষা- 
কৃধবাসী রামাফশন সংস্কীতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা থাকলে এ-কথা বলা 
ভাষা চলে না। প্রাচীন কবিদের একই কাহিনী অবলম্বনে 
ৰহু কাব্যরচনাকে আচার্য দীনেশচন্দ্র একাঁটি সুন্দর শব্দ প্রয়োগে বুঝিয়েছেন । 
শব্দাট পুচ্ছগ্রাহতা' । আমাদের মধ্য্গের কাব্যকাবতা সম্পর্কে আঁধকাংশ 
গবেষণাত্বক সিদ্ধান্ত তেমনভাবে পচ্ছগ্রাহতার পাঁরচায়ক । চণ্ডীদাস, 
কৃত্তবাস এবং অপরাপর কাঁবদের রচনা আঅভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে 
বোঝা যায় যে তাঁদের রচনার ভাষ্যাববেচনার ভীক্ততে অনাবশ্যক ভাবে সমস্যার 
জঁটলতার সৃষ্ট হয়েছে । একজনের নতুন কথা বলবার বা বাড়ে 
ৰলবার আগ্রহ বহুজন 'নবিচারে মেনে নিয়ে চলেছেন । কীন্তবাসী 
রামায়ণের (হরেক মুখোপাধ্যায় ও সূনাঁতকুমার চট্রোপাধ্যায়ের 
সংস্করণ ) কট মান্ন উদ্ধৃতি দিয়ে কথাটি পাঁরভ্কার করবার চেস্টা কার । 


উত্তরাকাণ্ডে রাবণের স্বর্গজয় বর্ণনায় আছে, রাবণ বাঁরপৃত্র মেঘনাদকে 
1নয়ে স্বশাভিযানের কালে বলছেেন--- 


উত্তরাকাণ্ড ৪ 


'্র্িভুবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা । 

ইতদ্েরে জিনিলে সব করে মোর পুজা ॥৮ 
রাবণের এই উীন্তব ভাম্ার সঙ্গে কত্তিবাসেবক আত্বিবরণীর দুট পনর 
ভাষা আঁবকল 'মিলে যায় । 


'*পগাঁড় চাপিয়া গৌড়ে*বর রাজা । 
গৌড়েশবর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ।। 


এই দ্টি উদ্পাতির ভাষা গক একই জনের বলে মনে হয়না? তাহ'লে 
আতনবিবরণী কারো উদ্ভাবনন শান্ত অথবা জালিয়াতির ফল নয় । 
কৃত্তিবাসের বাগভাঈগমার কিছ পাঁরিচয় শদই- 

কৃত্তিনাসের আত্মীববরণীতে রাজা গৌড়েশ্বর' সম্পর্কে অছে, কাঁবর 
সভাপ্রবেশ-কালে 'পান্রামত্রসহ রাজা পাঁরহাসে মন । হাস্যরসের প্রতি 
কাঁবর একাঁটি ব্যন্তগত প্রবণতা তাঁর রচনায় নানাস্থানে পাওয়া যায় । 
কৃত্তবাসী রামায়ণে কারণে-অকারণে, চ্থানে-অস্থানে সকলেই হাসে । 
শুধু এক উত্তুরাকাশ্ডেই এ৩জনের এতবার হাঁস পাওয়া যায় । 
ক্ষার বচনেতে গরুড়ের হৈল হাস ॥” ( গজকচ্ছপেব বৃত্তান্ত ) 
“দেবনার ভ্রাস দৌখ নারায়ণে হাস 1” (মালীর মৃত্যু এবং সূমালী ও 

মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ ) 


“অগস্তে)র কথা শান শ্রীরামের হাস । ( সূর্পনখার বৈধব্য ) 
“বাক্ষসের স্ততিতেঅজর্যন রাজা হাসে।” (কার্তবীর্যাজর্নৈর হত্তে রাবণেরপরাজয়) 
“শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস ।” ( বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা ( 

“কুডিপাটি দশনে সে দশনুখে হাসে। ( যমলোকে রাবণের আঁভযান ) 


রাবণের কথা শান পুরুষের হাস ।” (রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও 

মহাপদরূষের সাহত দ্বন্দৰ ) 
'কুম্ভীনসী কথা শুনি মধুদৈত্য হাসে ।”  ( মধুদৈতোর সহিত রাবণের মিলন ) 
“মেঘনাদ-গর্জনেতে ইন্দ্ররাজ হাসে ।" (রাবণের সাঁহত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয়) 
“মেঘনাদ ধজ্ঞ দেখি 'বারাগর হাস ।” (রাবণের সাঁহত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় ) 


'শুনিয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস 1” ( হনুমানের বিবরণ ) 
“কুকুরের কথা শুনি সভাজন হাসে । ( কালিঞ্জর রাজার বিবরণ ) 
“শনুঘের বনে রামের হৈল হাস | ( শতুঘ কর্তক লবণদৈত্য বধ ) 


“ব্রহ্মার বন শুনি শ্রীরামের হাস ।” (শ্রীরাম-কর্তৃক শুদ্র তপস্বার শিরশ্ছেদে 
অকালমৃত বিপ্রপ্রঘ্রের জীবনলাভ ) 


৪৬ কাত্তবাসী রামায়ণ 


কৃত্তিবাস পণ্ডিতের শব্দসম্পদে দৈন্য ছিল না। তাঁর রামায়ণে ব্যবহৃত 
শব্দসম্ভারে তৎসম শব্দের উপাদান নিতান্ত কম নয় । দেবচারত্র অথবা বরেণ্য 
চাঁরন্েরে অবতারণায় এবং রুপবর্ণনায় তাঁব ব্যবহ্ৃত শব্দসম্ভার সার্থক ও 
ধ্বনিগুণ-সম্পন্ন ॥ আপন্নাতিহরা 'হরবরাঙ্গনা'কে বাবণের রথে সমাসীন দেখে 
মিন বিভীষণকে রামচন্দু বিপন্লভাবে বলেন, “জলদবরণী কোলে রাজা দশানন |” 
উত্তরাকাণ্ভের আরম্ভে শ্্রীরামের সভায় মু্নগণের আগমনের প্রাক্কালে রামের 
রুূপবর্ণনা কবিত্ব ও ভীন্তভাবের উৎকৃষ্ট নিদর্শন । বর্ণনা উদ্ধৃূ'তষোগ্য । 


“আজ কালিকার যেন বৈকুণ্ঠ নগরী । 
শঙ্খ চকু গদা পদ্ম দিব্য শার্গ ধারী ॥। 
নীঁলোংপল সমান শ্যামল কল্বের । 
পীতাম্বর সতাডং যেন জলধর ॥ 

বনমালা গলে দোলে আর হেমহার । 
কপালে লাঁদবত মাঁণ শোভা কত তার ॥। 
মকর কুন্ডল ভাল শ্রবণেতে দোলে । 
তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে ॥ 
আজানুলাম্বিত বাহু নাভ সুগভীর | 
চন্দনে চাঁচিত আত সূঠাম শরীর ॥ 
শ্রীবৎস-লাঞ্চত বক্ষঃ অতি মনোহর । 
গগন উপরে যেন শোভে শশধর ॥। 

চরণে পুর বাজে লুণু রুণু শুনি । 
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস করে ধান ॥।” 


লীলা-পাঁরকল্পনায় আগে রামলীলা, পরে কৃষ্ণলীলা, পূর্ণ হতে পর্ণতর, 
রাম অবতার, কৃষ্ণ অবতারণ' । এই পাঁরকল্পনার চৈতন্যোত্তর যুগে লোকায়ত 
প্রসার হ'লেও পরতত্ীশ্রয়ী এই কল্পনা প্রাকচৈতন্য যুগের ভাগবতীয় 
পারকল্পনা । কৃত্তিবাস দুই যুগের মধ্যে সেতু নির্মাণ করেছেন । পূর্বোম্ধৃত 
শ্রীরাম-বন্দনায় জয়দেব অনুরাঁণত হয়েছেন, 


“ন্দন-চঠিত-নাঁল-কলেবর-্পাঁতবসন-বনমালা । 
কেলিচলন্মণি-কুপ্ডল-মন্ডিত-গণ্ডযুগ-স্মিতশালী ॥৮ 


কৃত্তবাসের এই বর্ণনায় রাম ও কৃষ্ণের একস্থতা প্রকটিত হয়েছে, এই 
রুপ মনে করায় দোষ আছে কি? কৃত্তিবাসের রামায়ণে ব্লমাগত পরবতাঁ- 


উত্তরাকাণ্ড ৪৭ 


কালের বৈফবপ্রক্ষেপ ঘটেছে একথা না বলে, বলাযায় না কি, সে-বৃগের 
 সমাজমানসে এবং ফ্গপ্রাতনাধি কৃত্তিবাসের কবিমানসে 
514 মহাপ্রভুর সমন্বয়ী ভাবসাধনার পূর্বাভাস দেখা দিয়োছল । 
নুতন ব্যাখা! মহাপ্রভুর শিক্ষান্টকে পাই 'নাম্নামকার বহুধা নিজ- 
স্বশীল্তস্তত্রাপিতা,' কীন্তবাসে “শিক্গা বলে রাম ডদ্বরু 
বলে হরি”, “রামের প্রনীতিতে হার বল সর্বজন” । এ-ও কি নাদ্নামকারি 
বহুধা' নয় ? 
মহাপ্রভুর মহামণ্ত্র 'হরেকৃফ হরেকৃ কৃষ্ণকৃষণ হরেহরে । হরেরাম হরেরাম 
রামরাম হরেহরে ।" মহাপ্রভুর পরমীপ্রর় পার্ধদ রামোপাসক মুরার গুপ্ত 
দাস্যরতির মৃতশবগ্রহ হনুমদ্ভাবাবিষ্ট বলে বন্দাবন দাস বর্ণনা করেছেন । 
শ্রীুপ-সনাতনের অনুজ বল্লভ-অনুপম রামমন্তরাশ্রয়ী ছিলেন । পূর্ববতাঁ কৃত্তিবাস 
ভাবকলেবরে মহাপ্রভুর সঙ্গে সম্পকর্ণীন্বত ছিলেন. যাঁদও চৈতন্যোত্তর ষূগের 
পরতত্বকথায় ও চাঁরতাখ্যানে এই অন্তগ্ঢ় সম্পর্ক সম্বন্ধে কেউ কোন হীঙ্গত 
করেনান । গৌড়সুভাজন ও গৌড়ীয় সংস্কৃতর অন্তরঙ্গ কাব মধূুসুদন 
কাঁত্তবাস- শীর্ষক চতুর্দশপদনীর একটি পণুন্তিতে কাত্তবাসপ্রর্শন্তর সার কথাটি 
বলে দিয়েছেন “গাওগো রামের নাম সুমধুর ভানে ।" দস রত্রাকরের রামায়ণ- 
ধাহভূতি কাহিনী তাই ক্াত্তবাসের এত প্রিয় এবং কাঁত্তবাসী রামায়ণের 
হুখবণ্ধ হয়ে দ'ড়য়েছে । লঙকাসমরে আশরা নিরন্তর জিগীষু বানর- 
সৈন্যের মুখে প্রানজয়? ধ্াঁন, এমন ক রাক্ষসবীরগণের মুখেও অন্তকালে 
'াবক ব্র্গ রামনাম' শুনেছি । 
কা্তবাসী রামায়ণে ভাগবভেরও ছায়া পড়েছে । আত্মারাম-শব্দাট 
ক্ন্তবাসী রামায়ণে পাওয়া যায় । লঙ্কাকাণ্ডে বনবাসপ্রত্যাগত রামের 
দর্শনলাভ করবার জন্য পুরনারীদের অধীর আগ্রহ ভাগবতের ব্লজগোপাঁদের 
আর্যপর্, লোকধর্ম ও কুলধর্মত্যাগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় । 
“ভিধ্ৰশ্বাসে ধাইয়া আইসে গর্ভবতী । 
লঙ্জাভয় পরিহরি আইসে যুবতাঁ || 
গি কাঁরবে স্বামী আর কিবা ধনে জনে । 
সর্বপাপ ঘৃঁচিবেক রাম দরশনে ॥ 
কৃত্তিবাসী রামায়ণে কাতবীর্ধ্যাঙ্জুনের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ-কাঁহনীতে 
গাওয়া যায়, শিবপৃজায় রত রাবণ-__ 
“মচ্তুজপ কাঁরলা লইয়া জপমালা । 
মৌন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্ন বেলা ॥” 


৪৮ কাত্তবাসী রামায়ণ 


শুধু তাই নয় ভান্তিতে অধীর হয়ে "রাবণ কুড়ি হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গে 
ভঙ্গে" 'রাবণ 'আপাঁন গায় আর্পনি যে নাচে' প্রকাশানন্দ সরস্বতীর ভাবকালির 
আঁভযোগে “হাপ্রভ বলোঁছলেন, "নাচি গাই হাসি নাহি আপন ইচ্ছায়” 
এবং ভাগবতের এই শ্লোকাঁট উদ্ধার করেছিলেন, 
“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়রনামকীতরী জাতানুরাগো দ্ুতচিন্ত উচ্ে 


হসিতোব রোপদি।৩ রৌতি গায় ত্ান্মাদব নৃত্যাত লোকবাহাঃ” 


গবেবণার গন্ডালকাপ্রবাহে বাহিত হয়ে যারা বলেন এই সব দিছুই 
আগ।গোড়া পরব কালের প্রক্মেপ তাঁদের মুখেই শোভা পায়, রামায়ণ বৌদ্ধ 
জাতক কথা, গ্রক হোমরায় নারীহরণ কাহিনী এবং অসংশ্লম্ট নানা কথার 
চোর্যসংগৃহনত সাভাতাক অপকীী্ত। 

আমরা কাত্তবাসের শব্দচয়ন-দক্ষতা সম্পর্কে তার শাব্দিক 

উপাদানের কথা বলোছি। 'িন্তু কতক্গলি তদভব 
কৃভিবাসেৰ একসম্পদ ণঁ 
নিয়ে বিশেষ আলোচন1 ও খাঁটি দেশী এব্দের প্রয়োগে কৃত্তিবাসের শাব্দিক 
কাবত্বর নিজস্বতা ফে উঠেছে । তন শব্দের 

ক'টিমাত্র 7দখানো যাচ্ছে, ?কাঙর ( পুত্র), ছাবাল, বিয়ার (মেয়ে. বহুড়ী, 
বহঃয়ারী ( বধঁট ), ব্যাখা (প্রশংসা ), বাখানি (প্রশংসা করি), বাখানিল 
( প্রশংসা করিল ), ভোটল ( ভেট বা উপডঢোৌকন সহ সাক্ষাৎ কাঁরল ), আগসরে 
( অগ্রসর হয় ।)। এই প্রসঙ্গে স্মবা, কীত্তবাসে তথাকথিত 'মাইকোল' 
ক্রিয়াপদের অসদ্ভাব নেই । বৈষ্ণব সাহত্যে মধুসূদনীয় 'ক্রিয়াপদের প্রাচুর্য, 
যথা, কদর্থেন-_কদর্থ করেন, উপহাস করেন; চোরায়লা- রর কারল ; 
আশোয়াসল- আশ্বাস দিল ইত্যাদ | “সুবঙ্গমণ্ডলে র এবং “সৃশ্যামাঙ্গ বঙ্গের 
অন্তদ্শস্টসম্পন্ন কবি মধূসূদন ইংরেজী বা সংস্কৃত নামধাতুর অনুকরণে এই 
জাতীয় ক্রিয়াপদের সৃষ্ট করেননি । বাংলার সাহত্য-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অনুরাগী 
পাঠক ও বোদ্ধা গৌড়-সুভাজনের আতীপ্রয় কবি 'মাতৃকোষে রতনের রাজ 
থেকেই এই জাতীয় ক্রিয়াপদের পানরদ্ধার করোছিলেন। আরও কতকগুলি বিশেষ 
শব্দ, যা কীত্তবাস বহুল পাঁরমাণে ব্যবহার করেছেন, সেগুলি পরে-পরে 
মঙ্গলকাব্যের রচাঁয়তা এবং বৈষ্ণব কাঁবগণ স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেছেন । যেমন, 
ঠাকুরাল (ব্রাহ্মণোচিতগুণ ও প্রভাব-প্রাতপান্ত ), আউদর ( এলো, আল.- 
লায়িত ) একভিতে ( একাঁদকে ), সোসর (সদৃশ % গোহারি (প্রার্থনা ), 
উভরায় ( উদ্ধর্বস্বরে ), উভলেজ উীললেন, (অবতরণ কাঁরলেন), দেওয়ান (সভা), 
রূড়, রড়ারাঁড় ( দৌড়াদৌঁড় ), বাহযাড়য্লা (ফাঁরয়া), নেহালে ( নিরীক্ষণ 
করে ), আলগোছে ( সন্তপপণে, হিন্দী আলগ্‌-সে), ইত্যাদি । 


উত্তরাকাণ্ড ৪৯ 


মধ্যযুগে কৃন্তিবাসোন্তর মঙ্গলকাব্যের কতকগুলি পরিকল্পনা সম্ভবতঃ 
কৃক্তিাস হতে গৃহীত হয়েছে । খনল্পনার পরীক্ষা সীতার আঁগ্নপরাক্ষার 
ছায়ায় কাঁল্পত হয়ে থাকতে পারে । উভয়েই জন্মদঞধাখনী এবং দুঃখানুভবে, 
ধৈর্যে এবং সতীত্বে মহায়সী । কীন্তবাসী রামায়ণের 
সি উত্তরাকাণ্ডে অযোধ্যাপ্রত্যাবৃন্ত স-কটক রামচন্দ্রের তাপ্ত- 
পূর্বক আহারের জন্য বৃদ্ধা রাজমাতা কৌশল্যা নিজহাতে 
নানাবিধ স্বাদ আহার্যা রন্ধন করেছেন । সাতাদেবীও স্বহস্তে রম্ধন করে 
ভন্ত হনূমানপ্রভৃতিকে ভোজন কাঁরয়েছেন। খুল্লনার বন্দন এর অনুবৃত্তি হতে 
পারে । শ্লীচৈতন্য-পার্ধদ ভন্্দের জন্য শচীমাতা, মালনী, অদ্যৈতপত্তী সীতা ; 
নত্যানন্দগৃহণী জাহয়বাদেবীর রন্ধন বাস্তব ঘটনা হলেও বর্ণনায় কৃ্তিবাসের 
সাহতিক অনুবৃত্তি। মঙ্গলকাব্যে কোষকাব্যের লক্ষণ দেখা যায় । নানা ফুল 
ফল, নানা পশুপক্ষী, বিবিধ ক্লীড়া-কৌতুক ও 'বিভল্ন বিদ্যার নাম গঙ্গলকাব্যের 
সমৃদ্ধি রচনা করেছে । কৃত্তিবাসী রামায়ণের আদিকাণ্ডে শৈব্যার পত্র 
রুূইদাস কতৃক পজ্পচয়ন এনং শ্রীবামচন্দ্রের দুর্গোৎসবের জন্য পুঙ্পচয়ন 
বর্ণনায় নানা ফুলেব ভা'লকা বয়েছে । উত্তরাকাণ্ডেও রামের রাজ্যাভিষেকের 
কালে নানাদগদেশাগত *মুনিদের জন্য প্রস্তুত নানা সুখাদ্যের তালিকা 
কাত্তবাসী রামায়ণে প্রদত্ত হয়েছে । কীন্তবাস-বাঁণত শনখততি' মিঠাইাটি এখনও 
কাঁবর স্বস্থানের সন্মিকটবতর্ কুষ্ণনগরের বোঁশম্ট্য রক্ষা করে । 


কাত্তবাসী রামায়ণে ভগরথকে জারজ বলে শিশৃ-সার্থীরা গালি দেওয়ায় 
আঁভমানভরে তান শয়নঘরে কপাট দিয়েছিলেন । শ্রীমন্তও অনুরূপভাবে 
শিশগুরুর মুখে মায়ের নিন্দা শুনে দুজন আভনমান পোষণ করে শয়নঘরে 
দ্বাররুদ্ধকরেছেন এবং মায়ের নিকট থেকে পিতৃঅন্দেষণে বান্রার অনুমাতি আদায় 
করোছিলেন । কৃত্তিবাসী রামায়ণে হরিশ্ন্দ্র রাজার উপাখ্যানে আছে, 
মৃতপূত্র কোলে শৈব্যা কপালের নিশানা দেখে শবদাহক-বেশী রাজাধিনাজ 
স্বামীকে চিনোছিলেন । কাঁবকগকণের চণ্ডীমঙ্গলেও পিতৃহারা শ্রীম্ত 
[সংহলরাজের বান্দশালে 'িতা-ধনপপতিকে ললাটের নিশানা ও অঙ্গের 'চিহ দেখে 
গিনোছলেন । নাণিজ্যপ্রত্যাগত এবং মনসাকোপে বিকৃতবেশী চদি সদাগরকেও 
সনকা ও দাসাীগণ অঙ্গের নিশানা দেখে চিনেছিলেন । কৃ্তবাসে রামনামের 
মাধামে ভান্তভাব প্রচার । মঙ্গলকাব্যের কাহনীতেও 'বিভন্ন উপাখ্যানে দেবতার 
প্রতি অবিশ্বাস বিদ্রিত হয়ে শেষ পর্যন্ত ভীন্তবি*বাস বিজয়া হয়েছে। 
কীত্তবাসের রামনামের মতো মঙ্গলকাধ্যে চৌত্রশা স্োন্র বওকৃত হয়ে উঠেছে । 
বাংলার সাহত্য-সংস্কাতির বিভল্ন ধারার মধ্য 'দিয়ে বাঙালীর প্রাণরসেরই 


৪ 


৩ কান্তবাসী রামায়ণ 


ধারা বয়ে এসেছে । সাহিত্যের এঁতিহাসিককে পাশ্ডিত্যাভিমান-শরন্য সন্ধানী 
দর্ন্ট দিয়ে এই ভাবসন্তাঁতর আঁবাচ্ছন্ন সূত্রাটকে আঁবজ্কার করতে হবে। 
কৃত্তিবাস-পাঁণ্ডিষ্কের রচনা প্রাঞ্জল হলেও ভান অলগকার-প্রয়োগে অনভ্ডান্ত 
ছিলেন না । প্রাচীন কবিপ্রার্সাম্ধ অবলম্বন করে তাঁন উপনার্পক প্রভৃতি 
অলঙ্কার প্রয়োগ করেছেন । তেষন সচরাচর-্দ্ষ্ট 
কৃত্তিবাসী রামাযণে ণ রী 
লা নসর্গবস্তু আশ্রয় করেও তান উপমারূপকের মালা 
গথেছেন । পাণ্ডিতা ও সকক্ষ প্রকৃতি-পর্ধবেক্ষণ ক্ষ্তার 
একন্র সমাবেশ তাৰ রচনায় দেখা যায় । এ [বষয়ে তাঁর পরবতর্ অন্যতম 
শ্রেম্চ মঙ্গলকাবাবায় কাবকঙুকণ মূকুন্দরাম তাঁকে অনুসরণ কবেছেন । কৃত্তব।সের 
অলঙ্কার-প্রয়োগের জ্বণসংখ্যক দ-জ্টান্ত চয়ন করা হ'ল । 
“দনে দিনে বাড়ে শিশু যেন শশধর 1” আঁদকাণ্ডে নবজাত হারীতের 
বর্ণনায় কাব এইভাবে কাঁলিদাসের কুমারসম্ভবের উমাবর্ণনার প্রাতিধ্বান 
রছেন, ধদনে গিনে সা পাঁরবর্ধমানা' । কাবকগকণ ব্যাধনন্দন কালকেতুর 
বয়ঃপ্রাপ্তর ও অঙ্গসোষ্ঠব-বাদ্ধর বর্ণনা করেছেন। “দনে দিনে বাড়ে 
কালকেতু |”  সর্পদদ্ট পুত্র রোহিত্া*্বকে দেখে দাসীবাত্তকারণী রাজমাহষা 
শৈব্যার বর্ণনায় আছে, 
“পিনত্রকে দেখিয়া শৈব্যা পড়ল ভূতলে । 
যেমন কলার গাছ ভাঙ্গে ডালে মূলে |।” 
কোশিনশ-তনয় অসমঞ্জের বর্ণনায়, 
তনয় দোঁখল যেন আঁভনব কাম । 
অসমঞ্জ বাঁলয়া থুইল তার নাম ।” 
লগুকাকাণ্ডে ভন্তবংসলা চণ্ডীর রাবণকে ক্লোড়ে ধারণের বর্ণনায়, 
“আঁসতবরণা কালী কোলে দশানন । 
রূপের ছটায় ঘন তাঁমরনাশন || 
অলকা ঝলকা উচ্চ কাদ্রীদ্বনী কেশ । 
তাহে শ্যামার্প নীল সৌদামনী বেশ ॥। 
করপদনখে শশী অনল প্রকাশে । 
বিদবফল-তুলিত অধর মন্দ হাসে |” 
উত্তরাকান্ডে আছে, মাল্যবান ঝাঁষ বিশ্রবাকে আপন কন্যা নিকষাকে সমর্পন 
করেন। রাব্ণ-জননী নিকষার রৃপবর্ণনার, 
“পনকষা তাহার নাম নবীন যোগিনী । 
অকলঞ্ক শাঁশমুখী মরালগামিনী ॥| 


উত্তরাকাণ্ড 6১, 


মুগেন্দ 'জানয়া কাট রামরম্ভা উরু । 
হাঁরণাক্ষণ কামধনু জান যুগ্ম ভুরু ॥ 
জিনি রম্ভা গিতলোন্তমা নিরুপমা নারী । 
1িতলফুল জনি নাসা নিকষা সন্দরী ॥। 
যৌবন তরঙ্গে বক্ষে ভাঁঙ্গমা সঠাম । 
তাহার চরণে আস কিল প্রণাম ॥।” 


সেই সঙ্গে আমরা নিকষার কন্যারত্র শূর্পণখার বর্ণনায় পাই, 'নাকের 
নি*বাস যেন, কামারের জাঁতা' । 'অঙ্গুলিতে যেন নখ কূলার আকার 1, 
কুবেরের সঙ্গে রাবণের য্‌চ্ধ-বর্ণনায়, 


“রথ হতে রাবণ পাঁড়ল দয়া লম্ফ । 
সূর্যেরে ধারতে যেন গরহুড়ের বাম্প 1” 


অন্যন্ত্রে “ভুজঙ্গ ধাঁরয়া যেন গরদুড়ের রড়”, “শশারুর দৃস্টে যেন সঙ 
মহাবলী””, “পসংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন ।” যমলোকে আঁভযানকার? 
রাবণের বর্ণনায়, 
“কুঁড়ি পাট দশনে সে দশানন হাসে । 
চতীঁর্দকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে |, 


অন্যত্র, মধুদৈত্যের সঙ্গে রাবণের মিলনে, 


“কুড়ি পাট দন্ত মেলে দশানন হাসে । 

কেতকা কুসুম যেন ফ:টে ভাদ্র মাসে |” 
কাত্তবাসী রামায়ণের সম্পর্কে কেউ কেউ র্ঁচর প্রশ্ন তুলেছেন, কীন্তবাসের 
চিত্রকল্পে ও ভাষায় নাক অনেকস্থলে নৈতিক কুরুচির 
পরিচয় থাকায় কোন কোন অংশ বজজন করে কৃীন্তবাসী 
রামায়ণের রু্চস"্মত সংস্করণ প্রকাশ করা হয়েছে । এ সম্বন্ধে আমাদের বন্তব্য 
এই যে, মধ্যযুগের কাব্যের রুচি মধ্যযুগের জীবনের অনুযায়ী । কৃত্তিবাসও 
অপরাপর কাঁবর মতো যুগের প্রাতিনাঁধত্ব করেছেন । রাচবিগাঁহত চিন্লা্কনে 
বা কাঁহনী-বয়নে তান অপরাপর কাঁব অপেক্ষা অধিকতর অপরাধী হয়েছেন 
এ-কথা বলা যায় না। পরগ্ত্‌ কৃত্তিবাসের নাঁতিজ্ঞান তাঁর কাব্যের কোন কোন 
স্হলে প্রাণস্প্শী হয়ে উঠেছে । ভগ্ীরথের গঙ্গা আনয়ন-বর্ণনায় আছে, বহু 
কন্টে ও কৃচ্ছুতপস্যায় গঙ্গাকে শিবজটা থেকে মীন্তদান করার পর স্মমের 
পর্বতের গহৰ্রে গঙ্গা আবদ্ধ হয়ে গিয়েছেন ৷ স্তবে তুষ্ট হয়ে ভাগীরথী জনন" 
ভগ্ণীরথকে উপদেশ দেন তপস্যায় ইন্দ্রের ত্যাম্টসাধন করে এরাবত হস্তকে 


কৃত্তিবাসের কচি 


২ কৃত্তিলসা রামায়ণ 


এনে সমেরু প্ৰতি বিদারণ করে গঙ্গাকে নিঃসারণ করার জন্য । উপদেশ পালিত 
হলে দুষ্ট এদাবত ইতর প্রাণীর মতে ধ্হিনীনভার গর্ভিবে বললেন, 


'দাসী হয়ে গহে মম বণ্ডে এক রাতি। 
নে হ গঙ্গারে ভাগ কাল অলাহাতি 1)৮ 
এরানন্লে কথায় মাহৃভবনা-নিনত ভগীরের 
“দ-ঃখে নাহি বাকা সরে চল্ষে কহ ছল | 
য়া দুরু নূবু করে ততাদহ বিকল 17 
গঙ্গার স্নেহ প্রশ্নের উত্তরে বলেন "পত্র হয়ে জননীকে ললিব ক করে । 
অন্তর্যামী মা গঙ্গা ললেন, 'স্ঝিলান তত" ইন্দেরে চম্ভী ল্লশালী বাহন 
আড়।ই ঢেউ সইতে পারলেন না । এক টেউতে "নাক খে গেল জল হাঁসি ফাঁস 
করে” আর এক ঢেউতে প্রাণ গণপ্রায় | "হস্তী বলে গঙ্গামাতা কর পারন্রাণ |” 
গা্গাকে নাতৃ"সম্বোধন করে ইতর এরাবতের িন্ত প্শোঞ্ত হল । এনুপ 
সূঙ্গয় প্রাণস্পশঁ নীঁতিজ্ঞান একালের কাবোও খ্‌ব সলভ নয । 
কাতবাসের পর মহাপ্রভূব প্রেহধ্গের স্লাবন লঙালণর চিন্তপ্রাঙ্গণে য়ে 
টিনার, জাতির অন্রে নূতনভব নোতিক ও আধ্যাতিব 
পা বন গূল্াবোধ জাগল । গোবিন্দদাস্রে সম্ধুর ব্রজবলতে 
কৃতিবাসের গুভাব আমরা শুনলাম, মহাপ্রভু আাবগুননে ভাম্গজেন্দ্রে চাঁড়য়ে 
দোলা 'দিলেন। 'ভাব-গজেন্দে চটঢাওল আঁকণ্ুনে ॥ 
প্রাক-চৈতনা যৃগের কৃত্তিবাসে ভাবের এই এবর্য অন:সন্ধান করা বৃথা । কিন্তু 
তাতে কৃত্তিবাস তাঁর স্ব-নাহমা থকে স্থানচ্যাত হন না। কৃত্তিবাস-পাঁরচায়িত 
সত্যসন্ধ রাম, ভ্রা তপ্রেমে বৈরাগী ভরত ও আত্মহারা রামানঃজ লক্ষমণ, পূণ্য 
শ্লোকা বৈদহী, বাংসল্যে অধীরা কৌশল্যা, দাস্যে সূপ্রততষ্ঠিত হনুমান. সথ্যে 
সস্থর সুগ্রীব, বভীষণ ও গুহক আমাদের হাদয়াসংহাসনে চির-বিরাজমান 
রয়েছেন । জাতিধর্ম ও ব্ণানার্বণেষে আমাদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে, 
পাঁরবার-বন্ধনে ও সমাজচেতনায় এ'ল্লা অদৃশাভাবে শাব্ুসণ্টার করতে লাগলেন 
এবং এদের দাস্য সথ্য বাৎসল্য পরতর্ত-ভজনের উপায় রূপে উদ্ধ্বায়িত হ'ল। 
বদ্ময়ের বিষয়, দেশভাবনা ও দেশানুরাগের চকতবদুৎশহরণ আমরা কৃত্তিবাসা 
৷ রামায়ণের স্থানে হ্থানে দেখতে পাই । কীন্তবাসী রামায়ণের উত্তরকাণ্ডে যমপ;রীর 
[বিরুদ্ধে রাবণের অভিযান প্রসঙ্গে পাই. পৌরাণিক পাপপুণ্যের 
কৃততিবাসের দেশভাবদ! ধারণা নিয়ে পাপাঁদের শ্রেণীনিদে'শ করলেও কৃত্তিবাস পাপণর 


পর্যায়ে ফেলেছেন “সেই ব্যান্তকে যেনা চন্তরা দেশীহত চিন্তে 'নজহিত ।” 
জাষন্রমৃতু রাবণ 'বৈরী£দেবমানবের নিকট অকৃতিম আত্মবিচারণা করে গভার 


উত্তরাকাণ্ড &৩, 


অনুশোচনাভরে বলছেন, ''জনাঁম ভারতভূমে আমি দুরাচাব ।” উনাবংশ 
শতাব্দীর নবর্জাগণীতপর্বে মানাবকতার অগ্রদূত মধুস্দন রাবণের প্রীত 
সহানুভ্ীত প্রকাশ করেছেন, একথা বহঘোঁষধত ও সর্ববাদিস্মত সত্য । 
কল্তু এই পাঁতিতপাবন মানবিক সহানুভূতির প্রেরণা মধুসূদন তাঁর আবাল্য 
সহচর মধ্যযুগীয় প্র কাব 'কণীর্তবাস' কীত্তবাসের নিকট থেকে আধাশকভাবে 
পেয়েছিলেন বলে আমাদের মনে হয় । কৃত্তিঝাসী রামায়ণে আছে, মৃতুযুপথযান্রী 
বহুদর্শাঁ বীরশন্রুর নিকট রামচন্দ্ু রাজনপাত-জজ্ঞাসু হয়েছিলেন । জাবনদীপ 
নির্বাপণের পূর্বে রাবণ একটি অমূল্য উপদেশ দিয়েছিলেন শনুর্পী পুরুষ 
প্রবরকে । কোনও সৎকার্ষের সগ্কল্প মনে জাগলে তাকে আঁবিলম্বে কার্যে পাঁরণত 
করা উচিত । "শক্ষপ্রম আক্রয়মাণসা কালঃ বাত তদ্ুসম্‌ ।' রাবণ নিজে পাপী 
বলে পাপাদের প্রীত তাহার স্বাভাঁবক ও অকৃত্রিম সহানুভূতি ছিল। তিনি 
চৈয়োছলেন, সমন্ত পাপসীব জন্য স্বর্ণের 'সিড় প্রস্তুত কবে দেবেন । শ্রেয় 
বস্তুতে আঁধকার সবার সুলভ করে তান দিতে চেয়োছলেন । কল্তু আজ 
কার, কাল কার, ক'বে কাজটি ফেলে রেখোছলেন । কাজটি আর শেষপবন্ত 
করা হলনা । কালগভে আঙ্গ তিনি ভূতে চললেন । 


শাক্ষত রুচিমান বাঙালীন পরম সম্পদ ও গর্ধের বস্তু রবীন্দ্র 
সাহতা । সতোন্দ্রনাথ দত্তের ভাবায় "রাঁবব রশ্মি তোমাদের হিয়া রসে 
লাবণ্যে দিয়েছে ভাব ৷” রবীন্দ্রসাহতা যেমন বাঙালীর, তেমন সমস্ত ভারতের 
. ও বিশ্বের । কিন্তু কীত্তবাসী রামায়ণ একান্তভাবে 
১৯৮৬ লে সেকালের ও একালের শিক্ষিত ও আঁ্শাক্ষত বাঙালণর, 
অবিচার সর্বমতাবলম্বী এবং সবর্ধাবলদ্বী বাঙালীর । রবীন্দু- 
সাঁহত্যের আস্বাদনে অভ্যস্ত সহ্দয় পাঠক যেন রবান্দ্- 

সাহত্যের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণের তুলনা করে না বলেন কৃন্তবাসী রামায়ণে 
এমন একটি পধন্তুও নেই যেখানে প্রকৃত কবিত্বের সন্ধান পাওয়া যায়ু। 
বাঁকমচন্দের ভাষায় বলা যায়, কৃীনত্তবাসী রামায়ণ বাঙালীর “দুর্বঘসরের 
দুর্গোৎসব । রাজদিক সমারোহপূর্ণ ধনাঢ্য ব্যান্তর দুর্গোৎসব নয়, দার 
পল্লীবাসীর দুর্গোৎসব. সার্বজনীন দুর্গোৎসব, যা দেখতে এসে ছিন্ন বসনে 
মালন বদনে শন্যমনা কাঙাঁলনী মেয়ে ফিরে যায় না! আমরা কীন্তবাসী 
রামায়ণ থেকে শ্্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গোৎসবের দেবীস্তাতির 'িয়দংশ উদ্ধার 


করে আমাদের এই অপূর্ণ কীন্তবাস-পরিচায়িকায় ছেদ টান । 


৪ 


কৃত্তিবাসশী রামায়ণ 


“সর্বভূতে সর্বরূপে ভিন্ন কর দেহ । 
তুমি শীল্ত সর্বাধারা ছাড়া নহে কেহ ॥ 
সংসার তোমার মায়া ছায়াবাজ প্রায় । 
তোমার এ নাট্যখেলা পত্তীলকা প্রায় ॥ 
কারে কর রাজা কারে মণ্ী কর তার । 
কেহ গরজবাহ? কেহ গজরক্ষাকার ॥ 

কেহ দীর্ঘজীবী কেহ অল্পাঁদনে পাত । 
কারো শিরে ছত্র কারো শিরে বজনাঘাত || 
কেহ যায় শাবিকায় কেহ তারে বয় । 
কেহ সুখী মহাভোগ্ী কেহ কল্টে রয় ॥ 
কারো স্বর্ণপান্রে অন্ন পঞ্চাশ ব্যঞ্জন । 
কারো অন্ন নাঁহ মিলে 'ভিক্ষায় ভক্ষণ ॥ 
কেহ রোগী রাগী কেহ কেহ বলাদ্বিত। 
কেহ সাধু চোর কেহ ধর্মে ধর্মাতীত ॥। 
এইর্‌পে সংসারের কর মা স্থাপন । 
আমারে করেছ মান্র দুঃখের ভাজন ।।” 


এই সহজ ও অকীঁঘিম জীবনানুভা'তির স্বাভাবিক পারত মহাপ্রভুর 
শি কাম্টকে, 


“চেতোদর্পণ-মাজনমূ ভবমহাদাবাগ্ন-নর্বাপণমূ | 
শ্রেয়ঃকৈরব-চীন্দ্রকা-বিতরণং বিদ্যাবধূ-জীবনমূ ॥। 
আনন্দাম্বুধ-বর্ধনং প্রাতপদঃ পূর্ণামৃতাস্বাদনমূ | 
সর্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃসংকীর্তনম্‌ ॥” 


১৬২/১৬৫ লেকগ্রা্ডেনস্‌ ] 
কলিকাতা-৭ 9098৫ 
৬/দীপাম্বিতা, ১৩৮৫ | ] এ 


লুক্রুব্ভ্িল্বাত্লী ল্লাহ্বান্জন্পা 


॥ উত্তরাকাণ্জ ॥ 


“গধু সেদিনের একথানমি জুস চিরদিন ধ'রে বু বহু ছুর 
কারিয়। হনয় করছে বিধুর, মধুর-করুপ তানে ঃ 

সে মহাপ্রাশের সাঝখানটিতে ষে সহারাগিণী আছিল ধবদিতে, 
আজিও সে শীত মকাসঙ্গীতে বাজে মানবের কানে 11” 


উত্তরাকান্ড 


শ্রীরামের সভায় মৃনিগণের 
আগমন 


আজি কালিকার যেন বৈকৃণ্ঠ নগরী । 
শঙ্খ চক্র গা পদ্ম দিবা শাঙ্গ ধারী ॥ 
নশলোৎপল সমান শাঞগল কলেবরু | 
পীতান্লল্ সতাডৎ যেল জলধব | 
বনমালা গলে দলে আন স্হমাহান । 
কপালে লদ্লহ মর্ণ শোভা কত তার ॥। 
মকর কুণ্ডল ভাল শ্রবণেতে দোল । 


তাহার উজ্জ্বল শোভা লেগেছে কপোলে ॥ 


আজীনুলাঁম্বত বাহ নাভি সুগভীর | 
চন্দনে চাচ্চত আঁত সুঠাম শবীব | 
শ্রী্ঘসলাঞ্ুত স্লঃ আঁত মনে।হব | 
গগন উপবে যেন শোভে শশধৰ । 

চরণে নূপুর বাজে রুণু রুণু শান । 
নীলপদ্ম কোলে যেন হংস কবে ধ্যান | 
অঙ্গদ সাঁহত ক্লাস মন্ত্রী জাম্বৃবান । 
ভরত শত্রুবয আর যত নানগণ ! 
নারদাঁদ গান করে সনক প্রভশত ' 
বিভীষণ হনুমান সগ্রীব সংহাতি | 
কি কব প্লামের গুণ কাঁহতে অপার | 
রাক্ষস বনের পশু গুণে বদ্ধ যাঁর | 
নিভ্‌বনে নাহি দেখি রামেক উপমা । 
চতুম্মখ চতুম্ম£খে দিতে নারে সীমা ॥। 
হেন রাম দোঁখ সবে আনাঁন্দত চিত। 
স্বয়ং নারায়ণ রাম সংসারে পাঁজত 
লক্ষী সরস্বতণ সদা করে আরাধন | 
অযোধ্যায় অবতাঁণ বৈকৃষ্ঠের ধন ॥। 
চারিভিতে স্তুতি করে বহু পারিষদ | 
সনক দনাতন ও বালননীকি নারদ || 
রদ্জাআঁদি কাঁরয়া যতেক দেবগণ | 
কুবের বরুণ উনপণ্থাশপবন 1 


৫, 


গরুড় উপরে ধেন বসি নারায়ণ । 
বিফুর্পী রামেরে দোখল মুনগণ ॥ 
মুন সকলের ছিল যন্কে বাসনা | 
সেইর্‌প রামেরে দোখল সব্বজনা ॥। 
বৈকুণ্ঠ সম্পদ রাম দশরথ ঘ:র । 
জন্মিলেন বাবণ বধার্থ এ সংসানে ॥ 
সেইরূপ সকলে দোখল চরুপাণি। 
িশবনৃপ দেখ ত্রাস পায় সব চান ॥। 
আপনার মুর্তি রান জানন আপান। 
বিষু-অবতার রাম জানে সব মুন | 
মুনগণে সমাগত দৌখ নিজ ধাম 
গাত্রোথ।ন কাঁরলেন তখান গ্রীরাম ॥। 
কৃতাঞ্জাল হৈয়া তিনি দেন অবণ জল । 
জিজ্ঞাসেন মুণগ:ণ সবার কুশল ॥। 
মুঁনরা পূলেন, রাম, সমণ্ত কুশল ' 
অগ্রে তুমি বল তব আপন কুশল ॥৷ 
তুমি আর লক্ষমণ জানকা ঠাকুরাণী । 
কুশলে আইলে দেশে বড় ভাগা মান । 
রাক্ষস দূজ্জয় বড় বিধাতার বরে । ' 
রাক্ষস মায়ায় রাম কোন্‌ জন তরে ॥ 
ইন্দ্রীজং সে দুঞ্জয় ভ্রিভিবনে জানি। 
লক্ষমণ মারেন তাহে অপূর্ব কাহিনী । 
মারলে 'ভ্রীশরা খর দূধণ কবন্ধ । 
মারীচের বিনাশলে মায়ার প্রবন্ধ ॥। 
দেবান্তক নরান্তক আঁতকায় বীর । 
মারলে নিকুম্ভ কুম্ভ দৃঙ্জর়ি শরীর ॥ 
কু্ভকর্ণে িনাঁশলে বড়ই বিষম । 
পলায় যাহার নামে আপাঁন শমন ॥ 
রাবণের সহ রণ কে কারতে পারে । 
কারলে দেবের ত্রাণ মারিয়া তাহারে 
মারলে এ সব বীর তাহা নাহ গা 
ইম্দ্রীজতে ষে মাঁরল' তাহারে বাখানি 


ঃ 


৮ 


ইন্্রজৎ মায়াধারী ঘুঝে অন্তরীক্ষে | 
না দেখেন দেবরাজ সহস্রেক চক্ষে ॥ 
ইন্দ্র বাঁন্ধি লয়েছিল লঙকার ভিতরে । 
আগন-লক 'বারাণ মাঁগ পুরন্দরে ॥ 
সেই ইন্দ্রীজতে ধংস কার এলে ঘর । 
শু!নরা এ সব কথা 'বাস্মত অন্তর ॥ 
মারলে যে সব বীন যুদ্ধ যমদূত । 
সৈ সবার কথা হয় শুনতে অদ্ভূত || 
রাম কন কি কব সেরাক্ষস বর্ম । 
প্রীতাট রাক্ষস যেন সাক্ষাৎ শমন ॥| 
রাবণের সেনাপাঁত কেবা কারে চিনে । 
রণে প্রবৌশলে তারা যম ইন্দ্র জনে ॥ 
রাধণ ভ্রাতার ডরে কেহ নহে স্থির ৷ 
ভ্রিভুবন জনি কুম্ভকর্ণের শরীর ॥| 
কাঁটলে না মরে সে না ধরে কেহ টান। 
কৃম্ভকর্ণ এড ইন্দ্রাজতের বাখান ॥| 
দশ মূম্ড কাঁটয়া পাইয়াছিল বর । 
ভারে ছাড় বাখান ক তাহার কোঙব ॥ 
ঘগঞ্তা নামেতে মুনি দাঁক্ষণেতে বাস । 
রাক্ষসের জানেন যে সব ইতিহাস ॥| 
রাক্ষসের বৃত্তান্ত কহেন মহামঘান । 
শ্রীরাম কহেন, মুনি, কহ তাহা শুনি ॥ 
কাঁত্তবাস পাণ্ডতের মধুর পাঁচালী । 
গাইল উত্তরাকাণ্ডে প্রথম শিকাঁল ॥ 
লক্ষণের চতুম্দশব্ধ ব্রদ্ধচর্য, 
নিদ্রায় ও উপবাস-বত্তান্ত 
মহামুনি অগন্ত্য সে বৈসেন দাঁক্ষিণে । 
রাক্ষসের বিবরণ সব মুন জানে ॥ 
রাক্ষসের কথা কহে সে অগন্ত মুনি । 
সভাখস্ত শ্দীনছেন সহ রঘুমাঁণ || 
অগ্গগ্্য বলেন, রাম, জিজ্ঞাস তোমারে । 
- শঁকরূপে কাঁরলে যম্ধ লঙ্কার ভিতরে ॥ 


কৃত্তিবাসা রামায়ণ 


ধনমদ্ধারী তুমি আর ঠাকুর লক্ষণ । 
কোন্‌ কোনূবাঁরে বধ কৈলে কোন জন ॥। 
শ্রীরাম বলেন, মুনি, নিবোদ চরণে । 
কারলাম বহু যুদ্ধ ভাই দুইজনে || 
শধোছ রাক্ষস কত না যায় গণন । 
শমন সমান পরাক্রমে সব্বজন ॥। 

রাবণ ও কুম্ভকর্ণে করোছি নিধন । 
আতকায় ইন্দুজতে বধেছে লক্ষর্রণ ॥। 
মুনি বলে শুন রাম নিবোঁদ তোমারে । 
ইন্দ্ীজং বড় বীর লগুকার ভিতরে ॥। 
ইন্দ্রে বেন্ধে এনোছল স্বর্গ হতে ধরে । 
ব্রহ্মা আস মাগিয়া লইল পরন্দরে ॥ 
থাকিয়া মেঘের আড়ে যুঝে অন্তরীক্ষে | 
মেঘনাদ সমান বাণের নাহি শিক্ষে ॥ 
তাহারে করেন বধ ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
লক্ষণ সমান বীর নাহ 'ন্রভুবন ।। 
রাম কন কি কহিলে মুন মহাশয় । 
মহাবীর কুম্ভকর্ণ রাবণ দুচ্জয় || 
দেবতা গন্ধব্ব রণে নাহ ধরে টান । 
হেন রাবণ ছেড়ে ইন্দ্রীজতের বাখান ॥। 
মুনি বলে, রঘুনাথ, কহি তব ঠাই । 
ইন্দ্রজং সম বীর ন্রিভুবনে নাই ॥। 
চৌদ্দবর্ষ নিদ্রা নাহি ষায় যেই জন। 
চোদ্দবর্ষ স্তীমুখ না করে দরশন ॥। 
চৌদ্দবর্ধ যেই বার থাকে অনাহারে । 
ইন্দ্রজতে বাঁধবারে সেই জন পারে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মুনি, 'কি কাহলে তুমি । 
চৌদ্দবর্ধ লক্ষণেরে ফল দাঁছ আম ॥ 
সীতা সঙ্গে চোদ্দবর্ষ করেছে ভ্রমণ । 
কেমনে সাঁতার মূখ না দেখে লক্ষণ ॥। 
কুটীরেতে ব্চিতাম সাঁতার হিতে । 
থাকত লক্ষণ ভাই ভর কুটীরেতে ॥ 


ডত্তরাকাণ্ড 


চৌন্দবর্ষ 'িরূপেতে নিদ্রা নাহি যায় । 
কেমনে এমন কথা কাঁরব প্রত্যয় ॥ 
মদন বলে সভামধ্যে আনহ লক্ষণ । 
হয় নয় 'জিজ্জাসা করহ নারায়ণ ॥। 

রাম বলে শীঘ যাহ সুমন্ত সারথি । 
সভামধ্যে লক্ষমণেরে আন শাঘুগাত ।। 
লিলা সুমন্ত্র তবে শ্রীরামের বোলে । 
লক্দমণণ বাঁসয়া আছে সুমন্রার কোলে ॥ 
সূমন্ত্র সারথি গিয়া নোঙাইল মাথা । 
যোডহাত কাঁর বলে শ্রীব্রামের কথা ॥ 
সু.ল্পের কথা শুনি কহেন লক্ষ্মণ | 
বনদু৪খ সুধাবেন বুঝি নারায়ণ || 
আগতে লক্ষণ পিছে সূুমল্দ সারাঁথ। 
প্রণ।ম করিল গিয়া যেথা রঘুপাতি ॥ 
লন্ম ্ণে বলেন রাম মোর দিব্য লাগে । 


যে কথা জিজ্ঞাস আমি কহ সভা আগে ॥ 


চৌদ্দ বর্ষ ছিলাম একন্র িনজন | 
কেমনে সাঁতার মুখ না দেখ লক্ষণ ॥ 
'ভু'ম ফল আনিতে রাখিয়া মোরে ঘরে। 
ফল 'দিয়া আপনি কি ছিলে অনাহারে ॥ 
বনমধ্যে তুমি ভিন্ন কুটারেতে ছিলে । 
চৌদ্দ বর্ষ রূপেতে নিদ্রা নাহি গেলে ॥ 
লক্ষণ বলেন শুন রাজীবলোচন । 
পাপজ্ঠ রাবণ লতা হরিল যখন ॥ 
দুই জন ভ্রমি বনে করিয়া রোদন । 
ধষ্যমূকে মা সাতার পাই আভরণ ॥ 
সংগ্রীবের অগ্রে তুম সুধালে যখন । 
সাঁতার আভরণ কি চিনহ লক্ষণ || 
আম না 'চিনিন তাঁর হার কি কেয়ুর । 
সবেমাত্র চিনিলাম চরণ নূপদ্রর || 

সত্য প্রভ্‌ একত্র যে ছিন্‌ তিনজন । 
প্রীচরণ বিনা তাঁর না দেখি বদন ॥। 


৮৯ 


চতুদ্দশ বর্ধ নিদ্রা না যাই কেমনে । 
শুন শুন, রধুনাথ, কাহি তব স্থানে | 
তুমি আর মা-জানকা কুটীরে থাকিতে । 
আমি দ্বার রাখিতাম ধনদঃশর হাতে ॥ 
আছন্ন কারল নিদ্রা আমার নয়নে । 
ক্রোধ কার নিদ্রারে 'বান্ধনু একবাণে ॥। 
কাঁহ শুন, নিদ্রাদোব, আমার উত্তর । 
এসো না মোর কাছে এ চোচ্দ বখসর ॥ 
রাম যবে রাজা হবে অযোধ্যা পদরেতে । 
বাঁসবেন মা জানকা রামের বামেতে ॥ 
ছন্রদন্ড ধরে আম দাঁড়াব দাক্ষণে । 
সেইকালে এস নিদ্রা আমার নয়নে ॥ 
তাহার প্রমাণ প্রভ্‌, কাহ তব স্থানে । 
তব বামে মা-জানকী বৈসে সিংহাসনে ॥ 
আম দান্ডাইনু ছর করিয়া ধারণ । 
হাত হৈতে টলে ছন্ন পাঁড়ল তখন ॥৷ 

এ কালে নিদ্রা আসি করিল ব্যাপিত। 
ঈষং হাঁসয়া আম হইনু লাঁজ্জত ॥ 
অনাহারে চতুদ্দশ বর্ধ ছিনু বনে। 
তাহার প্রমাণ, প্রভূ কহি তব হ্থানে। 
আমি গিয়া কাননেতে আনতাম ফল । 
তুম প্রভু তিন অংশ কাঁরতে সকল ॥। 
পড়ে কি না পড়ে মনে রাজীবলোচন । 
আমারে কহিতে 'ফল ধর রে লক্গম্ণ' ॥। 
আমি ধরে রাখিতাম কুটীরেতে আনি । 
খাইতে কখন নাহ বল রক্ুমাণ ॥ 
আজ্ঞা 'বিনা কেমনেতে কাঁরব আহার । 
চৌদ্দ বছরের ফল আছয়ে তোমার ॥ 
শ্রীরাম বলেন ফল রেখেছ কেমন । 
সভামধ্যে আনি দেহ প্রাণের লক্ষণ || 
হনূমানে আদেশিল ঠাকুর লক্ষণ । 
বন হৈতে ফল আন পবননন্দন ॥ 


৩০ 


হনুমান গিয়া হবে দেখিল কাননে । 
চোদ্দ বছরের ফল আছে পূর্ণ তূণে ॥ 
দেখিয়া ফলের তৃণ হনৃমান বলে । 

এই কোন: কার্ষ হেতু আমাবে পাঠালে । 
ক্ুদু এক বানরেতে লয়ে যেতে পাবে ॥। 
আমারে পাঠালে প্ুভূু আবার করে || 
এত যাঁদ হনূর হইল অহগকার | 

হইল ফ?লৰ তণ লক্গ:ণ ভাব ॥ 
নাড়তে নারল তণ পবননন্দন | 
সভামধো উত্তাবল বিবসবদন '। 

হন্‌ বলে, প্রভ্‌ আগ্ণনা পানি বাঁঝতে । 
না পান নাঁদচে ৩৭ আমান শান্ততে ॥ 
লক্ষণের পানে চাহে রাজীবলোচন । 
হাঁসিয়া বলেন তণ আনহ লক্ষণ || 
নিমিষে লক্ষণ গিয়া ধর বামহাতে । 
আনিয়া রাখল তণ সব।র সাক্ষাতে || 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লঙ্মণ । 
চোদ্দ বছরের ফল কবহ গণন 1। 

একে একে লক্ষ্মণ সে গাঁণলা সকল । 
সবেমান্ত না 'মালল সপ্ত দিন ফল ॥। 
শ্রীরাম বলেন শুন প্রাণের লক্ষণ | 
সপ্তাদন ফল তুম করেছ ভক্ষণ ॥ 
লক্ষ্মণ বলেন শন দেব নারায়ণ । 
সপ্তদিন ফল কে বা করে আহরণ ॥| 
যেই দিন পিতার বিয়োগ সমাচারে । 
[ব*বামন্র আশ্রমেতে ছিন্‌ অনাহারে ॥ 
সেই দিন ফল নাহ কার আহরণ । 

আর ছয় দিন কথা শন নারায়ণ ॥ 

যে দিন হারল সীতা পাঁপিষ্ঠ রাবণ । 
শোকে্তত' আকুল ফল আনে কোন: জন ॥ 
ইন্দ্রজং যৈহাঁদন -বান্ধে নাগপাশে । 
অচৈতনো গেল 'দিবা ফল না আইসে ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


চতুর্থ দিনের কথা নিবোঁদ চরণে । 
ইন্দজং মায়াসীতা কাটিল যে দিনে ॥ 
সেই দিন শোকানলে দগ্ধ দুই ভাই ।' 
মনে করে দেখ, প্রভ, ফল আন নাই' || 
আর 'দন দেখ. প্রভূ. পড়ে কি না মনে। 
পাতাল মহার ঘরে বন্দী যেই দিনে | 
জিজ্ঞাসহ সাক্ষী “তার পনননন্দন | 
সেই দিন ফল নাহ কার অন্বষণ ॥। 
শীন্তশেল যেই দিন মারে দশানন । 
অধর্যা হইলা মম শোকে নারায়ণ ॥ 
নিত্য আনতাম ফল আম যে গোসাঁই । 
নফর পাঁড়ল ফল আনা হলো নাই ॥ 
সপ্তম দিনের কথা ক কাঁহব আর । 

যে দিন রাবণ বধে আনন্দ অপার ॥। 
আনন্দ উৎসবে সবে হইল চগ্গল । 
পৃলকেত পাসারন আনিবাবে ফল ॥ 
বিচার কারয়া দেখ জগৎ গোসাই । 
চতন্দ্শ বর আধ িছু নাহ খাই ॥ 
তব মনে 'নতা ফল খাইত লক্ষণ । 
পূব্বকথা কেন, প্রভ্‌, হলে মরণ ॥। 
[িশবামিন্র স্থানে মন্ত্র পাই দুই জনে । 
তুম ভূলিয়াছ, প্রভদ, আছে মম মনে || 
উপদেশ দিয়াছেন বিশ্বামিত্র ঝাঁষ । 

এ কারণ চতুদ্দশ বর্ষ উপবাসা | 
পাঁলিয়া মীন আজ্ঞা ভ্রমিতাম বনে । 
এই হেতু ইন্দ্রাজং পড়ে মম বাণে ॥ 
এত যদি বলিলেন ঠাকুর লক্ষণ । 
লক্ষণেরে কোলে করি রামের ক্রন্দন ॥।, 


রাক্ষসগণের জন্মবত্তাদ্ত বর্ণন 


শ্রীরাম বলেন, ম্যান, তুমি অন্ত্যযামণী। 
সংসারের বিবরণ সব জান তৃঁমি॥॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


রাবণের জন্মকথা কহ দেখি শুনি । 
পরম-আনন্দ তবে পায় মহামুনি ॥ 
ব্্গ-অংশে জন্ম তার সর্বলোকে জানে ৷ 
রাক্ষস হইল বে 'িসের কারণে ॥ 
মূনি বলে. রঘুনাথ, কাঁহ তব স্থানে । 
রাক্ষসেন জন্মকথা শুনহ একণে ॥| 
যৈমতে রাবণ জন্মে শুন রঘুমণি । 


৬৯ 


মহেশের দয়া হৈল সন্তান উপর | 
প্রসন্ন হইয়া শিব তারে 'দিলা বর ॥ 
শিব বলে শুন ওহে অনাথ সন্তান । 
মম বরে িতৃতুল্য হও বলবান ॥ 
সর্বশাস্তে বিজ্ঞ হও সর্্বাঙ্গ সুন্দর | 
আত্ঞামান্রে হৈল শিশু বাপের সোসর ॥ 
ধিদৎকুমারী পূত্র সুকেশ নাম ধরে। 


সৃন্টকর্ত ব্রহ্মা আগে সাজলেন প্রাণী ॥। মহাল্ললন হৈল ধূজ্জ্টীর বরে ॥ 


প্রাণগণ বলে, রক্ষা, কার নিব্দেন। 
কোন্‌ কাষেয আমা সবে কাঁরলে সৃজন ॥ 
ব্হ্মা বলে যত প্রাণ করিব উৎপান্ত । 
তোমরা করিবে রক্ষা প্রাণের শকতি ॥ 
যে যে প্রাণীরে সৃজন কাঁরব সংসাবে । 
তোমবা প্রধান হয়ে পাঁলিবে সবাবে ॥ 
প্রাণগণ বলে, ব্রহ্মা, সে বড় দুণ্কর । 
না চাঁহ প্রভুত্ব মোরা সবার উপর ॥ 
ব্রহ্মা শাপ দিলা, বেটা, হও রে রাক্ষম । 
হোত নামে হইল সে রাক্ষস ককশ ॥ 
বিদুযুৎকুমারী নামে ব্রহ্মার কুমারী । 
তাবে বিভা কাঁবল রাক্ষস দুরাচারী ॥ 
মন্দর পর্বতে দুইজনে ক্লীড়া কবে । 
জঁল্মল সন্তান এক কত দিন পরে ॥ 
তর উপরেতে ফে'লয়া সন্তানে । 
মনের আনন্দে তারা রহে দুইজনে ॥ 
পিতামাতা স্নেহ নাই সন্তান উপর । 
কাতর হইয়া শিশু কান্দিল বিস্তর ॥ 
তশ্র-জলে শ্রমজলে কলেবর ভাসে । 
ক্ষুধাতে আকুল প্রাণ ঘন বহে শ*বাসে ॥ 
বৃষভ বাহনে যান পান্বতী শঙকর । 
শূন্য হৈতে দেখিতে পাইলা গঙ্গাধর ॥ 
[শব বলেন, পার্বতণ, দেখ আঁত দুরে । 
একাকা কান্দিছে শিশু পর্বত উপরে ॥ 


মালী, সমালী ও মাল্যবানের জন্ম 


তবে সকেশেরে বর দিলেন পার্বতী । 
তাহা হৈতে যত রাক্ষস উৎপান্ত ॥ 
পার্বতীর পরে তার বাড়ল সম্মান । 
তাহারে গণ্ধর্ব এক কন্যা দিল দান ॥ 
স্লী পুরূষে রহিলেক পৃথিবী ভিতরে । 
[িন পুত্র হৈল তার কতাঁদন পরে ॥ 
পত্র দেখ সুকেশ পরম কুতৃহলাী । 
নাম রাখে মাল্যবান- মালী ও সঃমালাী ॥ 
1ৃতন ভাই গাল তপ করিল বিস্তর । 
ব্হ্গা বলে দিবা বর চাহ নিশাচব ॥ 
মল্লণা করিয়া বণ লাগে নজন | 

স্বর্গ মর্ত্য পাতাল জানব রুভবন ॥ 
সংগ্রামেতি কোথাও না হই অপমান । 
এই বর দিতে বক্ধা করহ বিধান ॥ 

্ক্মা বলে ভ্িভবিনজয়' হবে সবে । 
সংগ্রাম বিফুর ঠীই পরাভব হবে ॥ 
ব্ধার বরেতে 'তারা 'ন্লরভূবন জনে । 
দেবতা গন্ধব্রব ধার বেধে বেধে আনে ॥ 
আছিল গন্ধর্্ব রাজা শৈব সদাচারী । 
গতম কন্যা ভূপাতর পরমা স্মন্দরী ॥ 
গিভা কৈল মালী ও সুমালী মাল্যবান্‌ । 
দুই নারী গভে জন্মে এগার সন্তান ॥ 


৬২ কৃব্তিবাসী রামায়ণ 


বারবসু সূচিক সে যজ্ঞ ও কোপন । দেব দৈত্য যেতে নারে লগ্কার ভিন্তর ৷ 
ভালভঙ্গ 'সিংহনাদ মাধবনন্দন ॥ [বিশ্বকর্মা নিদ্মাইল পৃর? মনোহর ॥ 
প্রহন্ত ও অকম্পন ধর্মমেতে বিকট । কত শত পুষ্পবন কত সরোবর । 
শোণিতাক্ষ 'িড়ালাক্ষ রণেতে উৎকট ॥ কত শত বৃন্দ মহাপদ্ম কোটা ঘর ॥ 
সন্ভাজত নামে পত্র প্রবল প্রখর | সোণার কপাট খিল শোভে চার দ্বারে । 
দুজনার পূত্র হৈল বিষম দুত্কর ॥ ভয়গকর পুরী হেন নাহক সংসারে ॥ 
অবশেষে কন্যা হৈল দূত্কর ককশা । চাঁরাদকে অপার সমুদ্র আছে 'ঘিবে। 
রাবণেব মাতা সেই নামটী নিকষা ॥ ভুবনের শন্ততে তা লাঁত্বতে না পারে ॥ 
সুমাল? রাক্ষস নারী পরমা যুবতী । যাইতে দেবতা ঘক্ষ না করে সাহস। 
চাঁর পূত্র হৈল াব ধর্্মশীল আতি ॥ নেতের পতাকা উড়ে সোণার কলস ॥ 


বীর ও অনল ভগম রাক্ষস সম্পাতি ।  ক্বর্গ মর্ত্য পাতালে এমন নাহি স্থান। 
এক মাসে বিশ্বকদ্্মা কাঁরল 'নম্মাণ ॥ 


রাহয়াছে আস 'বভীষণের সংহতি ॥ 

?তন ভাই পাঁরবার বাড়ল বিস্তর । পুরী দেখে রাক্ষসের হর্ষ হৈল অতি । 

সৈই সব নিশাচর অবনী 'ভিতর ॥ লঙকাতে রাক্ষসগণ করিল বসাঁত ॥ 

সকল রাক্ষস মাল করিল যুকতি । আগেতে করিল রাজ্য মাল? ও সুমালী 

বাড়িল রাক্ষস কোথা কাঁরব বসত ॥ তার পরে ভূপাঁত কুবের মহাবলা ॥ 
তাহার পশ্চাতে রাজ্য কাঁরল রাণ। 

০০০০০০৪ অবশেষে ভূপাত হইল 'বিভাষণ ॥ 


ব্রহ্মার বরেতে তারা ন্রিভুবন জনে । অগন্তের কথা শনি শ্রীরামের হাস। 
হাতে গলে বান্ধিয়া যে বিশ্বকম্মণ আনে।। “কহ কহ" বাঁল রাম কাঁরলা প্রকাশ ॥ 
নিশাচর বলে বিশ্ববন্ম লহ প্রাণ। গজকচ্ছপের বৃত্তান্ত 
রাক্ষ'ঙর পুরা তুম করহ 'নিম্মাণ ॥ 

এত শুনি বি*্বকম্মণ হইল চা্তিত। শ্রীরাম বলেন মান কহ বিবরণ । 
পৃৰ্বের বৃত্তাম্ত মনে পড়ে আচাঁ্বিত ॥ ভাঙ্গিল সঃমের; শঙ্গ কিসের কারণ | 
ি লাগিয়া 'বিসম্বাদ গরুড় পবনে । 


গরুড়পবনে যুদ্ধ হৈল যেই কালে । 

সুমের্র শৃঙ্গ পড়ে সম্যদ্রের জলে ॥ বিস্তারিয়া কহ মীন শনি তব স্থানে ॥ 
তিকুট গার সে প্রধান দুই চূড়া । মান বলে শন রাম অপুর্ব কথন । 
সত্তার যোজন তার পারমাণ গোড়া ॥  গরুড় পরনে যুদ্ধ হৈল কি কারণ ॥ 


সন্তার যোজন উদ্ধর্ক লেগেছে আকাশে । সম্তাপন নামে বিপ্র ছিল পর্ত্বকালে। 


সোনার প্রাচীর বেড়া ভিতর আবাসে ॥ তিন কোটি ধন রাখি স্বর্গবাসে চলে ॥ 
বাহির চৌয়াটর তার মনোহর আঁত ।  সন্তাপনের দুই প্দুত্র পরম স্দন্দর | 
আঁতি ভয়ঙ্কর নাহি পবনের গাঁত ॥ সপ্রতাপ 'বিভাস এ দুই সহোদর ॥ 


উত্তরাকাশ্ড 


৬ 


জোচ্ঠ পত্র স্থানে ধন থূয়ে গেল বাপে । ধন পেয়ে যে জম না করে বিতরপ। 


কনিষ্ঠ করেন দ্বন্দ ধনের সন্তাপে ॥ 
ধনশোকে কনিষ্ঠ যে হইল দৃঃখত । 
জ্যেষ্ঠেরে কহেন ভাগ দেহ সমুচিত ॥ 
জ্যেত্ঠ বললে পিতা ভাগ না করিল ধন। 
মম স্থানে ভাগ তুমি চাহ ক কারণ ॥ 
ধন না পাইয়া কহে বাঁশন্ঠের ঠহি। 
পিত্ধন অংশ নাহি দেয় জ্যেষ্ঠ ভাই ॥ 
কত অংশ পাই আমি বলহ এখন । 
সেই দাওয়া করিয়া লব পিত্ধন ॥ 
বাঁশন্ঠ বলেন আছে বেদের 'বাত। 
গঞ্গাংশের দুই অংশ তোমার উচিত ॥ 
কনিষ্ঠ কাহল গিয়া জ্যেম্ত বিদ্যমান । 
পিতুধন দুই অংশ দেহ ত এখন ॥ 
আমি গিয়াছিন?, ভাই, বশিল্ঞের স্থানে | 
বাঁশচ্ঠ বাঁললা ভাগ নাহ দেয় কেনে ॥ 
জ্যেন্ঠ বলে কনিম্ঠ কাঁরলে হেন কেনে । 
জাতি নাশ কারলে যে কহি অন্য স্থানে ॥ 
হীনজন জ্ঞান বাঁঝ কৈলা মুনিবর । 
ধনেব লাগিয়া এত হইলে কাতর ॥ 
বারে বারে নিষোঁধনু না শুনিলে কাণে । 
গজ হয়ে, পাঁপিজ্ঠ, প্রবেশ কর বনে ॥ 
কনিষ্ঠ দিলেন শাপ জ্যোষ্ঠের উপরে । 
কচ্ছপ হইয়া তুমি থাক সরোবরে ॥ 
দুষ্নের শাপেতে জন্তু হয় দুই জন। 
কনিম্ত গজের দেহ করিল ধারণ ॥ 
যোজন দশেক দেহ কনিষ্ঠ ধাঁরল । 
গজের গঙ্জনে গিয়া বনে প্রবেশিল । 
কচ্ছপ সাঁললে গেল গজ গেল বন। 
শুন্ডের ভিতরে গজ রাখে যত ধন ॥ 
যতন কাঁরয়া ধন যেই জন রাখে । 
খাইতে না পায় ধন যায় ত বিপাকে ॥ 


যথাকায় ধন তথা যার অকারণ ॥ 
ধনেতে বিরোধ বাধে শুন মহাশয় । 

যত বায় করে তত পরলোকে হয় ॥ 
বাশন্টের শাপে ধন নাহ পায় রক্ষা । 
গজকচ্ছপের শুন ধনের পরাক্ষা ॥ 

ধনের বৃত্তান্ত এই কহি তব স্থানে । 
গজকচ্ছপের কথা শুন সাবধানে ॥ 
জলেতে কচ্ছপ আছে যেই সরোবরে । 
দৈবযোগ্ে গেল গজ জল খাইবারে ॥ 
প্রখর রোদ্রেতে গজ তায় বিকল । 
সরোবর দেখি গজ খেতে গেল জল ॥ 
গজ দৌখ গচ্ছপের পড়ে গেল মনে । 
পূর্বলোভে কচ্ছপেসে শুণ্ডেধরেটানে॥ 
গ্রজ টানে বনেতে কচ্ছপ টানে জলে । 
গজ আর কচ্ছপ যে তুল্য হয় বলে॥ 
কেহ নাহি জনে কারে উভয়ে সোসর। 
দুইজনে টানাটানি একটি ব্ছর ॥ 
িনতানন্দন গরংড় উড়ে অল্তরাঁক্ষে । 
অন্তরীক্ষে থাকি সে যুদ্ধ এই দেখে । 
একবর্ যুদ্ধ হৈল অতি ভয়ঙ্কর । 

কেহ নাহ কারে জনে একটি বছর ॥ 
কাতর হইয়া গজ স্মরে নারায়ণ । 
পাপদেহ, নারায়ণ, কর বিমোচন ॥ 
গজেরে কাতর দেখি গরুড়ে দয়া হৈল । 
বাম পায়ের নখ 'দিয়া দোহারে তুলিল ॥ 
গজকূন্ম” লয়ে পক্ষী উাঁড়ল তখন । 
মনে করে কোথা লয়ে করিব ভক্ষণ ॥ 
শ্যামবর্ণ বটবৃক্ষ শতযোজন ডাল । 
অশীতি যোজন মূল নেমেছে পাতাল ॥ 
চারিগোটা ডাল তার পর্বতের চূড়া । 
সত্তার যোজন যাাঁড় আছে তার গোড়া? 


৬৪ 


গাঞ্জকূম্ম লৈয়া বৈসে গাছের উপর । 
সাহতে না পারে বৃক্ষ ভিন জন ভর ॥ 
ভর নাহি সহে ডাল মড় মড় করে। 
ডাল ভাঙ্গ পড়ে যাঁদ মুনগণ মরে ॥ 
।ডান পায়ের নখে গরুড় ধরে ডালে । 
মুনগণ এড়াইল থা বৃক্ষতলে ॥ 
ফেলিল সে ডাল লয়ে চণ্ডালের দেশে । 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


বাড়াইয়া কৈল পাখা সহম্র যোজন । 
পাখা দোঁখ পবন ভাবেন মনে মন ॥ 
গর্ড়ের পাখা যেন বজেতর সোসর । 
সাতাঁদন শিলাবৃন্ট পাখার উপর ॥ 
মেঘের গন আর পাঁড়ছে ঝঞ্চনা | 
পর্বতের 'তবু নাহি নড়ে এক কোণা ॥ 
প্রলয় কালেতে যেন সৃষ্ট হয় নাশ। 


ডালের চাপানে মরে নারী ও পুরুষে ॥ দেখ যত দেবগণ গাঁণলা তরাস ॥। 


বহু পাপে হৈয়াছল চণ্ডাল জনম । 
গরুড়ের হাতে পাপ হইল মোচন ॥ 
গজকম্ম লয়ে গেল ব্রহ্মার সদন | 

বল ব্রহ্মা কোথা লয়ে কারব ভক্ষণ ॥ 
ব্রহ্মা বলে কোথা সাঁহবেক এন ভর । 
গজকূর্ম লয়ে যাহ সুমেরদ শিখর ॥ 
তথা গজবচ্ছপেরে করহ ভক্ষণ | 

ব্রহ্মার বচন পক্ষী চলে ৬তক্ষণ | 
পর্বত উপরে বৈসে কারিতে ভক্ষণ । 
হেন কাল আইল 'তথা দেবতা পবন ॥ 
প্বন বলেন, পক্ষ, তুম কেন হেথা । 
মোর ঠাই পাঁড়লে ছিণ্ডিব তব মাথা ॥ 
যাবং তামার নাহ করি অপমান । 
আপনা জাঁনয়া, বেটা, যাহ নিজ স্থান ॥ 
গরুড় কহেন তুমি গাল কেন পাড়। 
উপযুক্ত শান্ত দিব অহঙ্কার ছ।ড় ॥। 
গরুড়ের বচনে পবন ক্লোধে বলে । 
ফৌঁলব পর্বত ঠেলে সমুদ্রের জলে ॥ 
গর্ড় বলেন, বার, বড়াই না কর। 
সুমেরু পর্বত তুমি নাড়তে ক পার ॥ 
গ্র্ড় বচনে পবন ক্রোধে বাড়ে । 

পৰ্বত সমেত চাহে উড়'ইতে ঝড়ে ॥। 
প্রলয় হইল যেন পর্বত উপরে । 

” জুই পাখে শর ঢাকে 'িনতাকুমারে ॥ 


বরক্মারে জিজ্ঞাসা করে যত দেবগণ । 
আচাঁদ্বিতে এ প্রলয় হয় ক কারণ ॥ 
দেবতার এত বাক্য শ্দনি প্রজাপাঁত । 
দেবগণে লয়ে তবে যান শীঘ্রগাত ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন শুন দেবতা পবন । 
আচাম্বিতে প্রলয় করহ ক কারণ ॥ 
সৃঙ্ট সুঁজলাম আমি আতিশয় ক্লেশে। 
হেন সাষ্ট নষ্ট কর যুন্ত না আইসে ॥ 
না শুনে ব্রহ্মার বাক্য কহছে পবন । 
প্রলয় যাহাতে হয় করিব সে রণ ॥ 
পবনের ঠাঁই বক্গা শুন সে উত্তর । 
'বিরপ হইয়া তবে চাঁলল সত্বর || 

প্বনে এঁড়য়া যায় গরুড় গেচরে | 
বির বলেন, পক্ষী, বাল হে তোমারে ॥। 
আন সং্ট কারলাম তুম কর রক্ষা | 
এক দিক হৈ:ত তুমি তুলি লহ পাখা ॥ 
ব্রহ্মার বচনেতে গরুড়ে হৈল হাস। 
তোমার বচনে পাখা করিব প্রকাশ ॥। 
ব্রহ্মা বলে যে যেমন আম তাহা জানি। 
শত যুগে পবন তোমারে নাহ 'জীন ॥। 
ব্রঙ্গার বচনেতে গরংড় পক্ষী হাসে । 
তবে' গরুড় পাখা কাঁরল প্রকাশে ॥ 
গরুড় তুলতে পাখা 'শারবর নড়ে । 
ঝড়েতে সে পব্বতের এক শুঙ্গ পড়ে ॥ 


উত্তরাকাম্ড 


চিত্রকটে পর্বত আছে সাগর ভিতরে । 
স্মমেরর শৃঙ্গ পড়ে তাহার উপরে ॥। 
লগ্কানামে পুরী তাহে কৈল বিশ্বকর্্ম । 
এইর্‌পে, শ্রীরাম, লঙকার হৈল জঞ্স ॥। 


মালীর মৃত্যু এবং সুমালন ও 
মাল্যবানের পাতালে প্রবেশ 


মাল্যবান্‌ রাক্ষস লঙকায় রাজ্য করে । 
ন্রিভুবন জিনিল সে পিতামহ বরে ॥। 
মনে করে আম ব্রহ্মা বিষ মহেশবর । 
সকল দেবতা মেরে ঘচাইব ডর ॥। 
তবে দেবগণ গেল শিবের গোচর । 
কাহল বৃত্তান্ত সদাশিব বরাবর ॥| 
সুকেশের সন্তান দুরন্ত নিশাচর । 
বড়ই দৌরাত্ম্য করে দ্বর্গের উপর ॥। 
[বিশ্বনাথ বলেন শুনহ দেবগণ । 
মারতে আমার সাধ্য নহে কদাচন ॥ 
হইয়াছে দ:জ্জ'় ব্রহ্মার পেয়ে বর । 
মরবে আপন দোষে দৃষ্ট নিশাচর ॥ 
দেব দেবা 'বপ্র হিংসা করে যেই জন । 
আপনার দোষে মরে বেদের লিখন ॥। 
এক উপদেশ বাল শুন দেবগণ । 
রাক্ষস মারিতে পারে দেব নারায়ণ ॥ 
রাক্ষসের কথা 'গয়া কহ নারায়ণে । 
অবশ্য 'বাহত হবে শদন দেখগণে ॥| 
মহেশের আজ্ঞা পেয়ে যতেক অমরে । 
উপনীত হৈল গিয়া বৈকুণ্ঠ নগরে ॥ 
সম্ভ্রমে দেবতাগণ হয়ে প্রাণপাত । 
রাক্ষসের কথা কহে কার ষোড়হাত ॥। 
সুকেশ রাক্ষস এক ছিল অবনীতে । 
1তনপূত্র হৈল তার বুদ্ধি বিপরীতে ॥। 


ে 


৬৫ 


দেব দ্বিজ হিংসা কার ফিরে অনুক্ষণ । 
স্বর্গপূরে থাকিতে না পারে দেবগণ ॥। 
মারে শেল শৃূল জাঠা লোটে সব নারী । 
'ছন্নাভন্ন কারয়াছে অমর নগরী ॥। 
ব্রহ্মার বরেতে তারা কারে নাহ মানে । 
যক্ষরক্ষ 'িন্নরাদি নাহ আঁটে রণে ॥ 
সংসারের কর্তা তুমি দেব গদাধর । 
রাক্ষস মারিয়া রক্ষা করহ অমর ॥। 
দেবতার ভ্রাস দেখি নারায়ণে হাস । 
সুখেতে অমরপুরে কর গিয়া বাস ॥ 
তোমা সবে হিংসে ঘাঁদ দুষ্ট গনশাচর । 
সেইক্ষণে রাক্ষসে পাঠাব যমঘর ॥ 
আশ্বাস করিল যাঁদ দেব নারায়ণ । 
শনভ'য়ে অমরপুরে গেলা দেবগণ ॥। 
জানিয়া নারদ মুনি এ সব সংবাদে । 
চলিলেন লঙ্কাপুরে পরম আহমাদে ॥। 
বাঁসয়াছে তিন ভাই রত্র সিংহাসনে । 
মুন দেখি সমাদর কৈল [তিনজনে ॥। 
প্রণাম করিয়া দল রত্র সিংহাসন । 
জজ্ঞাসল কহ মুনি শুনি বিবরণ ॥ 
লকাপুরে আগমন কিসের কারণ । 
বলহ হেথায় তব কোন: প্রয়োজন ॥। 
মান বলে তোমাদের 'হিত চিন্তা কার । 
অমঙ্গল শুনিয়া আইনহ লঙ্কাপুরী ॥ 
এক ঠাঁই 'মালিয়াছে যত দেবগণ । 
যাঁন্ত করি গিয়াছিল বিষ সদন ॥ 
কাহয়াছে তোমাদের কথা নারায়ণে । 
শ্রীহার করিবে যুদ্ধ তোমাদের সনে ॥ 
হয়েছে মন্ত্রণা এই বৈকুণ্ঠ ভুবনে । 
শুনিয়া আমার বড় দুঃখ হৈল মনে ॥ 
আমার পিতার ভন্ত যত 'নশাচর । 
বিশেষ অধিক স্নেহ তোদের উপর ॥ 


৬৬ 


এ কারণে আইলাম দিতে সমাচার । 
মঙ্গলের পথ চিন্তা কর আপনার ॥ 
এত বাল মুনবর হইলা বিদায় । 
গনশাচরগণ ভাবে হবে কি উপায় ॥। 
একত্রে বসিয়া যুক্তি করে তিনজন । 
হেনকালে প্রচ্মা এল রাক্ষস সদন ॥ 
তাহার পুরেতে এই শুনি সমাচার । 
মনেতে অধিক দূঃখ উপজে ব্রহ্মার ॥ 
বত নিশাচর সব বন্মার আশ্রত । 
রাক্ষসের মঙ্গল চিন্তেন অবিরত ॥। 
শুনি অমঙ্গল বাক্য বুখঝাইতে হিত । 
ক্রোধভরে লগ্কাপুরে হৈলা উপনীত ॥ 
বচ্ধা দোখ সম্দ্রমে উঠিল তিনজন । 
প্রণাম করিয়া করে চরণ বন্দন ॥ 
ভাক্তভাবে বসাইল রত্ন সিংহাসনে । 
পাদ্য অর্থ দিয়া পূজা করিল চরণে ॥। 
যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিল তিনজন । 
আজ্ঞা কর কিবা হেতু লঙ্কা আগমন ॥। 
এত 'দিনে পবিন্র হইল লশুকাপুরা । 
বা মনে বাসনা কর সেই কর্ম কার ॥ 
রক্ষা বলে সর্বদা বাসনা করি মনে । 
লঙকাতে করহ রাজ্য পরম কল্যাণে ॥ 
থাকলে আমার বাঞ্া হইবে কি কর্ম । 
ছাড়িতে নারিবি তোরা স্বজাতায় ধর্্ম॥। 
দেব দ্বিজ হিংসা কর পাপকর্মে মাত । 
দুরাচার স্বভাবেতে ঘাটবে দুর্গত ॥ 
1িনলোক উপরেতে অমরের পুরী । 
দেবতাগণের বাস তাহার উপার ॥ 
হোম যজ্ঞ ভাগ দিলনা ষে অঙ্না করে । 
লইতে ষজ্দের ভাগ যান তার ঘরে ॥ 
কারো মন্দকারী নহে দেবগণ যত । 
ভান্তভাবে যেই ডাকে তার অন্গত ॥ 


কৃক্তিবাস রামায়ণ 


মুনিগণ ঝাঁষগ্ণ থাকে তপস্যাতে । 
দেখ মন্দকার? কেহ নহে কোনমতে ॥ 
দেব 'দ্বিজ দুই তুল্য ধম্মপ.থ মন । 
তার হিংসাষে করে সেদ্‌ম্মীত দুক্জন ॥। 
আঁত অল্প আয়ু তোরা ধর্মমেতে বিহীন । 
দেব হিংসা করিয়া বাঁচিব কত 'দিন ॥ 
হইস্সাছে এক য্বান্ত বত দেবগণ । 
দেবতার সহায় হয়েছে নারায়ণ || 

বিফ সনে যুবিবেক কাহার শকাঁত । 
একজন না থাকিবে বংশে 'দিতে বাত ॥ 
এত বলি কোপমনে ব্রহ্মার গমন । 
গবরলে বাঁসয়া যান্ত করে তিনজন ॥ 
মাল্যবান বলে ভাই শওকা ত্যজ মনে । 
[তনজনে যুদ্ধ কার মার নারাস্্ণে ॥ 
মাল্যবান্‌ কথা শুনি কাঁহছে স্মালী । 
শুনিয়াছ নারায়ণ বলে মহাবলী । 
হিরণ্যকশিপু আদি করেছে সংহার । 
হেন বিষ্ণু মারে বল শৃন্ত আছে কার ॥। 
মালী বলে সংশ্রামেতে বিনাশিব তারে । 
আর বেন দেবগণ যুদ্ধ নাহি করে ॥ 
বু বড় কুচক্রী কুষ্যান্ত যত তার । 
সে মারলে দেবগ্ণের টুটে অহত্কার ॥। 
তিন ভাই মিলে আগে মারি নারায়ণ ৷ 
পশ্চাতে মারিব আছে বত দেবগণ ॥। 
মুনি ঝাঁষ মারিব মারিব 'সি্ধ ষাতি। 
ঘ্‌চাইব দেবতার স্বর্গের বসাঁত ॥ 

এত বাল তিনজনে যাান্ত কৈল সার । 
ঘোড়া হাতা রথ রথা সাঁজল অপার ॥ 
তু'লিল কটক ঠাট রথের উপরে । 
বৈকৃণ্ঠে চালল তারা বিফ 'জানবারে ॥ 
[সংহনাদে ঘোর শব্দ করে ঘনেঘন । 
বৈকুষ্ঠের দ্বারে গিয়া 'দিল দরশন ॥ 


উত্তরাকান্ড 


গরুড় বাহনেতে আইলা নারায়ণ । 
নারায়ণ পম্ম্থেতে বাজে মহানণ ॥। 
মহাকোপে নানা অস্ত মারে নিশাচর । 
ব।ণবৃজ্টি করিতেছে বির উপর ॥। 
ছাইল গগনপথ 'দিগাঁদগন্তর । 

পাঁড়ছে অসংখ্য বাণ পাঁট্রশ তোমর ॥ 
জাঠা ভাঠি গেল শৃল মুষল মুন্গর । 
লেখাজোথা নাহি বাণ পড়িছে বিদ্তর | 
নারায়ণ বাঁরদাপে 'ন্রিভুবন নড়ে । 
রাক্ষসের সেন্য সব মূচ্ছ্া হয়ে পড়ে ॥ 
কাঁপয়া সুমালনী মালী রণে আগুসরে । 
দুহাতিয়া নাঁড় মারে গরুড়ের ?শরে ॥ 
ঝঞ্ধনা চিকুর সম গদাবাঁড় পড় । 
বিষ লয়ে গরুড় পলায় উভরড়ে ॥। 
গরুড়ের ভঙ্গ দোখ মাল্যবান্‌ হাসে । 
শ্রীহাব ফিত্নান তারে করিয়া আহ্বাসে ॥। 
বিষ্ণু বলেন, গরুড় 'তিল থাক রণে। 
পাঠাব রাক্ষসগণে বমের সদনে ॥। 
তোমার সংগ্রামে ন্রিভুবনে লাগে ভয় । 
রাক্ষসের রণে পলাও উচিত না হয় ॥। 
উল্লাটয়া গ্রুড় আইল মহারণে । 
চক্রবাণ 'িষু এাঁড়লেন ততক্ষণে ॥ 
চক্রবাণে মালীর মস্তক কাঁট পড়ে । 
মাল্যবান সুমালী পলায় উভরড়ে ॥ 
পুনঃ ফিরে নিশাচর নাহ দেয় ভঙ্গ । 
লোহার মূন্গর হানে ভয়ে কাঁপে অঙ্গ ॥ 
মাল্যবান বলে তুমি থাকহ শ্রীহার। 
আজ রণে তোমারে পাঠাব যমপুরা ॥ 
শ্রীহার বলেন বেটা শোন মাল্যবান । 
প্রতিজ্ঞা করোছি আম দেবতার স্থান ॥ 
অভয় লইয্না গেছে যতেক অমর । 
তোরে মেরে ঘুচাইব দেবতার ডর ॥ 


৬৭ 


অবনীতে থাকলে বাঁধব সবাকারে । 
প্রাণ লয়ে যাহ বেটা পাতাল ভিতরে ॥ 
মাল্যবান: বলে, বিষ, কথা বড় টান । 
রাক্ষসের সঙ্গে যুদ্ধে হারাইবি প্রাণ ॥ 
মালসাণ দিয়া তবে গেল মাল্যবান্‌ । 
ষত শান্ত আছে তোর তত শান্ত হান ॥ 
বিক্রম করিয়া রহে হরির সম্মুখে । 
অগ্নিবাণ শ্রীহরি মারেন তার বুকে ॥ 
আঁগ্নবাণে রক্ষসের সর্ব অঙ্গ পোড়ে । 
সাঁহতে না পারে বীর ধায় উভরড়ে ॥ 
শ্রীহরির কোপেতে রাক্ষসে লাগে ডর । 
পলায়ে রাক্ষস গেল পাতাল ভিতর ॥ 
হরির ভয়েতে সবে প্রবেশে পাতাল । 
কুবের লঙ্কায় বাঁস করে ঠাকুরাল ॥। 
প্রথমে লঙ্কাতে রাজা মালা ও সূমালী । 
পরে রাজ্য করিল কুবের মহাবলা ॥ 
চৌদ্দষূগ রাজ্য করে লঙ্কায় রাবণ । 
তোমার প্রসাদে রাজা এবে বিভীষণ ॥ 
রাবণে বাঁধলা তুমি শন্ত আতশয় । 
রাবণ হইয়াছিল রাক্ষস দুজ্জয় | 
অগ্রস্ত্যের কথা শুনি রামের উল্লাস । 
'কহ কহ' বাঁল রাম কাঁরলা প্রকাশ ॥ 


কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঞ্কায় রাজত্ব 


শ্রীরাম বলেন, মুনি, কার নিবেদন । 
ব্রহ্ম অংশে রাক্ষস জ্মিল কি কারণ ॥ 
তের্মনি সন্তান হয় যেমন ওরস। 

ব্রাহ্ম ণর বীর্যে কেন জন্মিল রাক্ষস ॥| 
বিশ্রবার পদুত্ন যে কুবের দশানন । 

দুই ভাই দুই জাতি হৈল ক কারণ ॥ 
কুবেব হইল যক্ষ রাক্ষস রাবণ । 

এক পিতা দুই জাতি হৈল দুই জন ॥ 


৬৮ 


বিশ্রবার দুই পুত্র সব্্বলোকে জানি । 
রাবণ রাক্ষস কেন কহ মহাম্যান ॥। 
অগন্ত বলেন, রাম, কর অবধান । 
রাবণের জন্মকথা কাহ তব স্থান || 
মহামুনি পুলজ্ত্য যে রক্গার নন্দন । 
ব্রহ্ধার সমান মহাতপে তপোধন ॥। 
সুমেরু পব্রতে থাকে যোগ্াসন করি । 
ক্লীড়া করিবারে এল অনেক সুন্দরী ॥। 
দেবতা গন্ধব্্ব কন্যা আইল বসুর | 
সখা সখা মিলি কেলি করে নিরন্তর ॥ 
তৃণাবন্দ; মুনিকন্যা রূপেতে অপ্সরা । 
ন্রিলোক্যমোহন? ধনী নাম স্বয়ম্বরা ॥ 
মুনি থাকে তপস্যাতে মদ দুই আঁখি । 
সেইখানে নিত্য আসে কন্যা শশিমুখী ॥ 
নাচে গায় মুীনর নিকটে করে রঙ্গ । 
প্রতিদিন মুনির তপস্যা করে ভঙ্গ ॥ 
কোপেতে পুলস্ত)মুনি শাপাঁদল তারে । 
বিনা পুরুষেতে গর্ভ হইবে উদরে ॥। 
তবু নাহি শুনে কন্যা নাচে গায় সুখে । 
কোপেতে পুলষ্ঠ্য পুনঃ শাপিলেন তাকে ॥| 
না শুন আমার কথা কোন: অহতুকারে । 
মুনশাপে কন্যার সে শুনে দুগ্ধ ঝরে ॥ 
ভয় পেয়ে কন্যা গেল বাপের আলয় । 
কন্যার দুর্গত দেখি পিতা শুব্ধ হয় ॥ 
তৃণবিন্দ; শুনিয়া সকল বিবরণ । 
পুলন্ত্য নিকটে গেল মলিন বদন ॥ 
প্রণাম করিল গিয়া পুলস্তের পায়। 
[জিজ্ঞাসা করিল মুন বসতি কোথায় ॥ 
তংণাঁবন্দ বলে থাকি এই 'গিরপুরে । 
দয়াছ দারুণ শাপ আমার কন্যারে ॥ 
অনূঢা কন্যার গভ' শ্দনি লাগে ত্রাস । 
শনযুগে দগ্ধ ঝরে এ কি সর্বনাশ ॥। 


কান্তবাসী রামায়ণ 


মীন বলে তব কন্যা বড়ই চগ্চলা । 
ভাঙ্গল তপস্যা মোর কার অবহেলা ।& 
কারল কুকণ্্ম যে যৌবন-অহগ্ুকারে । 
দয়াছি তাহার মত প্রতিফল তারে ॥। 
ত্ণাবন্দ; বলে দোষ ক্ষম মহাশয় । 
তুমি না করিলে দয়া সর্বনাশ হয় ॥ 
মুনি বীললেন আর কি আছে উপায় । 
বলেছি যে কথা তাহা খন্ডন না যায় ॥॥ 
তংণাবন্দু বলে, মুনি, কর অবধান । 
পরম তপস্বা তুমি ব্রহ্মার সমান ॥। 
তোমার অসাধ্য গছ নাহক সংসারে । 
ইহাতে সকাল তুমি পার কাঁরবারে ॥ 
বালিকা আমার কন্যা বিবাহ না হয়। 
হেন কন্যা গভ'বত শান লাগে ভয় । 
শাপেতে হইল গর্ভ কেহ না বাঁঝবে । 
বলহ কেমনে, মুনি, জাতি রক্ষা হবে ॥। 
মুনি বলে, তৃণবিন্দু, কিআছে যুকতি । 
[করুূপে হইবে তব কন্যার নিচ্কৃতি ॥। 
তণাঁবন্দু বলে যাঁদ হইলে সদয় । 

সেই কন্যা বিভা তুমি কর মহাশয় ॥। 
মুনির হইল মন বিভা কাঁরবারে । 
তণবিদ্দু কন্যাদান করিল মুনিরে ॥ 
করিল মুনির সেবা কন্যা গুণবতা । 
মুনি তারে দিল বর হয়ে হৃষ্টমাতি ॥ 
মম শাপে গর্ভ হয়ে পেলে অপমান । 
মম বরে প্রসাঁববে উত্তম সন্তান ॥ 

সেই গভে” জন্মেন বিশ্রবা মহামুন । 
ভরদ্বাজ কন্যা বিভা করিলেন 'তিনি ॥ 
ভরদ্বাজ মৃনিকন্যা নাম তার লতা । 
তার গর্ভে জঙ্মিঙ্গা কুবের মহারথা ॥ 
বিশ্রবার ওরসেতে কুবেরের জন্ম । 
কুবের কাঁরল তপ আরাধিয়া ধন্ম ॥ : 


উত্তরাকাণ্ড 


কুবের কারল তপ সহস্র বসব । 

তার তপ দেখিয়া ব্রহ্মার লাগে ডর ॥। 
রঙ্গার বরেতে কুবের হইল অমর । 

অমর হইল আর হৈল ধনেশবর ॥ 

পবন বরুণ যম আগ্ন পুরন্দর | 

সবে মলে কুবেরেরে দিলা বহ্‌ বর ॥। 
পাইল পুষ্পক রথ কি কব বাখান । 
আপনার হাতে ব্্মা করিলা নিম্মাণ ॥ 
রথসঙ্জা কার দিল রথের সারাথ । 
রাজহংস বহে রথ পবনের গাঁতি ॥ 

দশ যোজন রথখান আত সুচিকণ । 
পৃথিবী ভ্রমিতে পারে যাঁদ করে মন ॥ 
বর পেয়ে কুবেরের হর্য হৈল মনে । 
প্রণাম করিল 'গয়া বাপের চরণে ॥। 
অতুল এব্য ব্রহ্মা দিলা বরদান । 
সবে মান্র নাহ 'দিলা থাকবার স্থান ॥ 
1পতার 'নিকটে যক্ষ কাঁরল 'মনাত । 
আজ্ঞা করকোথা, পিতা, করিব বসতি ॥ 
'বিগ্রবা বলেন তুমি ধন অধিকারী । 
তোমার বসাতযোগ্য স্বর্ণ লগ্চকাপুরা ॥ 
রাক্ষসের রাজ্য সেই পরা মনোহর । 
রাক্ষস পলায়ে গেছে পাতাল 'ভিতর ॥ 
কুবের বলেন, পিতা, করি নিবেদন । 
রাক্ষস পলায়ে গেছে কিসের কারণ ॥ 
বিশ্রবা বলেন দুষ্ট নিশাচরগণ । 

দুষ্ট দৌঁখ হইলেন 'রিপ নারায়ণ ॥ 
গিষ্ুর সঙ্গেতে যুদ্ধ করল বিস্তর । 
[িফচক্কে মারল অনেক নিশাচর ॥ 
কোপেতে করিল আজ্ঞা দেব শ্রীনিবাস । 
পৃথিবীতে থাকিলে করিব সর্বনাশ ॥ 
বিফভেয়ে ভঙ্গ দিল যত নিশাচর । 
গ্লুকায়ে রয়েছে গিয়া পাতাল ভিতর || 


৬৯ 


সে অবাধ শূন্য পড়ে আছে লঙকাপ:রাঁ। 
তথা গিয়া থাক,পূত্র, ধন আঁধকারী ॥ 

পিত্‌ আজ্ঞা পেয়ে সে কুবের হম্টমাঁত । 
লগুকার ভিতরে গিয়া করেন বসাঁত ॥ 


রাবণ, কুম্ভক্ণ ও বিভশষণের জন্ম, 
তপস্যা ও বরপ্রাপ্তি 


আকাশে কুবের চলে পুষ্পকে চাঁড়য়া । 
রাক্ষসেরা দেখে তাহা পাতালে থাকিয়া ॥ 
দেখিয়া 'দ্বগুণ খেদ বাড়ল অন্তরে । 
রাক্ষসের স্বর্ণলঙকা লইল কুবেরে ॥॥ 
বাঁসয়া মন্লরণা করে লয়ে মাল্মগণে । 
কুবেরের স্থানে লঙ্কা লইব কেমনে ॥। 
'বিশ্রবা সে আঁধকারা হয়েছে লঙ্কার 
দিতহধন কুবের করেছে আঁধকার ॥ 
পুনঃ যাঁদ 'বিশ্রবার পনন্তর এক হয়। 
গিতৃধন বাঁল সে লগুকার অংশ লয় ।। 
যদ্যাপ দৌহিত্র হয় 'বশ্রবানন্দন | 

দুই দিকে আঁধকারণ হবে হেন জন ॥ 
এতেক মন্নণা কাঁর ভাবিল মনেতে । 
বিশ্রবারে দান 'দিব আপন দুহিতে ॥ 
খলের স্বভাব খল ছাড়তে না পারে । 
কোপে ডাকে মাল্যবান আপন কন্যারে॥ 
[নিকষা তাহার নাম নবীন যৌবনা । 
অকলঙ্ক শাঁশমাখ মরালগামিনী ॥ 
মৃগেন্দ্র জীনয়া কট রামরম্ভা উরু । 
হরিণাক্ষী কামধনু জিন যুগ্ম ভূরু ॥ 
জান রম্ভা তিলোত্তমা নিরুপমা নারা । 
গিলফুল জান নাসা নিকষা স্ন্দরী ॥। 
যৌবন তরঙ্গে বক্ষে ভাঙ্গমা সুঠাম ॥ 
পিতার চরণে আস কাঁরল প্রণাম ॥ 
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মাল্যবান: বলে এস প্রাণের কুমারী । 
সাবিত্ীসমান হও আশীব্্বাদ করি ॥ 


শুন বলি, কন্যা, তুমি রূপেতে রূপসা । 
তাহাতে মায়াবী বড জাতিতে বাক্ষসী ॥। 


উপরোধ কার এই তোমার গোচর । 
'বিশ্রবার পাশে গিয়া মাগ পুত্রবর ॥। 
দিতার বচনে অতি হইয়া লাঁজ্জতা । 


'যে আজ্ঞা” বাঁলয়। চলে হইয়া ত্বারতা ॥। 


একে ত রূপসী বালা ভূবনমোঁহনী । 
করিয়া বিচি সাজ চলে সুবদন? | 
মহামূনি বিশ্রবা সে রত তপস্যায় । 
নিকষা শবাঁচন্ত বেশে সম্মুখে দীডায় ॥। 


বিশ্রবা জিজ্ঞাসে তারে কে তুমি বৃপসি । 


নিকষা কহিল আমি পুত্র অভিলাষাঁ ॥। 
পত্রী হয়ে আলয়েতে থাকিব তোমাব । 


মুন বলে থাক প্রিয়ে গৃহৈতে আমার || 


সব্বমতে আদরিণণ হবে মম বরে । 

এক কন্যা তিন পূত্র ধারবে উদরে ॥| 
জ্যেষ্ঠপূত্র হবে আতি বিকৃত-আকার । 
বাহুবলে শাসবেক এ তিন সংসাব ॥। 
হইবে মধ্যম পুত্র সে আত দুজ্জন । 
অচ্ভুত ধারবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ ॥ 
কারবেক অনাচার দেব দ্বিজ হিংসে । 
আপনার দোষে তারা মারবে সবংশে ॥। 


কন্যা হবে দুরন্ত দুঃশঈীলা আত লোভা । 


সেই মজাইবে সৃষ্ট হইয়া বিধবা ॥। 
কুলের উচিত পুত্র হইবে কনিষ্ঠ । 

দেব দ্বিজ গুরুভন্ত ধর্মশীল শ্রেষ্ঠ ॥ 
এতেক কাহল যাঁদ মুন মহাশয় । 
নিকষার দৃই চক্ষে বাবিধারা বয় ॥। 
যোড়হাতে কহে তবে মুনির গোচর । 
আমারে কেমন আজ্ঞা কৈলে মৃনিবর ॥ 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


ঝাঁষ তুমি তব পত্র জীন্মবে যে জন। 
ধ্মশশীল না হইবে এ আর কেমন || 
মুনি বলে বিষাঁদত না হও সন্দরি। 
দৈবের ঘটনা আম খস্ডইতে নার ॥। 
আগর পতনকালে চাহয়াছ বর । 
আগ্ন হেন দুই পুন্ন হইবে দুচ্কর ॥। 
এত বাল বিশ্রবা তপস্যাতে যান । 
নিকষা প্রসব কৈল চারটি সন্তান | 
প্রথম সন্তান হয় অপূর্ব গঠন । 

দশ মুণ্ড কুড়ি বাহু বিংশাত লোচন ॥। 
সর্ব জ্যেন্ত রাবণ ভূবন কাঁপে ডরে । 
কুম্ভকর্ণে প্রসব কাঁরল তার পরে ॥। 
বিকৃত আকার দেহ বিষম-লক্ষণ । 
তাবে দেখে অন্তবে কাঁপিল দেব্গণ || 
সুতিকা গৃহেতে এসোঁছল যত নাবী । 
মুখে পূরে একেবারে সাপটিয়া ধার ॥ 
কন্যারত্ব ভূমিষ্ঠ হইল তার পরে । 
মুখের গড়ন দৌখ সবে কাঁপে ডরে ॥ 
গলহ 'লিহ করে জিহবা িবপরাঁত মাথা । 
নাকের নি*বাস 'তার কামারের জ্বাতা ॥ 
অঙ্গলিতে নখ যেন কুলার আকার । 
সূপ্পণখা নাম তার বিখ্যাত সংসার ॥ 
কন্যা দেখ নিকষার পুলকিত মন । 
অবশেষে ভামন্ঠ ধাম্মিক বভীষণ ॥ 
[তন পত্র এক কন্যা হইল প্রসব । 
শুভ সমাচার পাইল রাক্ষসেরা সব ॥। 
অনেক রাক্ষস সঙ্গে এল মাল্যবান্‌ । 
বহু ধন রত দয়। কাঁরল কল্যাণ ॥ 
ক্ষণমান্র দেখিয়া সূুস্থির কৈল মন । 
বিফুর ভয়েতে করে পাতালে গমন । 
বিশ্রবার আশ্রমেতে 'নিকষা রাঁহল । 
মনূষ্য আচারে তথা কতাঁদন গল 1 
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দশানন বসি আছে নিকষার কোলে । ন্াহক শাশর উফ নাহক বাঁরষে। 
[পিতা সম্ভাষতে কৃবের এল হেনকালে। করয়ে কঠোর তপ রাজ্য-আভিলাষে ॥ 


কুবের প্রণাম করে পিতার চরণে । মাথায় পিঙ্গল জটা বাকল পাঁরধান । 
সঞ্জেতে নিকষা তারে দেখায় রাবণে ॥ আচরিল তপস্যার যেমত বিধান ॥ 
আসিয়াছে কুবের দেখহ 'বিদামান । কাম ক্রোধ লোভ আদ ছাড়ি ছয় রিপু। 


বৈমান্রেয় ভ,ই তোর যক্ষের প্রধান ||  আঁশ্িচ্মসার হৈল জীর্ণ হৈল বপৃ ॥ 
বিধাতা দিয়াছে করি ধন আঁধিকারী ! তপস্যা করিল পাঁচ হাজার বছর । 
[সই অহঙ্কারে ভোগ বরে লহুকাপুরী॥। রাক্ষসের তপস্যাতে ন্রিভুবনে ডর ॥। 
তোর মাতামহ নিম্মাইল এই লগ্কা। বতেক দেবতাগণ চিন্তিত অন্তরে । 
পেয়ে রাক্ষসের রাজ্য নাহ করে শঙ্কা ॥ কাহার সম্পদ লবে দুষ্ট নিশাচরে || 
উহারে জিনিয়া লঙ্তকা পার বাঁদ নিতে । ইন্দ্র বলে আমার ইন্দ্রত্ব পাছে লয় । 
তবে ত তাহার ব্যথা ঘুঁচিবে মনেতে ॥। চন্দ্রসূর্য ভাবে সদা কি আন কি হয ॥ 
দশানন বলে. মাতা, না ভাব বিষাদে । যম বলে লইবেকফ মম আঁধকার । 
কেড়ে লব লঙ্কাপুরী তোমার প্রসাদে || পাতালে বাসূকি ভাবে কি হবে আমর ॥ 
কঠোর তপস্যা যাঁদ করিবারে পার । না জানি কি বর চাহে দুষ্ট নিশাচর | 
কুবেরে জিনিয়া তবে লব লঙ্কাপুরী ॥| সকল দেবতা গেল রক্গার গোচর ॥ 
শ.নিয়া মায়ের খেদ হইয়া কাতর । ব্রহ্মার নিকটে গিয়া কহে সমাচার । 
তপস্যা করিতে যায় 'হিমাদ্ু শিখর ॥ রাক্ষস তপস্যা করে আঁত ভয়ঙ্কর ॥ 
কুম্ভবর্ণ দশানন আর ভীষণ । কি জানি কাহার পদ লইবে কাড়িয্া । 
গোকর্ণ বনেতে তপ করে তন জন ॥ নিশাচরে সান্বনা করহ তুমি গিয়া ॥ 
কুম্ভকর্ণ করে তপ বড়ই দুষ্কর ৷ এতেক শুনিয়া ব্রহ্মা গেলেন সত্বর । 
উদ্ধর্বপদে হেপ্টমাথে থাকে নিরন্তর ॥ ব্রহ্মা বাললেন বর মাগ নিশাচর ॥। 
গ্রীষ্মকালে অখ্িবুশ্ড জালে চারিপাশে । রাবণ বলে বর যাঁদ দিবে মহাশয় । 
সৈ অগ্নির শিখা গিয়া লাগয়ে আকাশে ॥ আমারে অমর বর দিতে আজ্ঞা হয় '। 
শতকালে জলে থাকে দবস রজনী । ব্রহ্মা বলিলেন তুমি চাহ অন্য বর! 
নাহিক আহার নিদ্রা বাসগত প্রাণী ॥ আমি না পারিব তোমা কারতে অমন ।' 
কত 'দিনে ফল মূল করিল আহার । দুষ্ট নিশাচর জাতি নহ যে ংম্মিন্ঠ । 
রাক্ষসের তপ দৌথ দেবে চমৎকার || তোমরা অমর হৈলে মর্জাইবে সৃজ্ট ॥ 
কঠোর তপস্যা তারা বরে তিনজন । রাবণ বাঁলল যাঁদ না কর অমর । 
বৃক্ষের গাঁলত পনর করয়ে ভক্ষণ ॥ তোমার চ্ছানেতে নাহি চাই অন্য বর ॥ 
অনাহারে 'নিরজ্তর বায় আহারেতে । বথা ইচ্ছা তথা ব্রচ্মা করহ গমন । 
1তন ভাই তপস্যা কাঁরল হেন মতে ॥। এত বাঁল পৃনঃ তপ করয়ে রাবণ ॥। 
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রাক্ষসের তপ দোঁথ কাঁপে ন্িভুবন । 
[বিষম উৎকট তপ করে গতনজন ॥। 
কুদ্ভকর্ণ করে তপ দোঁথতে দুষ্কর । 
হেটমাথা কার রহে দুই পা উপর ॥ 
গু্কালে আঁশ্নকুপ্ড জালে চারপাশে 
উপরেতে খরতর ভাঙ্কর প্রকাশে ॥ 
বারঘাতে চার মাস থাকে পদ্মাসনে । 
শিলা বারষণ ধারা বহে রান্রিদিনে ॥ 
শীতকালে হিমজলে থাকে নিরন্তর । 
এইরুপে করে তপ অধত বছর ॥ 
অধূত বছর তপ তপনের স্থানে । 
উদ্ধর্বকরে দুই বাহু ঠেকেছে গগনে ॥। 
-ত বছর তপ করে ভীষণ । 
স্বর্গেতে দুন্দুভি বাজে পুষ্প বারষণ ॥ 
অযুত বছর তপ কাঁরল রাবণ । 
অনক কঠোর তপ করে দশানন ॥ 
এক মাথা কাটে এক হাজার বছরে । 
বরহ্মারে আহত দেয় আগুন উপরে ॥ 
নয় মাথা কাটে নয় হাজার বছরে । 
শেষ মুণ্ড কাটিবারে ভাবিল অন্তরে ॥ 
খড়া ধার শেষ মূণ্ড করিতে ছেদন । 
ব্রহ্মা আসি উপনীত রাবণ সদন ॥ 
ব্রহ্মা বললেন তপ না কারহ আর । 
যত চাহ তত 'দিব ধন অধিকার ॥ 
দশানন বলে যাঁদ মোরে 'দিবে বর । 
তব বরে সংসারেতে হইব অমর ॥। 
প্রহ্মা বলেন এ বর বড়ই দুঙ্কর। 
ছাঁড়ন্না অমর বর চাহ অন্য বর ॥ 
রাবণ বাঁলল যাঁদ না কর অমর । 
সদয় হইয়া দেহ চাহ যেই বর ॥। 
যক্ষ রক্ষ দেবতা কি গম্ধর্ব অগ্সর । 
চরাচর খেচর পিশাচ বিষধর ॥ 
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কারো হাতে না মারব এই বর দেহ ॥ 
সকলে জানব আম না পারিবে কেহ ॥। 
ব্রহ্মা বলেন চাণহলে ষে বর নিজ মূখে । 
তুষ্ট হয়ে সেই বর 'দলাম তোমাকে ॥ 
যত যত জাত বার আছয়ে সংসারে । 
নিজ বাহুবলে তুমি 'জীনবে সবারে ॥ 
বাকী আছে দুই জাতি নর ও বানর । 
দশানন বলে মোর তাহে নাহি ডর ॥ 
বাকী যে বানর নর ধার ভক্ষ্য মধ্যে । 
নর আর বানর ক 'জানবেক যুদ্ধে ॥ 
রাবণ বলিল পুনঃ করি যোড়কর । 
কাটামুণন্ড ফোড়া যাবে দেহ এই বর ॥। 
ব্রহ্মা বলেন 'দিই বর শুন হে রাবণ । 
মুণ্ড কাটা গেলে তব না হবে মরণ ॥ 
কাটা মুণ্ড যোড়া তব লা'িবেক লকম্ধে। 
রাবণ প্রণাম কৈল মনের আনন্দে ॥ 
তবে ব্রহ্ধা উপনীত 'বিভীষণ স্থানে । 
বর মাগ্ধ, বিভীষণ, যাহা লয় মনে ॥ 
বিভাষণ প্রণমিল যুড় দুই কর। 
ধম্মেতে হউক মতি মাগি এই বর ॥ 
ব্রহ্মা বলিলেন তুষ্ট হইলাম মনে । 
অক্ষয় অমর হও আমার বচনে ॥ 

বিনা শ্রমে সব্বশাচ্রে হইবে নিপূণ । 
[্রিভুবনে সকলে ঘুঁষবে তব গুণ ॥ 
তার পর কুম্ভকর্ণে গেলা বর দিতে । 
দেখিয়া ত দেবগণ লাগিল কাঁপতে ॥ 
দেবগণ বলে ভাগ্যে না জানি কি হয়। 
বিনা বরে কুম্ভকর্ণে দেখে লাগে ভয় ॥। 
'বাধর নিকটে বর পেলে কুম্ভকর্ণ । 
ধরিয়া দেবতাগণে করিবেক চূর্ণ ॥ 
এত ভাবি দেবগণ করিয়া বুকতি। 
ডাক "দয়া আনাইল দেবা সরস্বতী ।। 


উত্তরাকাণ্ড ৭৩ 


দেবীরে কহিল তবে যত দেবগণে । 
এই 'নবেদন, মাতা, তোমার চরণে ॥ 
গয়াছেন কুদ্ভকর্ণে বিধি দিতে বর । 
বৈস গিয়া রাম্মসের কণ্ঠের উপর ॥ 
বর দিতে প্রজাপাত চাহিবে যখন । 
তুমি বলো নিদ্রা আম যাব অনুক্ষণ ॥ 
পাঠালেন য্যান্ত করে যতেক অমর । 
দেবী বসিলেন তার কণ্ঠের উপর ॥ 
1বাঁধ বলেন গকবা বর মাগ নিশাচর | 
কুম্ভকর্ণ বলে 'নিদ্রা যাব নিরন্তর ॥। 
বার বলেন বর চাহলে যেমন । 
দবানিশি নিদ্রা যাও হয়ে অচেতন ॥। 
সরস্বতী চললেন আপন ভবন । 
নিদ্রা যায় কুদ্ভকর্ণ হয়ে অচেতন ॥| 
বর শুনি দশানন আইল শীঘ্রগগাত । 
ব্রহ্মার চরণে ধরি করয়ে 'মিনাত ॥ 
দশানন বলে সৃষ্ট আপনি সাঁজলে | 
ফল সহ বৃক্ষ কেন কাট ডালে মূলে ॥। 
কু্ভকর্ণ তোমার সম্বন্ধে হয় নাত । 
এমন দারুণ শাপ না হয় ষুকাত ॥। 
নিদ্রা বাবে তব বাক্যে না হইবে আন । 
নদ্রাজাগরণ, প্রভু, করহ বিধান || 
কাতর হইয়া ধরে ব্র্ধার চরণে । 
কুদ্ভকর্ণ বর শ্দান হাসে দেবগণে ॥। 
সদয় হইয়া ব্রহ্মা বাঁললা বচন । 

ছয় মাস নিদ্রা এক 'দন জাগরণ ॥ 
অন্ভুত ধারবে বল অদ্ভুত ভক্ষণ । 
-একেম্বর সমরে জানবে ন্রিভূবন |। 
যুদ্ধে কেহ না আঁটবে কুম্ভকর্ণবীরে । 
কাঁচা নিদ্রা ভাঙ্গলে যাইবে যমঘরে ॥। 
এতেক বলিয়া ত্রদ্ধা গেল নিজ স্থানে । 


বিশ্রবার ঘরেতে আইল তিন জন । 
রাবণ পাইল বর কাঁপে ভ্িভুবন ॥ 


রাবণ কর্তুক লৎ্কারাজ্য অধিকার 


সূমালী শুনিয়া তাহা আতি হরষিত। 
পাতাল হইতে তারা উঠিল ত্বারিত ॥ 
সুমালী রাক্ষস উঠে লয়ে পরিজন । 
সহোদর মারাঁচ প্রহন্ত অকম্পন ॥। 

গনজ পাঁরবার লয়ে উঠে মাল্যবান: । 
বজ্রমষ্ট বির্পাক্ষ ধূষ্স খরশান ॥। 
ছিল মাল্যবানের তনয় চারি জন । 
ধার্মিক সে চারিজনে নিল বিভীষণ || 
মাল্যবান্‌ কোল "দিয়ে কহে দশাননে । 
পুনঃ উঠিলাম সবে তোমার কল্যাণে ॥। 
যে কালে তোমারবাপেকন্যা দিন দান । 
সেই দিন ভাব দুঃখে পাব পারন্রাণ ॥। 
বফুভয়ে হয়োছন পাতাল 'নিবাসাঁ। 
তোমার ভরসা পেয়ে পৃথিবীতে আসি ॥। 
রাক্ষসের রাজ্য সে কনক লঙকাপূরী । 
হয়েছে সে লৎকায় কুবের আঁধকারী ॥। 
কুবের নিকটে দূত প্রের একজন । 
লগ্কাপুরী ছেড়ে যাক নহে দিক রণ ॥। 
অনাবাসে এরূপ রাঁহব কতকাল । 
লঙ্কাপূরী কেড়ে লয়ে কর ঠাকুরাল ॥। 
রাবণ বলে, মাতামহ, 'কি কহ আপনি । 
জ্যেম্ঠ ভাই মহাগুরু পিতৃতূল্য জানি ॥ 
জ্যেষ্ঠ সঙ্গে বিসদ্বাদ কোন্‌ জন করে । 
হেন বাক্য না বলিহ সভার ভিতরে || 
রাবণ এতেক যাঁদ কহে মাল্যবানে । 


দুই ভাই কুম্ভকর্ণে স্কন্ধে করে আনে ।। প্রহন্ত ডাকিয়া বলে সভা বিদামানে ॥। 


৭৪8 


কবেরের মান্য রাখ জ্ঞাতিগণ দৃহখা । 
ন্রভূবনে কেআছে ভ্রাতার সুখে সুখী ॥। 
দেখ দেব দানব গন্ধব্ব দৈতাগণ । 
দ্রাতাকে মারিয়া রাজ্য লয় কত জন ॥। 
তাহার প্রমাণ দেখ কাহ তব স্থান | 

মন দয়া শুন তবে তাহার বিধান || 
বৈমান্রেয় ভাই মারে দেব পুরন্দর । 

ভাই মার স্বর্গেতে হইল দণ্ডধর ॥। 
গরুডুর ভাই নাগ সব্বলোকে জ্ঞানে । 
গরুড় পাইলে খায় হেন সর্পগণে |1 
সর্বজন ভাই মেরে করে ঠাকুরাল ৷ 
ভায়ের গৌরব কে রেখেছে কতকাল ॥। 
গুর্‌ বাল মান কিন্তু জ্ঞাতি মনোদহঃখ । 
কুবের প্রভূত্ব করে তোমার কি সুখ ॥। 
পূর্বে জননীকে তম দিয়াছ আশ্বাস | 
জিনিয়া লইব লঙ্কা কুবেরের পাশ |। 
ভুলিলে সে সব কথা তুমি কি কারণ । 
ইহা শুনি উদ্যোগী হইল দশানন ॥। 
তখনি ভাকিয়া দূতে কহিছে রাবণ । 
দূত তুমি বাহ শীঘ্র কহ বিবরণ ॥। 
রাবণের দূত গিয়া নোঙাইল মাথা । 
যেড়হাতে কুবেরের স্থানে কহে কথা ॥। 
রাক্ষসের রাজ্য এই কনক লকাপুরাঁ । 
এ হ্ছানে কেমনে রবে ধন আঁধকারী || 
আপন গৌরব রাখ রাবণ সম্মান । 
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ অন্য স্থান । 
দুরন্ত রাক্ষসজাতি বদ্ধ বিপরীত | 
লঙকা দয়া রাবণেরে করহ 'পিরীত || 
মাতামহ রাজ্য তাই আঁধকার করে । 

কি সম্পর্ধে আছ তুমিল্কার ভিতরে ॥ 
রাবণ গৌরব রাখ শুন ধনেম্বর। 
ছাড়িয়া কনক লঙ্কা যাহ স্থানান্তর ।। 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


রাবণের দূত যাঁদ এতেক কাঁহল 
কুবের পিতার কাছে সব জান।ইল ॥। 
বিশ্রবা বলেন শুন ধন আঁধকারী ' 
দুরন্ত রাক্ষস আম কি কহিতে পার ॥। 
ব্রহ্মার বরেতে নাহি মানে বাপ ভাই। 
থাক গিয়া স্থানান্তরে দ্বন্দ্বে কাত নাই ।। 
কৈলাস পর্ত্বতে যাহ থা ভাগী-থন । 
সেইখানে গিয়া ত্বাম করহ বসাঁতি |! 
বিশ্রবার বচনে কুবের পুলাকত । 
রাবণের দূত গেল কাঁহতে ত্বারত ॥। 
কুবের পাঠায় দূত করিয়া মিনতি । 
মম আশাবাদ বল রাবণের প্রীতি ।' 
ছাড়িয়া কনক লৎকা যাব স্থানান্তন | 
1িন্তু নাই অংশাঅংশি ধনের উপর ॥ 
রশ কোট বক্ষে বহে কুবেরের ধন । 
লগুকা ছেড়ে কৈলাসেতে করিল গমন ॥ 
লগুকা পেয়ে রাক্ষসের পরম 'পিরাঁতি । 
লগুকাতে করেন রাজ্য রাক্ষস দুম্মাত 
মন্ণা করিয়া তবে যত নিশাচরে । 
রাবণে কাঁরল রাজা লগুকার ভিতরে ॥। 


রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম 


মৃগয়া কারতে গেল ভাই তিনজন । 
ময়দানবের সনে হৈল দরশন ॥ 
কন্যার্র আছে তার সব্ঘলোকে জানি ৷ 
ভ্রভূবন 'জিনি কন্যা রূপেতে মোহিনী ॥ 
কন্যা দোখ পিতামাতা বড়ই ভাবত । 
কারে কন্যা বিভা দিব না জানি 'বিহিত ॥ 
রাবণ বলে কন্যা লয়ে কেন আছ বনে। 
দানব আপন কথা কহে রাজা শুনে ॥ 


উত্তরাকাশ্ড 


রাবণে দানব বলে শৃন মহাশয় । 
কোন কুলে জন্ম তব দ্হে পারচক্ || 
দ্গানন বলে আম বিশ্রবানন্দন । 
রাক্ষসেন্ রাজা আম নাম দশানন ॥ 
ময় বলে আ'ম বিশ্রবারে ভাল জানি । 
বিবাহ করহ কন্যা আমার আপাঁন ॥। 
কন্যাদান করে ময় পাইয়া কৌতুক । 
শন্তি নামে শেলপাট দিলেন যৌতুক ॥। 
পবনের ভগ্ন শেল জগতে বিদিত। 
সেই শেলে হইলেন লক্ষণ মৃচ্ছতি | 
রাবণের রক্ষশাপ দানব না জানে । 
কনারে করিয়া দান হর্য হৈল মনে ॥। 
বিমোচন রাজকন্যা নামে বজু্জবালা । 
কুম্ভকণ” বিভা কৈল রূপে চন্দ্ুকলা ॥। 
সাত যোজন দীর্ঘ অঙ্গ কুম্ভকর্ণ বার । 
[তন যোজন দীর্বাকার কন্যার শরীর ॥ 
বর কন্যা উভয়ে হইল সশোভন । 

[ক রাজযোটক ব্রহ্মা করল সৃজন ॥ 
সরমা নামেতে ছিল গন্ধব্ব কুমারাঁ । 
'বিভীষণ বিভা কৈল পরমা পংন্দরী || 
মৃগয়াতে গিয়া বিভা কৈল তপোবনে । 
রাহ করিয়া ঘরে আইল তিনজনে ॥। 
মন্দোদরী গর্ভে জন্মে পূত্র মেধনাদ । 
তারে দোঁথ দেবগণে গণয়ে প্রমাদ | 
মেঘের গঙ্জনে গঙ্কজে লগ্কার গভতরে । 
দেব দানব ন্রিভুবন কাঁপে তার ডরে ॥ 
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঞ্কাপরে । 
দেব দানবের কন্যা লয়ে কেলি করে ।। 
লঙ্কাপুরে কুম্ডকর্ণ নিদ্বা অচেতন । 
ন্িংশং যোজন ঘর বান্ধিল রাবণ || 
পারা যোজন দশ আড়ে পাঁরসর । 
কুদ্ভকর্ণ নিদ্রা যায় তাহার 'ভিতর ॥ 


ণ৫ 


ভ্রশকোটি রাক্ষসে সে গৃহদ্বার রাখে । 
কুম্ভকর্ণ 'নদ্রা যায় আপনার সুথে 11 
চাঁর চার ক্বোশ যুড়ে ঘরের দুয়ার । 
রতন পালগ্ডে শুয়ে বীব অবতার ॥। 
শূন্য হতে দূন্ট হয় অর্ধ কলেবর । 
কু্ভকর্ণ দেখে কীপে যতেক অমর ॥ 
কুছ্ভকর্ণ নিদ্রা নাঙ্গি উঠিবে যে দিনে । 
স্বর্গ মর্তাপাতালেতে সবে তাহাজানে ॥ 
সেইদিন সকলেতে সাবধানে ফিরে । 
দেবগণ কম্পমান অমর নগরে |। 
কুম্ভকর্ণ নিদ্রা যায় ঘরের ভিতবে 
দোঁখয়া ত পুরন্দর 'চান্তত অন্তরে ।। 
রাবণ বিধির বরে কারে নাহ মানে । 
দেব দানবের কন্যা ধরে ধর আনে || 
ইন্দেব নন্দনবন আনে উপাঁড়য়া 

কার সাধ্য নিবারণ করিবে আসিয়া ॥। 
মান ঝাঁষ দেবতার হিংসা করে ফিরে । 
যম নাহি নিদ্রা যায় রাবণেব ভরে । 


কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ 


কুবের শৃনিল রাবণের যত কর্ম্ম ' 

দত পাঠাইয়া দিল জানাইতে ধদর্ম || 
দূত গিরা রাবণেরে নোগাইল মাথা । 
যোড়হাত করি কহে কুবেরের কথা |! 
দূত বলে, মহারাজ,খ্তব হিত চাই । 
তোমারে বুঝাতে পাঠাইন তব ভাই ।। 
'িশ্রবার পত্র তুমি কুলে অবতার । 
তোমারে করিতে হয় উত্তম আচার || 
দেবতার হিংসা কর দেবগণে দুঃখ । 
বাঁধ তপস্বীর হিংসা কোন" শাস্মে লাখ ৪ 


৬ 


দেবতা ধাঁষর কোপে 'িপরাঁত ঘটে । 
সাধূজনে 'হংসা করি পড়ে ত সঙ্কটে ।। 
দেবতার শাপে দখ পায় নিরন্তর । 
আমার ঠাকুর যক্ষরাজ ধনেন্বর || 
কারলেন উগ্র তপ মলয় শিখরে । 
সব্বদা 'বিরাজে তথা পার্বতী? শঙ্করে ॥। 
ছলরূপে ভ্রমেন চিনিতে কেহ নারে । 
দুজনে ছিলেন সুখে মলয় শিখরে ॥। 
হাস্য ক্রীড়া কৌতুকে ছিলেন দুজনে । 
কুবের চাঁহায়ছিল বামচক্ষু কোণে ॥। 
কুপিলেন ভবানণ কুবের দরশনে । 
কুবেরের বামচক্ষু পড় সেইক্ষণে || 
একচক্ষ পুড়ে গেল শুন লঞ্কে*বর । 
এক চক্ষে তপ করে হাজার বছর ॥। 
তথাঁপ না ঘচল সে দেবী কোপানল । 
কুবেরের আঁখি আছে হইয়া 'পিঙ্গল ॥। 
দেবতার শাপ কভু না যায় খণ্ডন । 
দেবতাগণের হিংসা কর কি কারণ ॥ 

তব অমঙ্গল দেব 'চীন্তবে সদাই । 

তোমা বুঝাইতে পাঠাইল তব ভাই ॥ 
এত যাঁদ কহে দূত রাবণ গোচরে । 
শুনিয়া রাবণরাজা কুপিল অন্তরে ॥। 
আমাকে পাঠায় দূত আপনা না জানে । 
তোরে কাটি আজ তার বাঁধব জীবনে ॥। 
জ্যেঘ্য ভাই বলে তারে এতাঁদন সাঁহ । 
নিকট মরণ তার শোন তোরে কহি ॥। 
কোন অহওকারে স্ীত কাঁহল কুকথা । 
হাতে থাচ্ডাকারয়া দূতের কাটে মাথা।। 
দূতে কাটি সাঁজল কুবেরে কাটিবারে । 
দগ্বিজয় করিতে সা'জিল লক্ডেন্বরে ॥। 
ন্রিভুবন 'জনিতে সাঁজিল দশানন | 
'্লাবণের সাজনে কাঁপিল দেবগণ ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


শত অক্ষোহণীসাজে মুখ্য সেনাপাঁত । 
সাজয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীপ্রগাত ॥। 
শত অক্ষোহণী নিল জাঠি ও ঝকড়া । 
[তিন কোটি সাজয়া চাঁলল তাজা ঘোড়া ॥ 
[তন কো বৃন্দ রথ কাঁরল সাজন । 
মাঁণকের চাকা রথ সোনার গঠন ॥। 
রাহুত মাহ্‌ৃত হঙ্তাঁ সাজিল অপার । 
আছুক অন্যের কাজ দেবে চমৎকার ॥ 
সেনাপাতগণ নড়ে বড় বড় বীর । 

যার বান আঘাতে পর্বত হয় চির ॥ 
অকম্পন প্রহপ্ত সে শঠ ও নিশঠ । 
শোণিতাক্ষ বিরূপাক্ষ রণেতে উংকট ॥ 
ধূম্রাক্ষ ভাস্কর আদি তপন পনস। 

বড় বড় বীর সাজে অনেক রাক্ষস ॥ 
মারীচ রাক্ষস চলে নানা মায়া ধরে। 
যত যত বার 'ছিল লওকার ভিতরে ॥ 
মহাপান্ন রাক্ষস সে খর ও দূষণ । 
বাঁকামুখ ওম্ঠবর্র ঘোর দরশন ॥ 

শুক সারণ শাদ্দ্ল চলে জাচ্বুমালী । 
বজুদন্ত 'বিদযজ্জিহব বলে মহাবলনী ॥। 
মহাপাশ মহোদর দুই সহোদর । 
মকরাক্ষ চলল যে মহাধনর্ধর ॥। 
ন্রিভুবন জানতে রাবণ রাজা সাজে । 
ঢাক ঢোল আদ করি নানাবাদ্য বাজে ॥ 
লগকায় রাঁহল মেঘনাদ 'বিভীষণ । 
কুম্ভকর্ণ রাহল নিদ্রায় অচেতন ॥ 
খাণ্ডা খরশান টাঙ্গ আত ভয়ঙ্কর । 
নানা অস্ত্রে সায়া চলিলা লক্ফেশবর ॥ 
নানা আভরণ পরে দশানন সাজে । 
নাহক এমন রূপ 'ন্রভ্বন মাঝে || 
সসৈন্যেতে রাবণ সাগর হৈল পার । 
কৈলাস পর্বতে উঠি করে “মার মার ॥ 


উত্তরাকান্ড 


দূত গিয়া কহিল কুবের বরাবর । 
যুণ্ববারে আইল রাবণ নিশাচর || 
ত্রিশ কোটি যক্ষে কুবের পাঠাইল রোষে। 
লাগিল বিষম যুদ্ধ বক্ষ ও রাক্ষসে ॥ 
রাক্ষস বাঁরষে বাণ যক্ষের উপর । 
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মূদ্গর ॥ 
পলায় সকল যক্ষ রাক্ষসের ডরে । 
রাবণের যুদ্ধ কেহ সাঁহতে না পারে ॥ 
ষক্ষের উপরে করে বাণ বারষণ । 
পলায় সকল যক্ষ নাহি সহে রণ ॥। 
যোগবৃদ্ধ নামে কুবেরের সেনাপতি । 
যুঝিতে কুবের তারে দলা অনুমাত ॥ 
'বিষুচক্ সমান তাহার চক্লে ধার । 
রাক্ষস উপরে করে বাণ অবতার ॥ 
চক্রাঘাতে কাতর হইল মহোদর । 
রুষিল রাবণ রাজা লকার ঈশ্বর ॥। 
কোপেতে রাবণ করে বাণ বরিষণ। 
ভঙ্গ দিল যোগবৃদ্ধ নাহ সহে রণ ॥ 
পলাইয়া যায় সে আওয়াসের গড়ে । 
দ্বারীর নিকটে রহে কপাটের আড়ে ॥ 
রথ হেতে রাবণ পাঁড়ল দিয়া লম্ফ । 
সপেরে ধারতে যেন গরুড়ের কম্প ॥ 
দ্বারপাল রূপে সূর্য আছেন দ:য়ারে। 
রাখল কপাট দিয়া রাবণের ডরে ॥ 
কুপিল রাবণ রাজা বলে মহাবলী । 
বাড়ীর ভিতরে যায় করে ঠেলাঠেলি।। 
পাথরের কপাট ত:লিয়া এক টানে । 
কোপে দ্বারপাল রাবণের 'শিরে হানে ॥ 
রন্কে রাঙ্গা হয়ে পড় রাজা দশানন। 
ভাগ্যেতে রহিল প্রাণ না হৈল মরণ ॥ 
সে পাথর তলে রাবণ দ্বারপালে হানে। 
পাঁড়ল সে দ্বারপাল পাথর চাপানে ॥ 


৭৭ 


দ্বারপাল অচেতন কুবের "চিন্তিত । 
সেনাপাঁত মণিভদ্রে ডাঁকল ত্বরিত ॥। 
মাণভদ্রু শুনহ প্রধান সেনাপাঁত । 
আ'জকার যুদ্ধে তাঁম হও গিয়া কৃতা।। 
বাছয়া কটক কর সত্বরে সাজন । 

হাতে গলে বান্ধি আন লঙকার রাবণ ॥ 
[দিলেক দানব যক্ষ বহু সেনাপতি । 
চব্বিশ কোটি সেনারে তাহার সংহতি ॥। 
লইয়া 'বিকট সৈন্য মাঁণভদ্র নড়ে। 
গঁষ্ভিয়া কটক চলে মহাশব্দ পাড় ॥ 
মাণভদ্রু এসে করে বাণ বারষণ । 
চা'রাদকে ভঙ্গ দিল নিশাচরগণ |। 
রাবণের সেনাপাঁতি যতেক প্রধান । 
যক্ষের কটকে বান্ধ করে খান খান ॥ 
নানা-অস্ত্র রাক্ষস ফেলায় চারাভতে । 
ভঙ্গ দিল যন্ন গণ না পারে সাহতে ॥ 
উভরড়ে পলাইল আউর চুলী । 

দৌঁথয়া রু'ষল মাঁণভদ্রু মহাবলী ॥ 
মণিভদ্রে দেখিয়া রাক্ষস ভাগে ডরে । 
দেখিয়া রুল রাবণ লঙকার ঈশ্বরে ॥ 
মাঁণভদ্রু দশানন দুই জনে রণ । 

গদা হাতে মাঁণভদ্রু ধায় ততক্ষণ ॥ 

দশ যোজন পর্বত আনে বায়ুভরে | 
গাঁজয়া পর্বত হানে বাবণের শিরে ॥ 
রাবণ মারল বাণ উাঁঠয়া আকাশে । 
সেই বাণ মণিভদ্রু গাললেক গ্রাসে ॥ 
মণিভদ্র মুখ দেখ রু'ষল রাবণ । 
কুঁড়হাতে চাঁপি তার বাঁধল জীবন ॥ 
মাঁণভদ্রু পড়ল রাক্ষসগণ হাসে । 
কুবেরের ভগ্রদূত কহে উদ্ধশ্বাসে ॥ 
মাণভদ্রু পড়ে রণে কুবের চন্তত । 
আপাঁন আইল রণে পান্রেতে বোঁছ্টত ॥ 


নি 


ডাক 'দিয়া বলে শুন ভাই রে রাবণ । 
আমার সাঁহত তব যুদ্ধ কি কারণ ॥ 
মাণভদ্রে পাঠাইলাম যীঝবার তরে । 
কাঁড় হাতে চাপ তুম ধারলে তাহারে ॥ 
অপার্ধ-পদ্দেতে আঁম এনোছ যুদ্ধেতে । 
বাঁধতে নারিবে আর চেপে কুড়িহাতে ॥ 
করেছ অনেক তপ আস্থচর্্ম সার । 
নারলে অমর হতে কেন অহগুকার ॥ 
অমর হইনু আম তপের প্রসাদে । 
কুকমর্ম কাঁরয়া ভাই, পাড়বে প্রমাদে ॥ 
যথা তথা যুদ্ধ কর অবশ্য মরণ । 
মৃত্যুকালে মনে করো আমার বচন ॥ 
অমর হয়েছি কিসে লইবে পরাণ । 

হার যাঁদ রণেতে করিবে অপমান ॥ 
এত যাঁদ কাঁহল কুবের যক্ষরাজে | 
রাবণের পান্রীমন্র সবে পড়ে লাজে ॥ 
কুব্যাদ্ধ ঘাঁটিল রাজ। দ.ষ্ট নিশাচরে । 
দোহাতিয়া বাঁড় মারে কুবেরের শিরে ॥ 
ণছ ছি? বাঁলে কুবের দিলেক 'টটকারা । 
এই মুখে খাবে, ভাই, স্বর্ণ লঙ্কাপ্নরা ॥ 
দুই কটকেতে যুদ্ধ হইল বিস্তর । 
কুবেরের বাণে রাজা হইল জঙ্জঁর ॥ 
জঙ্জ'র রাবণ রণে কুবেরের বাণে। 
কেমনে জানব রণ ভাবে মনে মনে ॥ 
সংসারের মায়া জানে পাঁপিম্ঠ রাবণ । 
কুবেরের সনে করে মায়া রূপে রণ ॥ 
শার্দৃল হইয়া কেহ কামড়ায়ে মারে । 
বরাহ হইয়া কেহ দন্ত দিয়া চিরে ॥ 

মেঘ হৈয়া পড়ে কেহ অঙ্গের উপর । 
ঝঞ্ধনা পড়য়ে ষেন গর্দার প্রহার ॥ 

শেল শূল মারে কেহ কাঁরয়া গচ্জন। 
কুবেরে প্রহার করে রাজা দশ্ানন ॥ 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


রন্তে রাঙ্গা কুবেব সে পড়ে ভামতলে । 
উপাঁড়ল বৃক্ষ যেন পড়য়ে সমূলে ॥ 
কুবেরে ধাঁরয়া লয় যত অননচর | 
ধাঁরয়া রাখল লয়ে পুরীর ভিতরে ॥ 
কুবেরের ভাণ্ডার সে লুটে দশানন । 
[বিশেষ পূজ্পক রথ আর অন্য ধন ॥ 
রাবণ প্রবেশ করে তার অন্তঃপূরী । 
দৌঁখয়া পলায় সবে যত 'ছিল নারী & 
কুবেরের অন্তঃপুরে হৈল হাহাকার । 
রাবণ লাঁটয়া সব করে ছারখার ॥ 


রাবণের প্রাতি নন্দীগ্ন আভশাপ এবং 
রাবণ কর্তৃক কৈলাস উত্তোলনের চেষ্ডা 


কুবেরে 'জীনয়া যায় শঙ্করের পুরা । 
সম্ভাষতে মহাদেব সহ ত্বরা কার ॥ 
কার্তিকের জন্মস্থান তথা শরবণ । 
ঠোঁকয়া তাহাতে রথ রাহল রাবণ ॥ 
বনেতে ঠোঁকল রথ নহে আগ.সার । 
রাবণ পানের সহ ষ্যান্ত করে সার ॥ 
মারীচ রাম্মস কহে রাঝণর কাণে। 
কুবেরের এই রথ রাক্ষসে না মানে ॥ 
সারাঁথ চালায় রথ রথ নাহি নড়ে । 
দেখতে দৌখতে ঠশবদূত আসি পড়ে ॥ 
না চালাও রথ এই কৈলাস শিখর । 
গৌরাীসহ হেথায় আছেন মহেশ্বর । 
হেথা দানব গন্ধব্ব দেব নাহ আসে । 
এ পর্বতে আসতেছ কাহার সাহসে ॥ 
কুপিল রাবণ রাজা দূতের বচনে । 

রথ হইতে নাঁময়া এল (শবস্ছানে ॥ 
নন্দী নামে দ্বারী ছিল রাবণ তা দেখে । 
হাতে জাঠা করি নন্দী সেই দ্বার রারে ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


ৰানরের মত মুখ দেখিয়া নন্দীর । 
উপহাস করিল রাবণ মহাবীর ॥ 

নন্দী বলে শঙ্করের আম দ্বারপাল । 
আমার সম্মুখে কেন কর াকুরাল ॥ 
দৌখয়া আমার মুখ কর উপহাস । 

এ বানর কারবে তের সর্বনাশ ॥ 
দুরাচার তোরে মার কোন- প্রয়োজন । 
নজ দোষে সবংশে মারব দশানন ॥ 
রাবণ নন্দীর শাপ নাহ শুনে কাণে। 
কৃঁড় হাতে সাপটিয়া কৈলাস সে টানে ॥ 
কৈলাস ধারয়া দিল দশানন নাড়। । 
সন্তীর যোজন নড়ে কৈলাসের গোড়া ॥ 
টলমল করে “গর দেব কাপে ডরে । 
প্্বতাঁনবাসী গেল ধূঙ্জটীর আড়ে ॥ 
সবে বলে, মহাদেব, কর পাঁরন্রাণ । 
কোন্‌ বীর আসিয়া পর্বতে ।দল টান ॥ 
রাবণের ক্রিয়া দেখি হাসে কীত্তবাস। 
বামচরণের নখে চাপেন কৈলাস ॥ 
ব্যঘাতে রাবণ ছাড়ে মহা চাঁংকার । 
শিবের নিকটে কিবা তার অহগুকার ॥ 
হইল পুজ্পক মুক্ত ধূঙ্জটীর বরে । 

সে রথে চ'ড় রাবণ জয় সব করে ॥ 
কাঁশ্তবাস পাণ্ডিতের জন্ম শুভন্দণে ৷ 
গ্ইল উত্তরাকাণ্ড গীত রামায়ণ ॥ 


বেদবতশর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং 
রাবণকে তাহার আভশাপ প্রদান 


জগন্তের কথা শুনি শ্রীরামের হাস । 
কহ কহ, মুনি, কহ করিয়া প্রকাশ ॥ 
কৈলাস এড়গ্না কোথা গ্েল দশানন। 
কহ দৌখ শুনি, মুনি, পুরাণকথন ॥& 


5৯১ 


অগ্নত্ত্য বলেন, রাম, কর অবধান । 
কহি কিছু রাবণের আরো উপাখ্যান ॥ 
বেদবতঈ নামে কন্যা পরম শোভনা । 
৩পস্য করেন বনে 'হমাংশৃবদনা ॥ 
পবিত্র আকৃতি তাঁর পাঁবির প্রকাতি । 
শ্ধসত্তা শুদ্ধমাতি সূর্ধযসম দাত ।। 
দৈবযোগে রাবণ যে তথা উপবীত। 
কন্যাকে দয় দুষ্ট হইল মোহিত ॥ 
আতাঁথ আচারে কন্যা দিলেন আসন । 
মূস্ধ চিন্তে দশানন 1অজজ্ঞাসে তখন ॥ 
কে তু'ম কাহার কন্যা কাহার কামিনী । 
ক জন্যে এ মহারণ্যে থাক একাকিনী ॥ 
এরুপ সুবর্ণ কান্ত কর কেন নাশ । 
1ক হেতু কঠোর তপ কর উপবাস ॥ 
কন)। বলে মোর কথা কাঁহতে বিশ্তর । 
যেহেতু তপস্যা কার শুন লঞ্কশ্বর ॥ 
কুশধব্জ পিতা ?পতামহ বৃহস্পাঁত । 
সে কুশধজের কন্যা আম বেদবতাঁ ॥ 
[পিতা বেদপাঠে রত ছিলা যেইক্ষণে । 
জণ্মিলাম সেইক্ষণে তাঁহার বদনে ॥ 
অযোনিসম্ভবা মোর নাম বেদবতা। 
[পিতার অধিক স্নেহ হৈল আমা প্রাতি ॥ 
দিবেন উত্তম পাত্রে এই তাঁর পণ । 

কে আছে উত্তম পাত্র বিনা নারায়ণ ॥ 
অতএব 'বস্ণু সহ 'বিবাহ আমার ॥ 
দিবেন এই বাঞ্চ 'ছিল নিতান্ত পিতার ॥ 
ইতিমধ্যে শজ্ভ নামে দৈত্য হন্তে পিতা । 
মারলেন হইলেন মাতা অনুমৃতা & 
আজন্ম তপস্যা কর এই অ.ভলাষে । 
কতাঁদনে পাইব সে শ্যাম পীতবাসে ॥ 
শুনিয়া কন্যার কথা দশানন হাসে । 
রথ হৈতে নাময়া সে কহে মুদুভাষে ॥ 


৮০ 


টৈলোক্য 'জানয়া রূপ গুণ তুম ধর। 
সূন্দার, কেন সে বৃদ্ধ বর ইচ্ছা কর ॥ 
কুটিল সে কালর্প কোথা নারায়ণ । 
নাগাল পাইলে তার বাঁধব জীবন ॥ 
কন্যা বলে হেন বাক্য না আন বদনে। 
কৃষ্ণ বিনা কেবা আছে এ তিন ভুবনে ॥ 
শুনিয়া কন্যার কথা দ.ষ্ট জাতুধান । 
ধাঁরয়া কন্যার কেশে করে অপমান ॥ 
দৌরাত্ম্য করিয়া শেষে ছাড়ল রাবণ । 
কন্যা বলে অপমান কর ক কারণ ॥ 
প্রবেশ কারব আম জবলস্ত আগুনে । 
অপাবত্র এ শরীর রাঁথ কি কারণে ॥ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর হাল পাপকারী । 
অঞরপ প্রাণী নারী হই ?ক কাঁরতে পার ॥ 
তপস্যার ফলে যাঁদ তোরে নম্ট করি । 
[বিফল হইবে এত তপস্যা আমার ॥ 
আঁগরকুণ্ড জবাঁলল যে আন কণ্ঠরাশি। 
প্রবেশ কাঁরতে যায় সে কন্যা রূপসী ॥ 
আঁগ্নকে প্রার্থনা করে বহন স্তব কার । 
শ্রেন্চকুলে জাঁন্ম যেন অন্য হেথা মাঁর ॥ 
নারায়ণ স্বামী হবে জন্মজন্মান্তরে | 
মোর লাগ রাবণ সবংশে যেন মরে ॥ 
রাবণ লাগিয়া মাঁর সর্্বলোকে দুঃখী । 
মোর লাগ রাবণ মারবে লোক সাক্ষী ॥ 
প্রবেশ কারল কন্যা মহাবৈশবানরে | 
পুঙ্পবৃষ্টি আকাশেতে দেবগণ করে 
জনক রাজার কন্যা নাম ধরে সীতা । 
পাঁতিব্রতা অবতীশর্ণা সেই শুভান্বিতা ॥ 
পাঁতব্রতা শাপ কভু নহে অন্যমত । 
সশতা লাগ্গি মারল রাবণ আদি যত ॥ 
ব্রেতাষুগে, রঘুনাথ, তম তার পাঁত। 
তব ধর্্মপত্ী সীতা সেই বেদবতা ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


অহগু্কারে দশানন সবংশেতে মজে । 
অধম্মঞ্ধ হইলে সুখ নাহ কোন কাজে ॥ 
অগন্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস । 
“কহ কহ" বাল রাম করেন প্রকাশ ॥ 


মরুস্তরাজার ঘজ্ঞানূত্ঠান ও রাবণের 
নিকট পরাজয় স্বীকার 


শ্রীরাম বলেন, মুনি। কহ বিবরণ । 
কহ অতঃপর কোথা গেল দশানন ॥ 
অগন্ত্য বলেন কারে রাবণ না মানে । 
শাপ গালি দেয় যত 'কিছ নাহ শুনে & 
যত যত রাজা আছে পাাঁথবী মণ্ডলে । 
সবাকারে দশানন 'জিনে বাহুবলে ॥ 
যজ্ঞ করে মরুত্ত ভূপ্পতি মহাধনন । 
সমস্ত ব্রাহ্মণ যজ্ঞে করে বেদধ্বান ॥ 
যজ্মভাগ লইবারে এল দেবগণ । 

রথে চাঁড় সেইখানে চিল রাবণ ॥ 
ঘাস পেল দেবগণ রাবণেরে দেখি । 
সর্প যেন নত হয় দেখে তাক্ষ্য'পাখী ॥ 
না দৌখ উপায় কোন যত দেবগণ | 
পাঁক্ষরূপ ধার সবে হৈল অদর্শন ॥ 
ইন্দ্র হন ময়ূর কুবের কাঁকলাস। 

যম কাকরুপ হন বর্ণ সে হাঁস ॥ 
মরুত্ত ভূপাঁত যজ্ঞ করে মহাসুখে । 
“রণ দেহ" বালয়া রাবণ তারে ভাকে ॥ 
মরুন্ত বলেন আমি তোমারে না চিনি । 
পারচয় দেহ মোরে তবে আম জানি ॥ 
দশানন বলে আম ভ্ববনে বাদিত । 
রাবণ আমার নাম সংসারে পাঁজত ॥ 
কুবেপ্ন আমার জ্যেষ্ঠ ধন আঁধকারশী ৷ 
লইলাম তাহার কনক লঙ্কাপুরী ॥ 


ভন্তরাকান্ড 


আপন বড়াই করে রাবণ সে স্থলে । 
শুনিয়া মরূত্ত রাজা আঁগ্র হেন জবলে ॥ 
জোম্ঠের হরিলে মান কাঁহছ আপনি । 
হেন কথা লোকমুখে কখন না শ্দান ॥ 
ধাছ্মকের অপমান অধাঁম্মিকে করে । 


ধা্মিক তাহার নিন্দা সাঁহতে না পারে ॥ 


পাইয়া ব্রহ্মার বর কারে নাহ ডর । 
মানুষের হাতে আঁজ যাবি যমঘর ॥ 
অস্ত্র লয়ে রাজা যায় যুঁঝবার মনে । 
হাত পসারিয়া রাখে সমন্ত ব্রাহ্মণে ॥ 
মহেশের যজ্ঞে রাজা অনুচিত কোপ । 
আপ্পনি হইবে দুম্ট সবংশেতে লোপ ॥ 
যজ্ঞ পূর্ণ না হইলে আত বড় দোষ । 
পরাজয় মান রাজা হউক সন্তোষ ॥ 
ব্রাহ্মণের বাক্যে রাজা কোপ করে দূর । 
কহিল পাপিম্ঠ বেটা বড়ই নিষ্ঠুর ॥ 
পরাজয় মানল মর্ন্ত যজ্ঞ স্থানে । 
ধজ্ঞের ব্রাহ্গণ সব ডাক 'দয়া আনে ॥ 
দশবিশ ব্রাহ্মণেরে সাপটিয়া ধরে । 
দৃষ্ট দশানন দূরে ফেলে সবাকারে ॥ 
কাঁরয়া সংগ্রাম জয় রাবণ চাঁলল । 
দেবগণ পক্ষী হতে বাহর হইল ॥ 
পক্ষী হয়ে দেবগণ পেল পরিন্রাণ । 
পাক্ষগণে দেবগণ করেন কল্যাণ ॥ 
ইন্দ্র বলে, ময়ূর, তোমারে 'দিনু বন্ন। 
হউক সহম্্র চ্ষম লেজের উপর ॥ 
যখন আকাশে মেঘ কাঁরবে গঞ্জন। 
পেখম ধাঁরয়া তুমি কাঁরবে নর্তন ॥ 
পূর্বেতে ময়ূর 'ছিল সামান্য আকার । 
ইন্দ্র বরে পুচ্ছে চক্ষু হইল তাহার ॥ 
কাঁকলাসে বর তবে 'দিলা ধনেম্বর | 
গ্র্ণবর্ণ হউক তোমার কলেবর ॥ 


৮৯ 


কুবেরের বরে তার 'নিজ বর্ণ খণ্ডে । 
স্বর্ণবর্ণ হইল মুকুট ধরে মুণ্ডে ॥ 
বরুণ বলেন, হংস, দিলাম এ বর। 
চন্দ্রসম হউক তোমার কলেবর ॥ 

আমি এক লোকপাল সাললের পাতি । 
জলেতে চঁরিতে তব হইবে 'পিরশীত ॥ 
যম বলে, কাক আ'ম 'দলাম এ বর । 
তোমার নাঁহক 7; মরণের ডর ॥ 
রোগ পাঁড়া তোম।ব না হইবে সংসারে । 
তব মৃত্যু হবে যাঁদ মানুষেতে মারে ॥ 
যেই জন যোগাইবে তোমার আহার । 
ষমলোকে তৃপ্ত তার হইবে অপার ॥ 
পক্ষীরা আপন স্থানে চলল যে যার । 
বর দয়া দেবগণ গেলা স্বর্গদ্বার ॥ 
মরত্তের যজ্ঞ কথা আত চমৎকার । 
তাহাতে সোনার পান পব্বত-আকার & 
স্বর্ণপান্রে ভাঁজ গনত্য করেন বর্জন । 
সেই সোনা ভরিয়াছে 'ন্রিলক্ষ যোজন ॥ 
কুবেরের ধন জিনি মরুত্তের ধন। 
মরুত্ত সমান আর নাহি কোন জন ॥ 
মরুত্ত রাজার ধন সংসারেতে ঘোষে । 
এমন ভূপাল ছিল চন্দুমার বংশে | 
মরুত্ত রাজার যজ্ঞ সংসার বাঁদত । 
উত্তরাকাণ্ড রচে কীততবাস সুপশ্ডিত ॥ 


রাবণ কতক অনরণ্য বধ ও রাবণকে 
তাহার আঁভশাপ প্রদান 


অগন্ঠের কথা শান শ্রীরামের হাস। 
“কহ কহ" বালি রাম করেন প্রকাশ ॥ 

মরূত্ত জিনিয়া কোথা গেল মে রাবণ। 
কহ দৌঁথ শ্বান মান পরাণ কখন ॥ 


৮২ 


মুনি বলে যাঁদ শুনে বার তথা আছে । 
তর্থান রাবণ যায় দ্রুত তার কাছে ॥ 
গিয়া কহে সত্বরেতে দেহ মোরে রণ । 
পরাজয় মানিলে না মারে দশানন ॥। 
পরাজয় যে না মানে করে অহঙ্কার ৷ 
রাবণের ঠাই তার নাহিক নিন্তার ॥। 
পূরম্দর নিজ মুখে মাগে পরাজয় । 
পরাজয় মাঁঘলে সংগ্রাম নাহ হয় ॥। 
এইর্‌পে রাবণ ভ্রমে পাথিবী মণ্ডলে । 
অযোধ্যা 'জানতে যায় 'জয় জয়' বোলে॥ 
অনরণ্য নামে ছিল রাজা অযোধ্যায় ৷ 
বার্তা পেয়ে দশানন তাঁর কাছে যায় ॥। 
তব পূর্ব পুবুষ সে অনরণ্য নাম । 
রাবণ তাঁহার কাছে চাঁহল সংগ্রাম ।। 
লঙকার রাবণ আম শুন অনরণ্য । 
রণ দেহ আমারে না চাহ কিছ; অন্য ॥। 
শুন অনরণ্য কোপে করে অহতুকার | 
কটকেতে মলামাশ হৈল মার মার ॥ 
প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে। 
দ্রদ্বয় তুলিয়া বাঁন্ধি রাজা সব দেখে ॥। 
বহ্‌কালজ্ীবী রাজা পাথবা ভিতর । 
বয়স তার বাইশ হাজার বছর ॥। 
সাঁজিল রাজার সৈন্য হস্তী ঘোড়া কত। 
অস্র শস্ম লইল যাহার 'ছিল যত ॥। 
দুই কটক রাজার সৈন্য মহাবল । 
রাক্ষসে মানুষে যুদ্ধ হইল প্রবল || 
অনরণ্য রাজা করে বাণ বারষণ । 
রাবণের সেনাপাঁত করে পলায়ন ॥ 
সেনাপাঁত ভঙ্গ দোখ রাবণ ফাঁফর । 
অনরণ্যসহ যবে ক্রোধে লঞঙ্েশ্বর || 
রাবণ অসংখ্য বাণ করে বরিষণ । 
ব্দদ্ধা রাজা লমরে হইলা অচেতন ॥। 


কৃতিবাসা রামায়ণ 


আপনা সারিয়া করে বাণবরিষণ । 
বাণেতে জঙ্জর দেহ হইল রাবণ | 
রাবণের গা বাঁহয়া রন্ত পড়ে ধারে । 
যেমন গঙ্গার ধারা পব্বত শিখরে ॥ 
কেহ না জানতে পারে নাহ পায় আশ 
উভয়ে বারষে বাণ নাহ ফেলে *বাস ॥ 
দশানন বাণ এড়ে শূন্য হৈল তৃণ । 
তখন ব.ড়ার বাণ আছয়ে দ্বিগুণ ॥ 
আর বাণ যাবং না যোগায় সারাঁথ । 
তাবৎ রাবণ মনে করিল যূকতি ॥। 
রাবণ রাজার বুকে মারল চাপড় । 
ভুমেতে পাঁড়য়া রাজা করে ধড়ফড় ॥ 
মৃত্যুকালে বূড়ারাজা করে ছটফট । 
ধাইয়া রাবণ গেল বুড়া নিকট ॥ 
রাজভোগে বুড়া কভু নাহ জান রণ ৷ 
আমার সাহত যুদ্ধে অবশ্য মরণ ॥ 
জগং জিনিয়া ভ্রম আপনার তেজে । 
অবশ্য মরয়ে যষেবা মোর সনে যুঝে ॥ 
গর্ব করে বলে রাজা মরণের কালে । 
শাপ বর দিব যারে ততক্ষণ ফলে ॥ 
অনরণ্য বলে কিবা কর অহঙ্কার ৷ 
কভু হার কভু জিনি রণ ব্যবহার ॥ 
তুষিলাম বহ যুচ্ধ কার দেবগণে । 
তুঁষলাম নানারত্ন দানেতে ব্রা্গাণে ॥ 
রাজা হয়ে করিলাম প্রজার পালন । 
1তনলক্ষ দ্বিজ নিত্য করাই ভোজন ॥ 
এ সব আমার পূণ্য জানে সবে ভাঙে 
তোরেষে বাঁধবে সে জক্গিবে মোর কুলে 
সংগ্রামে পাঁড়য়া রাজা গেল স্ব্গপূর | 
দগ্বিজয় করি ভ্রমে লঙকার ঠাকুর ॥ 
তব প্র্বপ্ররুষেরে জিনিল যে রণে। 
সে রাবণ পাঁড়ল, শ্রীরাম, তব বাণে ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


পূর্বকথা শুনিয়া শ্রীরামের উল্লাস | 
গাইল উত্তরাকাণ্ড গাঁত কৃত্তিবাস ॥ 


কার্তবীধ্যাঙ্জনের হস্তে রাবণের 
পরাজয় 


শ্রীরাম বলেন বৃদ্ধ 'ছলেন দূর্বল । 
তেকারণে হয়োছল রাবণ প্রবল ॥ 
বীরশূন্য পাঁথবী ছিলেন সে সময় । 
তে'ই রাবণের বৃদ্ধ ছিল আঁতশয় ॥ 
সেকালের রাজা ব্রহ্গ-অস্ত্র নাহ জানে । 
রাবণের পরাজয় নহে তেকারণে ॥ 
মুনি বলে দশানন নানামায়া ধরে । 
রাক্ষসে করিলে মায়া কোন: জন তরে ॥ 
মায়ারণ দেখারণ অনেক অন্তর ৷ 
তেকারণে পরাজিত নহে লঙ্েশ্বর ॥ 
মানুষ হইয়া যিনি বিষু-অধিষ্ঠান । 
তাঁর ঠশই রাবণ যে পায় অপমান ॥ 
কার্তবীযযার্জননরাজা ছিল চন্দ্রবংশে । 
সহম্রহাত ধরে সে জন্ম বিষ্ত-অংশে ॥ 
নানাবাদ্ধি ধরিয়া সে রাজা রাজ্য রাখে । 
যার নামে হারাধন আসয়ে সম্মুখে ॥ 
শতশত কামিনী লইয়া কৃতূহলে । 
অঙ্জন করিত ক্লাঁড়া নদ্্মদার জলে ॥ 
মাঁহত্মতীনগরেতে তাঁর ছিল ঘর । 


তথা গিয়া বার্তা পৃছে রাজা লক্ষেশ্বর ॥ 


লঙ্কার রাবণ আমি চাহি আজ রণ। 
কার্তবার্ধযাজ্জনে কি করিল পলায়ন ॥ 
রাক্ষস কটক চাপ আঁত ভয়ঙ্কর । 
অজ্জ+ন রাজার তাহে নাহ কোন ডর ॥ 
লোকে বলে কিবা চাহ তুমি এই হথলে। 
করেন ভূপতি কলীড়া নম্দার জলে ॥ 


৮৩ 


নর্মদায় যায় বাঁর অঙ্জর্ন উদ্দেশে । 
পথে যেতে বিদ্যার দেখিল হরিষে £& 
নানাফুলফল দেখি আত মনোহর । 
নানাপক্ষী কেলি করে শোভে সরোবর & 
শৃত্য করে ময়ূর ঝওকারে মধ্ূকর । 
নানাহংস কেলি করে দেখিতে সূন্দর 
দানব গন্ধব্্ব দেব যক্ষ বিদ্যাধর | 
কামিনী লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ 
রাবণেরে দেখিয়া দেবতা কাঁপে ডরে। 
পলায় ছাঁড়য়া কোল পব্বত উপরে ॥ 
উভরড়ে দেবগণ পলাইল ভ্রাসে। 
দেবতা পলায় দেখি দশানন হাসে ॥ 
নম্মল নদীর জল পর্বতেতে বয় । 
নানাবিধ লোক তথা করয়ে আলয় & 
বিশ্যার্গার এঁড় গেল নম্্মদার কূলে । 
জলকোঁলি করে তথা কেশরাঁশান্দর্লে ॥ 
সহ শুকসারণ প্রভাতি পরিজন । 

রথ হৈতে সেইখানে উল রাবণ ॥ 
মধ্যাহকালের রোদ্রে তাপিত পাাঁথবা । 
রাবণে দেখিয়া মন্দতেজ হৈল রবি ॥ 
দুইকূলে বালি সে স্ফটিক হেন দোঁখ। 
বহু জন্তদ কোল করে নানাবিধ পাখা এ 
ম্মদার জল সেই আত স্মশীতল । 
ধাঁরে ধারে বায়? বহে অতি স্মকোমল ই 
সৈন্যসঙ্গে উিয়া রাবণ যায় জলে । 
ধূইল গায়ের রন্ত লগ রণচ্ছলে ॥ 
সাঁতারে রাবণরাজা নম্মদার জলে । 
আনন্দে করিয়া স্নান উঠিলেক কূলে | 
দেবদেব মহাদেব জগতের রাজা । 
নানা-উপচারেতে রাবণ বরে প্জা ॥ 
ক্বর্ণশিবলিঙ্গ তাহে কাণ্নমেখলা | 
ভন্তিতে রাধণ পূজে দেবাচ্ছনবেলা ॥ 


৮৪8 


শত সুবণের পার লাগে পৃজাসাজে । 
শঙ্খঘণ্টাদম্দুভি যে চাঁরাদকে বাজে ॥ 
করাইল 'শিবাঁলঙ্গস্নান সেই জলে । 

কলস করিয়া গম্ধ 'তদুপাঁর ঢালে ॥ 
মল্মজপ করিল লইয়া জপমালা । 

মোন নাহি ভাঙ্গে তার দেবার্চনবেলা ॥ 
কুঁড়হাত পসারিয়া নাচে রঙ্গেভঙ্গে । 
রাবণ গ্রণাম করে সেই 'শিবাঁলঙ্গে ॥ 
এঁদকে অজ্জনরাজা হয়ে হষ্ট্মীত । 
জলব্রীড়া করে সঙ্গে শতেক যুবতণ ॥ 
পসারে নদীর মাঝে হগ্ত সে দীঘল । 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধি রাখে তার জল ॥ 
ছিল যে কাঁকালি জল হইল পাথার । 
শতশত কন্যা দিতে লাগিল সাঁতার ॥ 
হাত সদ্বাঁরয়া রাজা এাঁড় দিল পান । 
আকুল হইয়া ডাকে যতেক রমণী ॥। 
হাতেতে জাঙ্গাল বান্ধে রাণী সব ভাসে । 
দেখিয়া অঙ্জ4নরাজা কৌতুকেতে হাসে ॥ 
হাতের উপরে হাত দেয় কাতে কাতে । 
সে জল উজান বহে কূল ভাঙ্গে স্রোতে ॥ 
[শিবপূজা করিছে রাবণ সেই কূলে । 
ম্নোতে তার ফলফুল ভাসাইল জলে ॥ 
রাবণ আপান গায় আপাঁন সে নাচে। 
বার্তা জানিবারে শুকসারণেরে পুছে ॥। 
না ভাঁঙ্গ রাবণ মৌন হাতে তুঁড় 'দিল। 
বৃত্তান্ত জানতে শুকসারণ চাঁলল ॥ 
নিম্ঠা বার্তা জানিয়া যে তাহারা জানায় । 
তোমারে ভেটিতে কার্তবীর্্যা্জন চায় ॥ 
সুন্দর অঙজ্জনরাজা যেন দেবপাত। 
জলক্লীড়া করে সব লইয়া ষুবতী ॥ 
নদীতে সহম্্ হস্ত পসারে দীঘল । 

সহ হ্াতেতে তার বধ রাখে জল ॥ 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


সহম্্র হস্ডেতে বাম্ধি অপূর্ব কৌশলে । 
উজান বহায় সেতু কার ভাটা জলে ॥ 
জাঙ্গাল সহস্র হাতে বাণ্ধি রাখে নদী । 
তেকারণে ভাঁসতেছে ফলফুল আদ ॥ 
যে কার্তবাষেতর হেতু হেথা আগমন । 
নম্মদার জলে তাঁরে কর দরশন ॥। 
অঙ্জনের বার্তা পেয়ে চলে দশানন । 
দুই ক্রোশ পথ গিয়া করে নিরীক্ষণ ॥ 
অঙ্জর্ন সহস্রকরে করে জলখেলা । 
সহস্র সহস্র তাঁরে বেষ্টিত মাঁহলা | 
তাঁহাব পাত্রের কাছে কাঁহছে রাবণ । 
অঙ্জ্নেরে কহ গিয়া মম আগমন ॥ 
স্ী লইয়া তোর রাজা সুখে করে স্নান। 
বল গিয়া রাজারে রাবণ রণ চান ॥ 
এত যাঁদ রাবণ পাত্রের প্রাত বলে । 
কুঁপিল সে রাজপান্ন রাবণের বোলে ॥ 
স্বী লইয়া মহারাজ সুখে ব্লীঁড়া করে । 
এ সময় কোন্‌ জন বলে যুঝিবারে ॥ 
রণের সময় না জাঁনস নিশাচর । 
অজ্জ্নের হাতে আজ যাঁব যমঘর ॥ 
স্্ী লইয়া রাজা করে হাস্য পরিহাস | 
তোর বাক্যে কেন আমি যাব তরি পাশ ॥ 
কঁড় খান হাতে তোর এত অহওকার । 
সহম্্র হস্তেতে কার্তবীষ/-অবতার ॥ 
বীর হেন দেখিস কি তুই আপনারে । 
কারতে আইীল যুদ্ধ বিধাতার বরে ॥ 
অঙ্জর্ন পাইলে তোরে মারিবে আছাড় । 
দশম.ণ্ড ভাঙ্গিয়া কারবে চর্ণ হাড় ॥। 
দেব দৈত্য জিনিয়া বেড়াস যেন সর্প | 
তেই সে কারণে তোর বাঁড়িযনাছে দর্প ॥ 
অঞ্জন রাজার কাছে কর অহঙ্কার । 
মানষ হইয়া তিনি দেখআবভার |) 


উত্তরাকাণ্ড 


জাঁন্মাল রাক্ষস কুলে নানা মায়াধর | 
হের দেখ রাজা মম মায়ার সাগর ॥। 
আকাশেথাকিয়া যুঝে কভয নাহি দেখি । 
মেঘ রূপে জল বর্ষে উড়ে যেন পাখা ॥ 
সরলপ্রাত সোজা তিনি বাঁকাপ্রাত বাঁকা । 
পাঁড়লে তাঁহার ঠাঁই তবে যায় দেখা || 
অল্জুনেরে না পাঁরাব এল মারবারে ॥ 
প্রাণরক্ষা কর 'গিয়া বট যাহ ঘরে ॥ 
আমার সমরে যাঁদ পাস অব্যাহত । 
তবে গিয়া ঘাটাইস অঙ্জ্ন নূৃপাতি || 
কুপিল রাবণরাজা মহা ভয়ঙ্কর । 
রাক্ষস মানুষে যুদ্ধ বাধিল বিপ্তর ॥। 
যুঝে শুক সারণ মারীচ মহাকীর | 
রাক্ষসের মায়ারণে নর নহে স্থির ॥ 
রাক্ষসের সংগ্রামে মানুষসৈন্য নডে। 
অজ্জুনের কাছে গিয়া দূত কহে রড়ে ॥ 
মারিয়া তোমার সৈন্য ফোঁলল রাবণ । 
আগ্রহেন চোপে জহলে শ্নিয়া অজ্জর্নন ॥ 
যুঝিবারে চলিল অজ্জূ্নমহাবার | 
ভয়ে রাজাঁনিতাঁদ্বনী কেহ নহে স্থির ॥ 
স্লীলোকের কলরব উঠিল গভীর | 
সবাকে অভয়দানে রাজা করে স্থির ॥ 
পান্রসহ স্নীগণে পাঠায়ে অন্ত৫পুরী । 
ধাইল অঙ্জন ক্বর্ণগদা হাতে কার ॥ 
গ্রভীর গঞ্জনে আসে পর্্ধত-আকার । 
গদা হাতে রাক্ষসেরে করে মার মার ॥ 
দৃজ্জয় শরীর রাজা আত ভয়ঙ্কর । 
1িনশত যোজন জাাঁড়য়া পরিসর ॥ 
হয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর । 

সহম্ল হচ্চেতে ধরে সহম্ তৃধর ॥ 
দোঁখয়া কপিল সে প্রহন্ত মহাবল । 
অঞ্জনের শিরে মারে লোহার মূষ্ার ॥ 


৮ 


পাঁড়ল মুষল ষেন বঞ্চনা 'কুর | 
অজ্জ্কনের গদায় ঠোঁকয়া হৈল চর ॥ 
অজ্জর্বন সহম্রহাতে গদা একচাপে । 
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে ॥ 
মোহ গেল প্রহন্ত সে অত্যন্ত কাতর ॥ 
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লব্ডেশ্বর ॥ 
কুঁড়হাতে অন্ন ফেলে রাক্ষস রাবণ । 
সহম্রহজ্তেতে লোফে অজ্জ্নরাজন: ॥ 
দুই গার ঠেকাঠোক শুনি ঠনঠনি। 
[ত্রভূবনে জলস্থল কাঁম্পতা মৌঁদনা ॥ 
উভয় হঞ্তীর যুদ্ধ দন্তে হানাহানি । 
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি ॥ 
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সংহনাদ । 
দুই বার রণ করে নাহি অবসাদ ॥ 
উভয়ে বরিষে বাণ দৌঁহে ধনদ্ধর । 
দৌহে দোহা 'বান্ধিয়া করল জরজর ॥ 
কেহ কারে নাহ পারে তুল্য দুইজন । 
দেবতা-অসুরে যেন পূর্বে হৈল রণ 
রাবণ মুষলাঘাত কারল নিষ্ঠুর । 
অর্জুনের বুকেতে সে ঠোঁক হৈল চুর ৪ 
ধারল দজ্জয় গদা অঞ্জন নৃপাঁত। 
রাবণের বুকেতে মারিল শীঘ্রগাঁত ॥ 
মোহ গেল রাবণ সে গর্দার আঘাতে । 
এঁড়য়া ধনুকবাণ লাগিল কাঁপতে ॥ 
লাফ দিয়া অঙ্জর্ন ধাঁরল লঞ্কেশবরে ॥ 
গরুড় ছঃইয়া যেন নিল অজগরে ॥ 
ধাঁরয়া সহম্ হাতে রাখে কক্ষতাঁল। 
পাতালে যেমন হরি বাম্ধিলেন বাঁল ॥ 
বাচ্ধিল সহম্হত্তে তার কুড়িহাত ৷ 
রাবণ ভাবছে এ 'কি হইল উৎপাত ॥ 
'সাধ; সাধ আকাণে ডাকছে দেবগণ । 
অঙ্্জন উপরে করে পঙ্পবরিষণ ॥. 


৮৬ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


হ্তী মারি সিংহ যেন ছাড়ে সিংহনাদ । 
মৃগ মারি ব্যাধ যেন পাসরে বিষাদ ॥ 
নানা-অস্ব রাক্ষস ফেলল চারিভিতে ৷ 
রাক্ষসের অস্ত্র সব রাজা লোফে হাতে ॥ 
কত হাতে ধাঁরয়া রাঁহছে দশাননে । 
কত হাতে খেদাড়ে সে নিশাচরগণে ॥। 
মারীচ দূষণ খব প্রহন্ত মহাবল । 
অর্জশুনেরে ভ্তযীত করে রাক্ষস সকল ॥ 
রাক্ষসের ভ্ুতিতে অজ্জ্নরাজা হাসে । 
কক্ষে রাবণেরে চাপি চালল আবাসে ॥ 
রাবণে লইয়া রাজা পদরজে যায় । 
্লাবণের দদ্দশা দৌখতে সবে পায় || 
অজ্জ্নেরে ডাক 'দিয়া বলে দেবগণে । 
চিরকাল বন্দী কার রাখহ রাবণে || 
অক্জর্নেরে দেবগণ করেন বাখান | 
তোমার প্রসাদে আজ পাইলাম ত্রাণ ॥ 
কুতৃহলে দেবগণ করে হদলাহদীল। 
প্রাবণেরে লয়ে পূরে সাম্ধাইল বলী ॥। 
বন্দীশালে 'নিয়ে ফেলে মড়ার আকার । 
রাবণের টুঁটিল যে সব অহঙ্কার ॥। 
কুঁড় হাতে বোঁড়লেক তার দশ গলা । 


দৃঢ় বান্ধিলেক দয়া লোহার শৃঙ্খলা ॥ ৰ 


বন্ধনের টানে দুষ্ট হইল কাতর । 
বুকেতে তুলিয়া দল দারুণ পাথর ॥। 
পাথর তুলিয়া দিল সন্তরি যোজন । 
পাশ উল্াটতে নারে দুরন্ত রাবণ ॥। 
রাবণেরে বদ্ধ করি রাখি কারাগারে । 
অল্জুন পুনশ্চ গেল নিজ অস্তঃপুরে ॥। 
অঞ্জনের নামে হয় পাপ বিমোচন । 
অজ্জ্নের নামে পাই হারাইলে ধন ॥ 
বিফু-অবতার রাজা বলে মহাবলী । 
কীত্তিবাস অঞ্জনের রচে জলকোঁলি ॥ 


পনলস্ত্যের প্রার্থনায় কার্তবীর্ধযাত্জুনের 


নাবধণকে মুন্তদান ও তাঁহার 
সহিত সথ্য স্থাপন 


দশাস্যকে বন্দী কার থুইল অজ্জর্ন | 
ঘরে ঘরে বার্তা কহে যত দেবগণ | 
পুলগ্ত্য সে মহামুনি স্বর্গলোকে বৈষে।। 
শুনিয়া নাতির বার্তা মর্তযলোকে অসেম 
দশাঁদক আলো করে মুনির কিরণ । 
অজ্জর্নের ঘরে আস দিল দরশন ॥ 
পান্রমিন্রসহ রাজা আইল সত্বরে । 
পাদ্য অথ দিয়া সে ম্ানর পৃজ্বা করে ॥ 
সহমত হস্তেতে পণ্চশত পুটাঞ্জাল । 

ভূমে পাঁড় নাঁত করে রাজা কুতূহলী ॥ 
ছাড়িয়া অমরাবতাঁ কেন আগমন । 

[কি আছে আমার কাছে প্রভু প্রয়োজন ॥। 
আজ হৈতে বংশ মোর হইল নির্মল। 
আজ হৈতে রাজ্য মোর হইল উজ্জল ॥ 
দেবগণ বন্দে গিয়া যাহার চরণ । 
আমার আলয়ে আজ তাঁর আগমন ॥ 

॥ গ্যত্েপৌত্র আছে, প্রভু, তোমা বিদ্যমান । 
: কি কার্য কাব, মুন, কর সাঁম্বধান ॥ 
ম্যান বলে, রাজা, তব সফল জীবন । 
তোমার সদৃশ 'প্রয় আছে কোন জন ॥ 
ঘাঁষবে তোমার যশ এ তিনভঃবনে । 
আমার গৌরব রাখ ছাড়িয়া রাবণে ॥ 
রাবণ আমার হয় সম্বজ্ধেতে নাতি । 
নাতি দান দিলে তবে পাই অব্যাহতি ॥ 
রাখিয়াছ বচ্দী কার শুনি বঙ্দীশালে । 
হস্তপদ বদ্ধ নাকি লোহার 'শিকলে ॥। 
আমার গৌরব প্লাখ করহ সম্মান । 
আমারে কাঁরয়া ক্ষমা দেহ নাতি দান ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


'এতেক শুনিয়া রাজা মুনির বন । 
পান্রেরে বালল বট আনহ রাবণ ॥ 
দুই পান কারাগারে গেল দিয়া রড়। 
খসাইল রাবণের গলার নিগড় ॥ 
কুড়িহাত রাবণের বদ্ধ যোড়ে যোড়ে। 
রাজার আজ্ঞায় তার সব বন্ধ কাড়ে ॥ 
খসাইল পায়ের দাঁড়াকু দৃঢ়তর । 
ঘুচাইল রাবণের বুকের পাথর || 
কুঁড়িহাত জুঁড়য়া বান্ধিয়াছল চামে । 
করিলা বন্ধ্মমূন্ত সে সকল ক্রমে || 
রাবণে আনিয়া দিল ম্ানাবদ্যমানে | 
মাথা তুলি রাবণ না চাহে অপমানে ॥ 
স্নান করাইয়া পরাইল 'দিব্যবাস। 
দব্য-অলগকার 'দিল মািক প্রকাশ ॥। 
সূ্গান্ধ চন্দনপ:জ্প 'দিল 'বিভৃষণ | 
পূলস্তযমমনির করে করে সমর্পণ ॥ 
মুনির বচনে তথা ধঙ্্মআগ্র জবালি ॥ 
অঙ্জন রাবণসনে করেন মিতাল | 
পুল গেলেন স্বর্গে দশানন ল্কা | 
মুনির প্রসাদে দরে গেল তার শঙ্কা ॥। 
অগন্ত্য বলেন দেহ মন রঘুবর । 
অজ্জনের পিতা তপ কাঁরল বিষ্তর ॥ 
আপনি 'দিলেন বর তারে নারায়ণ । 
অঞ্জনস্বরূপ আম তোমার নন্দন ॥ 
তোমার অজ্জ্ন যে সহম্রহাত ধরে । 
হেন অঙ্জনেরে কেহ জিনিতে না পারে॥ 
বলাবল নাহি তথা নাহি ডাকাচুর । 
রাজ্যেতে কোটাল নাহ আপন প্রহরী ॥। 
হারাইলে ধন পায় অঙ্জর্ন স্মরণে । 
চন্দুবংশে রাজা নাই সম তাঁর গুণে | 
চল্লাচরে মহাবীর বিফু-অংশধর | 

মে অল্জুনরাজারে মারেন ভূগুবর ॥ 


৮৭ 


অনিত্য শরাঁর নিত্য বলি মান বথা । 
অজ্জুনের এই' দশা অন্যে কিবা কথা ।। 
অঞ্জনের কীত্তিগানে পৃরিত সংসার । 
কৃত্তিবাস রচিল অজ্জর্ন অবতার ॥ 


বাঁলহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা 


শুনিয়া মুনির বাক্য রামের উল্লাস। 
কিহ কহ' বলি রাম করেন প্রকাশ ॥ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল দশানন । 
কহ কহ শুনি, প্রভ্‌, অপর্র্ব কথন ॥ 
মুনি বলে সদা দুষ্ট যদ্ধাচন্তা করে। 
বালির নিকটে গেল কিচ্কিম্ধ্যানগরে ॥ 
ভুবন জিনিয়া ভ্রমে.নাহি অবসাদ । 
বালির দুয়ারে গিয়া ছাড়ে সিংহনাদ ॥ 
বালির দুয়ারে দেখে অনেক বানর । 
আপনার পরিচয় কহে লঙ্কেশ্বর ॥ 
লঙকার রাবণ আম দশমূণ্ড ধরি । 
বাঞ্চা করি বাঁলর সাঁহত যুদ্ধ কার ॥ 
বলিল বানরগণ ওহে দুরাচার | 

এমন বচন মুখে না আনিস আর ॥ 
হইলে বাণলর সনে তোর দরশন । 
দশমুণ্ড খণ্ড কর বাঁধবে জীবন ॥ 
যে বার করিয়া দর্প যুদ্ধ চাহে আসি । 
হেথা দেখ তা সবার হাড় রাশি রাশি ॥ 
সন্ধ্যা করিতেছে বাল দাঁক্ষণসাগরে । 
1িছকাল থাক যাঁদ যাবে যমঘরে ॥ 
মহাপরাক্রমী বাল খ্যাত 'ন্রিভুবনে। 
তৃণজ্ঞান নাহ করে সহম্্রাবণে ॥ 
বাঁলর বিররমকথা শুন নিশাচর । 
দূজ্জর় শরীর বালি বলের সাগর [ 


৮৮ 


প্রভাতে উঠিয়া বাল অরুণ-উদয় । 
চার সাগরেতে সন্ধ্যা করে মহাশয় ॥ 
আকাশে উপাড়ি ফেলে পর্বতশিখর । 
পুনঃ হাত পসারিয়া লুফে সে সত্বর ॥ 
সপ্দ্বীপ দ্রমে বাল এক নামিষেতে । 
ক কব অন্যেরে বায় না পারে ছইতে ॥ 
অমর ভাবিয়া কেন কর অহওকার | 
পাঁড়লে বালির হাতে যাবে যমঘর ॥ 
কুপিল রাবণরাজা দুয়ার উপরে । 
উত্তারল গিয়া শীঘ্র দক্ষিণসাগরে ॥ 
সুমেরুপর্বত হেন সাগরের কূলে । 
সূষ্যের কিরণ যেন রাঙ্গামুখ জঞলে ॥ 
সন্তরযোজন দেহ উভেতে দীঘল । 
উচ্চলেজ স্পর্শ করে গগনমন্ডল ॥ 
দূরে থাকি রাবণ নেহালে তথা বালি। 
শশারুর দৃম্টে যেন সিংহ মহাবলী ॥ 
[নিঃশব্দে বালির কাছে চলিল রাবণ । 
[সিংহের নিকটে যায় শৃগাল যেমন ॥ 
অকস্মাৎ বাঁলরাজা মোলল নয়ন । 
দেখিলেক নিকটেতে আইসে দশানন ॥ 
মনে মনে হাসিল বুঝিয়া আভপ্রায় । 
আসতেছে আশা কাঁর জানবে আমায় ॥ 
বাল বলে, দশানন, মারাঁব নিশ্চয় | 
মারবার আশে এস প্রাণে নাহি ভয় ॥ 
রহ্ধার বরেতে হইয়াছে অহওকার । 
আজি রে রাবণ তোরে করিব সংহার ॥ 
কেমনে সারিয়া যাব ঘরে আপনার । 
পাঁড়ী্প আমার হাতে রক্ষা নাহ আর ॥ 
মারতে আইসে যেই তারে আমি মারি। 
যে জন সমর চাহে সেই জন আঁর ॥ 
আমায় জানিতে এসি মারবার আশে । 
সাধ না কারস, বেটা,পুনঃযাবি দেশে ॥ 


কান্তবাসী রামায়ণ 


নিজাঁব করিব আজ রাজা লগ্চেম্বরে । 
লেজে বান্ধি ড্‌বাইব চারিটি সাগরে ॥ 
লেজেতে বাম্ধিব আজ দুষ্ট দশাননে । 
কৌতুক দেখুক আজ এ 'তিনভুবনে ॥ 
সর্পদরশনে যেন 'বিনতানন্দন । 
রাবণেরে দেখে বালি করেন গঙ্জন ॥ 
পাছ- 'দয়া দশানন ধাঁরল কাঁকাল । 
লেজে বান্ধি রাবণে গগণে উঠে বালি ॥। 
দশমূন্ড কুঁড়হাত করে নডবড় । 
ভুজঙ্গ ধরয়া যেন গরুড়ের রড় ॥ 
ফাঁফর রাক্ষসগণ চায় চারভিতে । 
মেঘ যেন ধেয়ে যায় সূর্য্য আচ্ছাঁদতে ॥॥ 
আতিশীঘ্র ধায় বালি পবনের বেগে । 
রাক্ষস না পায় লাগ অবসাদে ভাগে ॥। 
পূর্বাদকে সাগর যোজন চাঁরশত । 
তথা গিয়া সম্ধ্যা করে বালি শাস্রমত ॥ 
সেইস্থানে সন্ধ্যা কার উঠিল আকাশে । 
লেজেতে রাবণ নড়ে সব্বলোকে হাসে ॥ 
লেজের বম্ধনহেতু রাবণ মুচ্ছিত । 
ঝলকে ঝলকে মুখে উঠিল শোণিত ॥। 
লেজের সহিত তারে থূয়ে কক্ষতলি ৷ 
উত্তরসাগরে সন্ধ্যা করে রাজা বাল ॥ 
তথায় করিয়া সন্ধ্যা উঠিল গগন । 
লেজে ব্ধ রাবণেরে দেখে সব্ব জন ॥ 
রাবণের দুর্গাততে সবে হাস্য করে। 
পাঁশ্চমসাগরে বাল গেল তার পরে ॥ 
ডবায় বাণ্ধিয়া লেজে বালি লঙ্ডেশ্বরে । 
এত জল থাইল যে পেটে নাহি ধরে ॥ 
অকট-বকট করে পাঁড়য়া তরাসে। 
রাবণ জলের মধ্যে বাল ত আকাশে ॥ 
চারি সাগরেতে সম্ধ্যা করে মল্ঘ পড়ে । 
রাষণে লইয়া বালি 'কিচ্কিগ্ধ্যায় নড়ে ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


বালিকতর:ক রাবণের বন্ধনমোচন 


দেশে গিয়া বালিরাজা এড়ে রাবণেরে । 
হাঁসিবলে কোথা থেকে আইলে এথারে ॥ 
রাবণ বালছে আমি বাঁরকে পরি । 
তোমা-হেন বীর আমি কোথাও না দেখ ॥ 
অজ্জ্ন বরুণ বায়ু তুমি যে বানর । 
চারিজন দোঁখলাম একই সোসর ॥। 
দেখাইলা সপ্তদ্বীপা পাঁথবীর অন্ত । 
তোমায় আমায় সিংহ পশুর বৃত্তান্ত | 
আমা হেন বার তুমি বাণ্ধিলে লাঙ্গুড়ে । 
চারসাগরের সম্ধ্যাধ্যান নাহি নড়ে || 

, বলে টুটা পাই যাঁদ আছাড়িয়া মার । 
আমা হৈতে আঁধক পাইলে মিতা কার ॥ 
আজ হৈতে তুমি মোর ভাই সহোদর । 
মোর লঙ্কা তোমার সে ভাগের 'ভিতর ॥। 
উভয়ে মিতালি করে আ্ন কাঁর সাক্ষী ॥ 
উভয়ে উভয়প্রতি হইলেক সংখা ॥ 
শ্রীরাম সে, উভয়ে পাঁড়ল তব বাণে। 

যে জানে তোমার তত্ব সেই সব জানে ॥ 
শুনিয়া মুনির কথা শ্রীরামের হাস । 
গাইল উত্তরাকান্ড কাঁবকৃত্তিবাস ॥ 


যমলোকে রাবণের আভিষান 
“কহ কহ" বলি রাম করেন প্রকাশ । 


আর কিছ? কহ ত পুরাণ ইতিহাস ॥ 
সে চ্ছান ছাড়িয়া কোথা গেল সে রাবণ । 
কহ কহ" শান, মান, অপূর্ব কথন ॥ 
মুনি বলে যুদ্ধ চাহি বেড়ায় রাবণ । 
নারদের সনে পথে হৈল দরশন ॥ 
নারদেরে প্রণাম করিল দশানন । 
আশীর্বাদ করিয়া কহেন তপোধন ॥ 
রাবণ, ব্র্ধার বর পাইলা বহু তপে। 
দেব দৈত্য স্থির নহে তোমার প্রতাপে ॥ 


৮৯১ 


রোগে শোকে লোক সব জরায় পাঁড়ত । 
কেহ হাসে কেহ কাঙ্ছে কেহ আনন্দিত. ॥ 
অবশ্য মরণপথ কেহ নাহি দেখি । 
বঞ্ধৃবাম্ধবের শোকে সব্বলোক দুখা | 
পড়েছে যমের মুখে সকল সংসার । 
যমেরে এাঁড়য়া অন্যে মার কি আচার ॥ 
তোমার সংগ্রামে ঘম পাবে পরাজয় । 
যমেরে মারিয়া লোকে করাও নিভয় ॥ 
দৈত্য মারি বিফু'লোকে কাঁরলেন সুখাঁ । 
লোকের 'হিতার্ধে সপ” খায় গরুড়পাখা ॥ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর জানলে ভুবন । 
তোমার বাণেতে "স্থির নহে দেব্গণ ॥ 
যমেরে মারিয়া নাশ লোকের তরাস। 
যমহেতু লোক মরে লোকে উপহাস ॥ 
যমেরে মারিয়া, বীর, কর উপকার । 
[চিরকাল তব কীর্ত ঘুষবে সংসার ॥। 
শুনিয়া মুীনর কথা বালছে রাবণ । 
গ্ৰর্গ মর্তর্য পাতাল 'জানব ঘিভুবন ॥ 
আগে মর্তয জিনি তংপরেতে পাতাল । 
তবে সে জিনিব গিয়া অঙ্ট লোকপাল ॥ 
ছোট জিনে বড় জিনি এই পাঁরপাণট । 
বড় জিনে ছোটজিনি পৌরুষেতে ঘাটা। 
মুনি বলে যাঁদ যমে না কর দমন । 
সর্বলোকের তবে ত রহিবে মরণ ॥। 
কুঁড়পাটিদশনে সে দশমূথে হাসে । 
চতর্্দকে কেয়া যেন ফুটে ভাদ্রমাসে ॥ 
ভুবন জিনিব আম কৌতুকের তরে । 
তোমার আজ্ঞায় যাব ষম জিনিবারে ॥। 
মুনির বচনে যায় রাবণ দক্ষিণে । 

সে গেলে নারদমূনি ভাবে মনে মনে | 
ছেন জন নাহি যে যমের নহে বগ। 
যমেরে নিতে যার বড়ই সাহস ॥। 


৪১০ 


ষত প্রাণী আছে যম সবার ঈ“বর । 
ভুবন বৃত্তান্ত যত তাহার গোচর ॥ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর দুজ্জয় রাবণ । 
শমনের সহ যুদ্ধে জনে কোন্‌ জন ॥| 
উভয়ের কে জানবে জানিতে না পার। 
নারদ দোঁখতে যুদ্ধ চলে যমপুরা ॥ 
অবিবাদে বিসম্বাদ ঘটায় নারদ । 

নারদ যাহাতে যাষ ঘটায় আপদ ॥। 
হইলে শনির দৃষ্টি পুড়ে সর্বলোকে। 
রাবণে ঠেকায়ে গেল যমের সম্মুখে ॥। 
না যাইতে রাবণ মুনির আগ.সার । 
যেখানে করেন যম ধর্মের বিচার ॥ 
নারদে দেখিয়া যম উঠিয়া সম্দ্রমে | 
জজ্ঞাসেন প্রণাম করিয়া ভক্তিক্রমে ॥ 
'মাঁদিব ছাড়িয়া কেন হেথা আগমন । 
আমার নিকটে তব কোন্‌ প্রয়োজন ॥ 
নারদ বলেন, যম, 'ছিলা 'নিরুদ্ধেগে । 
তোমা-সহ য্াঝতে রাবণ আসে বেগে ॥ 
দণ্ডহন্তে সমর করিও দণ্ডধর ৷ 
দেখিবারে আইলাম দোহার সমর ॥| 
'নারদের বাক্যে যম চাহে বহুদূর | 
রাক্ষস কটক চাপ দেখিল প্রচুর ॥ 
চাঁড়য়া পৃম্পকরথে আইসে রাবণ । 
বহু সৈন্য সান্ধাইল যমের ভুবন || 
আগে থানা সাম্ধাইল তার পূর্্বদ্বার | 
দেখে তথা সব্বলোক ধম্ম-অবতার ॥। 
দেবাঁপতৃভন্ত সত্যবাদী যেই-জন । 
তাহার সম্পদ দৌখ 'বাস্মত রাবণ ॥। 
গোদান করিয়া যেই তুষেছে ব্রাঙ্গণ । 
ঘৃতদুথ্ধে দেখে ভার অপূর্ব ভোজন ॥। 
দুঃথীকে দৌখয়া ষেবা করে অন্নদান। 
আসুবর্ণের থালেতে সে করে সৃধাপান ॥ 


কান্তবাসা রামায়? 


বস্হীনে বস্র দেয় পিপাসায় জল । 
রাবণ তাহার দেখে পম্পদ পকল || 
ব্রাহ্মণেরে ভামদান করে যেই জন । 
যমপুরে দেখে তারে রাজ্যের ভাজন ॥ 
অন্যকে তু'ষিল যেবা বাল 'প্রয়বাণণ । 
তার সুখ দেখিয়া রাবণ আভিমানন ॥ 
যে করে আতাঁথিসেবা দিয়া বাসাঘর । 
সোণার আবাস তার দেখে লঙ্খেম্বর ॥ 
স্বর্ণদান কাঁরয়া যে তুষেছে রান্ধণ | 
স্বর্ণখাটে শুয়ে আছে দেখিল রাবণ ॥ 
ব্রাহ্মণের সেবা যে করেছে একমনে । 
তাহার সম্পদ দোঁখ রাবণ বাখানে ॥ 
উত্তমপান্রে যেবা করেছে কন্যাদান । 
সব হতে দেখে রাবণ তাহার সম্মান ॥ 
করেছে 'বষ্কীর্তন যেবা 'নিরস্তর | 
তাঁহার সম্পদ দৌঁখ হৃম্ট লঙ্কেশ্বর || 
চতুভর্জ যম তারে কাঁরয়া স্তবন। 
পাদ্য অর্থ দয়া তারে দিলেন আসন ॥। 
বৈকুষ্ঠে যায় সেই না যায় ক্বর্গবাস। 
ধদব্যদেহ ধার তার হয় যে প্রকাশ ॥ 
চতুভর্দমজরূপে ভারে সম্ভাষ করিল। 
নানাবিধ প্রকারেতে তাহারে তুঁষল ॥ 
সে লোক পুণ্যের তেজে এত সুখ করে। 
আপনা ভাঁবয়া দশানন পুড়ে মরে || 
দেখিয়া লোকের সুখ হম্ট লঞ্খেম্বর | 
পূর্্বদ্ধার এড় গেল পশ্চমদুয়ার ॥। 
বহ? তপপ্ণ্য করিয়াছে যেই জন । 
তাহার সম্পদ দৌখ হরিষ রাবণ || 
রাবণ উত্তরদ্বারে কাল গমন । 

তথা পুণ্যবান লোক করে দরশন ॥। 
শুনিয়াছে আগমপ্রাণ যেই রাজা । 
পালিরাছে পরছেন যেবা নিজ প্রজা | 


উত্তরাকান্ড 


পরাহংসা পরদার না করে যে জন। 
মহামহেশ্বর্ধা তার দোঁখল রাবণ ॥ 
পূর্ব আর পচ্চিমদুয়ার যে উত্তর | 
[িনদ্বারে ধার্মিক সে দেখিল বিস্তর || 
যমের দাঁক্ষণদ্বার ঘোর অন্ধকার । 
রান্রাদন নাহ তথা সব একাকার ॥ 
বত যত পাপিলোক সেই দ্বারে থাকে । 
একত্র থাকিয়া কেহ কারে নাহি দেখে ॥ 
চৌরাশীসহম্ত্র কুণ্ড দক্ষিণদুয়ারে । 
নরকে ডুবায়ে সব যমদূতে মারে || 
যমের প্রহারে লোক হয়েছে কাতর | 
কলরব শান তথা গেল লঙ্েকদ্বর || 
প্রবেশিল দাঁক্ষণদ্বারেতে দশানন । 
বিষম প্রহার তথা দেখিছে তখন ॥। 

যত যত পাপ কাঁরয়াছে যত জন । 
ষমদূতে প্রহারছে যাহার যেমন ॥ 
যেই যত পরদাব করেছে কৌতুকে । 
কু্ভীপাকে পাঁড় সেই ডুবিছে নরকে ॥ 
সুতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্নির উথাল। 
তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গার ছাল ॥। 
অগম্যা গমন করে যে হরে ব্াঙ্গণী । 
তার প্রহারের শুন ভীষণ কাহিনী || 
লোহার ডাঙ্গস দূত মারে গোটা গোটা । 
রুষিয়া ডাঙ্গস মারে যাহে লৌহকাঁটা || 
সব্বাঙ্গ ছেদনে তার পচে সব মাংস । 
অর্বহদ অন্বর্বদ পোকা খুলে খায় অংশ 
হাতে গলে বাদ্ধে তার দিয়া চগ্মদাঁড় । 
মাথার উপরে তুল মারে লৌহবাঁড় ॥। 
মন্তক ফাটিয়া যায় রন্ত পড়ে ধারে । 
পারন্রাহ ডাকে তারা দার্ণপ্রহারে | 
গদাঘথাতে মাথা চিরে রন্ত পড়ে প্লোতে। 
বিষম প্রহার তারে করে যমদুতে ॥। 


৭৯ 


নরকে ধারয়া ফেলে পাপী সকলেরে । 
বিষ্ঠা খেয়ে পাঁপিলোক ফাঁফরিয়া মরে ॥ 
গৃধিনী শকুনি মাংস টানে চা'রাভিতে । 
উপাড়ে সাঁড়াঁশ দিয়া চক্ষু ষমদূতে || 
হস্ত পদ নাসা কর্ণ নয়ন 'জহবায় । 
লোহার মুদ্গর মারে অসহ্য সে দায় || 
পাপপুণ্য ভাগী হয় যে ইন্দ্য়গণ | 
বিষমপ্রহারে ভুঞ্জে যমের তাড়ন ॥। 
পরনারা চুর করিয়াছে যেই জন । 
তাহার বম শুন যমের তাড়ন ॥। 
লৌহময়ী এক নারী আনে যমদূতে । 
অগ্নিমধ্যে তাহাকে তাতায় ভালমতে ॥। 
সেই লৌহ আগ্নিসম জব্লন্ত ভীষণ । 
পাপণ সব তায় ধার দেয় আলিঙ্গন || 
গার মাংস জলে পরিত্রাহি ডাকে পাপা । 
তাহা দোঁখ রাবণ হইল আঁত তাপ ॥ 
পরিন্নাহি ডাকে পাপন দার্ণপ্রহারে | 
জ্হলায় জ্বালয়া পাপা ধড়ফড় করে ॥। 
পরদার হরিয়াছে রাবণ বিদ্তর । 

বিষম প্রহার দেখি ভাবিত-অন্তর ॥। 
শরণ লইলে তার যে হরে পরাণ । 
করাতে চারয়া তারে করে খান খান ।॥। 
নিদারুণ 'িপাসায় তাল: তার শোষে। 
পানীয় চাঁহলে যমদূতে মারে রোষে | 
ব্রাহ্মণ-দেবের কতু হরে যেই জন । 

তার প্রহারের কথা করি নিবেদন ॥ 
হন্তপদ বান্ধে তার 'দিয়া চম্মদাঁড়। 
মাথার উপরে মারে ডাঙ্গসের বাড় ॥ 
বুকে শূল মারে কেহ চক্ষু টানি ধরে । 
পারল্লাহ ডাকে পাপা দারুণ প্রহার়ে | 
দেবতা দ্ছাঁপিয়া যেবা না করে পৃজন। 
তাহার বিষম শুন যমের তাড়ন ॥। 


৯৯২ 


হাত-পা বান্ধিয়া ফেলে 'দিয়া চামদাঁড় । 
তাহার উপরে মারে দোহাতয়া বাঁড় ॥। 
ঘাড়ে মুড়ে বান্ধি ফেলে আঁগ্নর ভিতর । 
[বিষম প্রহার ভুপ্জে সহস্র বংসব || 
পরধন যেই জন কবে ডাকাচব । 
ক্ষুরধারে কাটে তাবে খণ্ড খণ্ড কবি ॥ 
প্রাহংসা পরদ্বেষ কবেছে যে জন । 
তার প্রহারেব কথা অকথ্য কথন ॥ 
মধ্যাশাপ দেয় আব বলে মিথ্যাবাণণ | 
তাব প্রহাবেন কত কহিব কাহিনী ॥। 
প্রতপ্ত সাঁড়াশি দিয়া জিহবা লয় কাড়। 
মাথার উপরে মাবে ডাঙ্গসেব বাড়ি ॥ 
যে হরে গাঁচ্ছত আর হরে স্থাপ্যধন | 
নরকে ডুবায় তারে যমদৃতগণ ॥। 
ব্রাহ্ণেরে মন্দ বলে মাবে জ্যেন্ঠভাই | 
মূষলে তাহারে মারে কারো রক্ষা নাই ॥ 
পরহিংসা করে বলে অসত্য বচন। 
বিষম তাহার হয় যমেব তাড়ন ।' 
জপান্রেতে কন্যা দেয় আরো লয় কাঁড়। 
তাহার মাথায় দেয় মাংসের চুপাড় ।। 
মাংস লহ লহ' বলি সদা ডাক ছাড়ে । 
মাংসের রসানি তার বুক বয়ে পড়ে ।। 
মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় যেই সভামধ্যে বাঁস। 
ভার জিহবা টানে 'দিয়া জলন্ত সাঁড়াশি ॥ 
তার পূর্বপুরুষেরা ভুঞ্জে সেই পাপ। 
চিরকাল পাপ ভুঞ্জে পায় বড় তাপ ॥। 
আঁতাঁথ পাইয়া সেই না করে জিজ্ঞাসা ৷ 
অপার দুর্গত তার নরকেতে বাসা ॥ 
কজন দান করে অন্যে হয় হাঁতা। 
তার বুকে দেয় যম জগদ্দল জাঁতা | 
সীমা হরে যেই জন পোড়ায় পরঘর । 
'বিধম প্রহার করে যমের কিঞ্কর || 


কাঁতিবাসী রামায় 


উভয়ের ন্যায়ে যেই করে পক্ষপাত। 
কুদ্ভীঁপাকে ফেলে তারে করিয়া আঘাত॥ 
হারাণেরে 'জিনায় যে হইয়া সাপক্ষ ৷ 
যমদূতে মারে তারে কহিতে অশক্য ॥ 
চুঁরিডাকা কবে যে না করে লোকহিত । 
যমদৃতে তাহাবে প্রহাবে বিপবীত || 
লোকে পাঁড়া দিয়া যেই তুষেছে ঈবর । 
পায় সে কুক্কুবজন্ম হাজার বছর ॥। 
লোকরক্ষা না করি যেরাজা করে নাশ । 
হইয়া শৃগালযোনি খায় মৃতমাস ॥ 

না চীন্তয়া দেশাহত চিন্তে নিজ 'হত। 
বিষম প্রহার তারে করে সমুচিত | 
্রহ্মহত্যা সুরাপান করে যেই জন । 
বিষম যাতনাভোগ করে অন:ক্ষণ ॥। 
গুরুপত্ী হরণেতে যত পাপ হয় । 
তাহার উচিত দণ্ড শরীরে না সয় ॥। 
মরণে মরণ নাহি দুঃখমান্ন সার । 
কম্মভোগ ভঞ্জে লোক না দেখে নিষ্ভার'॥ 
পাতকী জনের সহ যে জন সম্ভাষে । 
ধাঁম্মকের ধর্মলোপ হয় সেই দোষে ॥ 
রাজা হয়ে প্রজা যাঁদ না করে পালন । 
পরলোকে নরক যে তার অখণ্ডন ॥ 
পত্র পালনেতে যাঁদ রাজা পালে প্রজা । 
কোট কল্প স্বর্গপুখ ভুঞ্জে সেই রাজা ॥ 
শুদ্ধ মনে যেই জন না করে পৃূজন। 
অর্থের লোভেতে হয় দেবল ব্রাহ্মণ ॥ 
যেবা হরে দেবদ্ব বা করে দুরাচার । 
দেবালয়া ব্রাঙ্গাণের নাহিক নিস্তার ॥ 
হাতে করি ঘৃত দেয় নৈবেদ্য উপরে । 
সেই থৃত ঢুকে তার নখের ভিতরে ॥ 
সে ঘৃত অন্বের তাপে উনাইয়া পড়ে । 
অন্ন সহ ঘৃত বায় শরণীর [ভিতরে ॥। 


উত্তরাকান্ড 


শাস্তে আছে সধৃত নৈবেদ্য করে পুজা । 
সে পাপে ব্রাহ্মণ হয় কালিঞ্জরে রাজা ॥। 
এ সকল কথা শুনি লাগে চমৎকার । 
দেবল ব্রাহ্মণের যে নাহক নিষ্ভার ॥ 

যে জন কাঁরয়া ধণ না করে শোধন । 
তার পিতৃলোকে ভূঞ্জে মের তাড়ন ॥ 
বঘত প্রমাণ পোকা যে বষ্ঠার কুণ্ডে । 
তাঁথর উপরে ফেলে ধার তার মুণ্ডে ॥ 
প্রতপ্ত তৈলের কুণ্ডে আগ্নর উ্ধাল । 
তাঁথর উপরে ফেলে যায় গার ছাল ॥। 
আগ্ন মধ্যে সাঁড়াশি তাতায় ভালমতে । 
তাহা 'দিয়া গান্রমাংস কাটে যমদূতে ॥। 
ইত্যাঁদ নরক ভোগ করে বহুবার | 
্র্মদ্ব হরণ পাপে নাহিক 'নন্তাব ॥। 
পরাহংসা করে যেবা সুজনেরে নিন্দে। 
চাম দাঁড় দিয়া তারে যমদূতে বাক্ধে || 
গলায় বড়ীশ দিয়া করে টানাটানি । 
খাণ্ডা দিয়া মাথে তার করে হানাহান || 
দোঁখল রাবণ যত পুরুষ যন্ত্রণা | 

ইহা হইতে বাইশগুণ নারীর যাতনা | 
ছোট করুক বড় করুক যত করে পাপ। 
পাপানুসারেতে ভূঞঙ্জে শমনের তাপ ॥ 


রাবণের নিকট মের পরাজয় 


লোকের যাতনা ভাব দশানন 'চিতে । 
বন্দী মুস্ত কারল সে মার যমদূতে || 
শরাঘাতে রাবণ যে করে চূরমার | 
যমদূত মারি করে বন্দীর উদ্ধার | 

যত পাপ করে লোক ভাঙবে সকলে । 
পাপেতে বাঞ্ধিয়া আনে দাঁড় 'দয়া গলে ॥ 
পাপের কারণে পাপী চক্ষে নাহ দেখে । 
“পাপ দোষে আর বার পাঁড়ল নরকে ॥ 


৯১৩ 


দশানন বলে বন্দী কিন উদ্ধার । 
আর বার কেন তারে করিছ প্রহার ॥ 
দূত বলে রাবণ আমারে কেন গঞ্জে । 
আপনার পাপ লোক আপনি সে ভঙ্জে। 
ইহলোকে, রাবণ, তুমি যত কর পাপ। 
পরলোকে এমনি ভ:ঞ্জবে পরিতাপ ॥। 
পবলো”ক তব সনে হেথা হবে দেখা । 
তখন তোমার সঙ্গে হবে লেখাজোখা ॥। 
কুঁপল বাবণ রাজা দূতের বচনে । 
সন্ধান প্াবয়া বাণ যমদূতে হালে | 
যমেব গকঙ্কর যত নানা অস্ত ধরে । 
শেল শূল জাঠা জাঠি ফেলে তদ্‌পরে । 
যমদত সকল সহজে ভয়ঙ্কর । 
রাবণেব সনে যুদ্ধ কাঁরল বিজ্তর || 

বড় খড় শালগাছ ফে'লল পাথর । 
ভাঙ্গল রথের চাকা রাবণ ফাঁফর ॥ 
ব্রহ্ধার বরেতে বথ অক্ষয় অব্যয় । 

যত ভাঙ্গে তত হয় নাহ অপচয় ॥। 
নানা শিক্ষা জানে সেই ব্রহ্মার কারণ । 
[িচক্ষণ শেলে রাবণ কাঁবল তাড়ন ॥। 
1তীতল রাবণ-অঙ্গ আপন শোঁণতে । 
রাবণের গা বাঁহয়া রন্ত পড়ে ম্রোতে ॥। 
যমের 'িওকর সব বড়ই চতুর । 
রাবণের সনে রণ করিল প্রচুর || 

নীল হরিতাল বাণ যমদুতে মারে । 
মূচ্ছিত হইয়া রাবণ রথ হতে পড়ে ॥ 
ছট-ফট: করে রাজা বাণের জবালায় । 
কাঁড় চক্ষু, রাঙ্গা করি দূতপানে চায় ॥। 
'থধাক থাক' করি সবে গঙ্জয়ে রাবণ। 
পাশৃপত বাণ এড়ে রুষিয়া তখন ॥ 
আলো রুরি আমে বাণ আগ্পি-অবতার । 
যম দত পড়ে সব হইল সংহার ॥ 


৯১৪ 


পযড়য়া মারল যত দূত আঁগ্িতেজে । 
রাবণের রথোপরে জয়ঢাক বাজে ॥। 
রধোপরি সিংহনাদ ছাড়য়ে রাবণ । 
বাহির হইল রথে রাঁবর নন্দন ॥ 
রাঙ্গামুখ রথখান অচ্টঘোড়া বহে । 
ত্বারতে আসিয়া রাবণের আগে রহে ॥। 
যে মূর্তিতে যমরাজ পাঁথবী সংহারে | 
সে ম্যার্ততে মহারাজ আইল সমরে ॥। 
কালদণ্ড মহা-অগ্ধ যমের প্রধান । 
যুঁঝবার বেলা আস হৈল আধচ্ঠান ॥ 
ধমেরে কহিছে, প্রভ; কর আজ্ঞাদান । 
পরশিয়া রাবণেরে করি খান খান ॥। 
পরশনে কিবা কাজ দরশনে মরে । 
আজ্ঞা কর আম গিয়া মারি লঞ্চেশ্বরে || 
যম বলে, মৃত্যু, দেখ সংগ্রাম সরস । 
দণ্ডহন্তে মার পাঁড় রাবণ রাক্ষস || 
তোমার সংগ্রাম আজি ক্ষণেক থাকুক । 
মাঁর পাড় রাবণেরে দেখহ কৌতুক ॥ 
কালদণ্ডমূখে উঠে আঁগ্ন খরশান । 
যার দরশনে লোক হারায় পরাণ || 
চারিভিতে অস্ব যার সপে'রি আকার । 
কালদশ্ড-অস্তে কারো নাহক নিষ্তার ॥। 
হেন কালদণ্ড যম তুলে নিল হাতে । 
তাহা হৈতে বাহিরায় সর্প চারিভিতে ॥ 
অজগর কালসর্প শাঁঙ্খনী চি্রাণী । 
মুখে 'বিষ-আঁগ্র তার শিরে জলে মাঁণ ॥ 
সর্পের 'বিকটদন্ত স্পর্শমাত্র মরি । 
দণ্ড দেখ ভূবন কাঁপে থরহার ॥ 
বাণমুখে আগ জ্বলে লোকের তরাস। 
সর্থলোকে দেখে দশাননের বিনাশ ॥ 
ডাক দিয়া ঘমে বে করয়ে বাখান । 
রাবণ মরিলে বত দেবে পারে ল্রাণ | 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


আঁজ যাঁদ, যম, তুমি মারহ রাবণে । 
তোমার প্রসাদে তবে বাঁচে দেবগণে | 
দেবতাসহিত বক্মা আছে অন্তরীক্ষে । 
যমহাতে দন্ড দেখে আইল সমক্ষে ॥। 
শমনেরে চতুদ্ম+খ কহেন বচন । 
ক্ষান্ত হও, যমরাজা, না কারও রণ ॥ 
রাবণ পাইল বর নাহি তব মনে । 
রাবণে হঠাৎ তুমি মারিবে কেমনে ॥ 
দণ্ড সৃজিলাম আমি মৃত্যুর কারণ । 
যাহার আঘাতে লুপ্ত হয় 'ভ্িভুবন ॥ 
যাহার দর্শনে মরে স্পর্শে কিবা কথা । 
হেন দণ্ড রাবণে মারিবা কেন বৃথা ॥ 
দণ্ড ব্যর্থ যাবে নাহি মারবে রাবণ । 
আমার বচন শুন না করিহ রণ ॥ 
দণ্ড রাখ দণ্ড রাখ শুন দণ্ডধর | 
রাবণেরে জয় 'দিয়া তুমি যাহ ঘর ॥ 
যম বলে তব বরে সবার ঠাকুরাল। 
যে লগ্ঘে তোমার বাক্য যাবে সেপাতাল।॥ 
যমরাজ কালদণ্ড মৃত্যু '(তনজন । 

এ তিনের মূত্তি দেখ কাঁপে ন্রিভূবন ॥ 
যম কালদণ্ড মৃত্যু এ তিনের গন্ধে । 
পলায় রাক্ষসসৈন্য চুল নাহ বাচ্ধে ॥ 
বড় বড় রাক্ষস সে রাবণ সোসর । 
এ তিনের মৃত্তি দেখি হইল ফাঁফর ॥ 
এ তিনের বিরুম সাহবে কার প্রাণে । 
গলায় রাক্ষস সব ছাঁড়য়া রাবণে ॥ 
অমাত্য পলায় সব ত্যাজিয়া রাবণে। 
একেম্বর রাবণ রহিল মা রণে ॥ 
যুঝিবার কাজ থাকুক দেখি যমরাজে। 
হেন বীর নাহ যে সদ্মুধ হয়ে ধুঝে | 
নিভর়ি রাবণরাজা বিধাতার বরে। 
যমের সম্মথে মুঝে শঙ্কা নাহি করে | 


উত্তরাকাশ্ড 


দশাদক দশানন ছাইলেক বাণে। 
রাবণের বাণ যম কিছুই না গণে ॥ 
জাঠা জাঠি শেল এড়ে রাঁবর নন্দন । 
রাবণ জঙ্জর হয় তবু করে রণ ॥ 
ছাইল মের রথ রাবণের বাণে । 
দশবাণে সারাথরে বিন্ধে দশাননে ॥ 
সন্ধান পুরিয়া সে ধনূকে যোড়ে শর । 
সহম্তরেক বাণ এড়ে যমের উপর ॥| 
মৃত্যুর উপরে করে বাণবারষণ । 

বাণ ব্যর্থ হয় দৌখ 'চান্তত রাবণ ॥ 
আঁত মন্ত রাবণ সে বধাতার বরে । 
মৃত্যুর উপরে বাণ ফেলে নাহি ডরে ॥। 
মৃত্যুর নাহ যে মুত্যু কি করিবে বাণে। 
অবোধ রাবণ তবু যুঝে তাঁর সনে ॥। 


বাণ খেয়ে মৃত্যু তবে আত কোপে জ্বলে । 


যোড়হাত করিয়া মের আগে বলে ॥ 
নিবেদন করি, প্রভু, কর, অবধান । 
তোমার অস্ত্রের মধ্যে আমি সে প্রধান ॥। 
মধ্কৈটভাদ যত ছিল দৈত্যগণ । 

বাল বাঁল মাম্ধাতা করিয়াছিল রণ ॥ 
পাইয়া ব্রহ্মার বর রাবণ দুজ্জর় । 

তার সহ যুদ্ধ করা উপযযুস্ত নয় ॥ 
তোমার বচন, প্রভু, করি আমি দড়। 
রণ ছাড়ি তব বাক্যে দিলাম আমি রড় ॥ 
রথ হৈতে যম তবে হৈল অদর্শন। 

ধর ধর' বাল পিছে ডাকে দশানন ॥ 
মন্দ মদ হাসিয়া রাবণরাজা ভাষে । 

যম পলাইয়া যায় আমার তরাসে ॥ 
যম যাঁদ পলাইল দেখিল রাবণ । 
আম যমজয় বাল ভাবে দশানন ॥ 
কৃত্তিবাসকবিত্ব আত চমৎকার । 
সর্ধলোকে রামায়ণ করিল প্রচার ॥ 


ন& 
রাবণের নিকট বাসুকির পরাজয় 


শ্রীরাম বলেন, মুনি, জিজ্ঞাস কারণ । 
বিষম শ্াাঁননু আম যমের তাড়ন ॥। 
পাপীর প্রহার শুনি লঃগে চমংকার । 
পাতক করিলে 'কি না হয় প্রতিকার ॥ 
মুনি বলে, রাম, তুমি কর অবধান। 
তব অবতারে পাপী পায় পরিত্রাণ | 
যেই জন শুনিবেক এই রামায়ণ । 
যমের সহিত তার নাহি দরশন ॥। 

ইহা বিনা পাপাীর নাহক পারন্রাণ । 
রামনাম শুনিবেক পাপা সাবধান || 
চারিবেদ-অধ্যয়নে যত পূণ্য হয় । 
একবার রামনামে তত ফলোদয় ॥। 
শুনিয়া মুনির কথা রামের উল্লাস । 
কহ কহ" বাল রাম করেন প্রকাশ ॥। 
সেথা হতে কোথা গেল দৃজ্ট দশানন । 
কহ কহ শান, মুনি, অপূর্ব কথন 
মুন বলে রাবণ 'জিনিল সর্্বদেশ । 
পাতাল জিনিতে শেষে করিল প্রবেশ ॥ 
বাসুকির বিষে দগ্ধ হয় ন্রিভুবন । 
তাহাকে 'জিণিতে যায় পাতাল ভুবন ॥। 
চলিল রাবণরাজা অদ্ভুত সাজনি। 
আইল তিরাশীকো কালভুজাঙ্গন? ॥ 
এক এক ভূজঙ্গের বিষে বব পোড়ে । 
নাগিনী 'তরাশীকোট রাবণেরে বেড়ে £ 
চাঁরিভিতে বেড়ে সর্প রাবণ ফঁফির। 
রাবণে এ্রড়ক্না সেনাপাতি দিল রড় ॥ 
রাবণ মৃন্গর ঘোর ফেলে চারিভিতে | 
পলায় নার্গিনী লব না পারে সাঁহতে 1 
বাস্দাকরে এাড়না পলায় উভরড়ে । 
আসিয়া রাবণরাজা বাস্দকিরে বেড়ে ॥ 


৯৬ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


বাস্মকি কারল 'বিষবাণ অবতার । 
বরহ্ধজালবাণে করে রাবণসংহার ॥ 
ধিষজাল মহাবিষ বাসুকতে এড়ে । 
রাবণ সে বিষজাল সাঁহতে না পারে ॥ 
মায়াধারী রাবণ সে জানে নানাসান্ধ । 
বাুকরে মহাজালবাণে কবে বন্দী ॥ 
বাসবিবে বন্দী কাব লোটে তারপুরাঁ। 
পবাচত্ত আবাসঘবে ভবা নাগপুরী ॥ 
বন্দী হায় সে বাসক মানে পনাজয় । 
রাবণ তাহাব প্রাত 'দিলেক অভয ॥। 
শতমুণ্ডে সহস্ত্রেক ফণা যেই ধবে। 

যার 'িষাণ্নিতে সর্ঘ্ঘ চপাচব পুড়ে ॥। 
মুখে জ্বলে অগ্নি যাব শিবে মাঁণজ্বলে । 
হেন সব সর্পেরে সৌঁজনিলপাতালে ॥ 


রাবণের নিপাতকপহ যুদ্ধ ও মৈত্রী 


গুজনিয়া সর্পের দেশ নামে ভোগবতী । 
নিপাতক রাজ্যেতে চলল শীঘ্রগাতি ॥ 
িপাতকরাজ্য তার নাহ কোন ডর । 
পাইয়া ব্দ্গার বর রাবণ দদ্ধর ॥ 
রাবণ ডাঁকয়া বলে নিপাতকণঠাহি | 
লঙ্কার রাবণ আম আজ যুদ্ধ চাই | 
নিপাতকরাজা সেই যমদরশন । 

ধাইয়া আইল শীঘ্র করিবারে রণ ॥ 
শৈল জাঁঠি বকড়া যে অস্ত্র খবশান । 
খাড়া আর ডাঙ্গস বিচিত্র ধনুর্বাণ | 
নানাঅস্ত্র লইয়া উভয়ে করে রণ। 
উভয়ের অস্ত্র গিয়া ছাইল গগন ॥। 

দুই হঙ্গেতী রণে যেন দন্তহানাহানি | 
দুই সূযযযতেজে যেন ছাইল মোদননী ॥। 
দই 'সংহ রথে ষেন ছাড়ে সংহনাদ । 
দুইজনে যুদ্ধ করে মাহি অবসাদ ॥। 


উভয়ের যদ্ধেতে হইল মহামার । 
সকল পাতালপুরী হল অন্ধকার ॥। 
কেহ কারে নাহি পারে দুজনে সোসর । 
মাসেক দজনে যুদ্ধ করে নিরন্তর ॥। 
একমাস যদ্ধ করে কেহ কারে নারে । 
দেবগণে লয়ে বহ্গা আইল সত্বরে ॥ 
বহ্গা বলে, গনপাতক, শনহ বচন । 
তোমাবে জানিতে নাহপারিবে রাবণ ॥। 
নিপা একে প্রবোধিয়া বরা তখন । 
রাবণেব প্রীতি কিছু কহেন বচন ॥ 
রাবণ, তোমারে বাল শুনহ বন । 
গনপাতকে জানতে না পারিবে কখন ॥। 
মম ববে দুইজন হয়েছ দুজ্জয়। 
দুইজনে প্রীত কাব থাকহ নিভয় ॥। 
লাঁঙ্ঘবারে পারে কেবা রক্ষার বচন । 
অস্ত্র ছাড় প্রীতি করে তবে দুইজন ॥। 
নানাভোগে বাবণেরে রাখিল সম্মানে । 
একবর্য রাবণ রাঁহল সেই স্থানে ॥। 


রাবণের বরুণপরণ বিজয় 


লগুকার আঁধক ভোগ ভনুঞ্জ তার ঘর। 
বরুণেরে জানতে চলল লঙ্েশবর ॥ 
রড্নেতে নির্মিত পুরী দিক আলোকরে । 
সুরভি আছেন সেই বরুণনগরে ॥ 
রাবণ কারিল সুরাভিরে দরশন । 
ক্ষীরধারা বাঁহতেছে তার অনুক্ষণ ॥ 
যার ক্ষার ভাসিয়াছে ক্ষীরোদসাগর । 
হেন ধেন; প্রদক্ষিণ করে লঙ্কেশ্বর ॥ 
সুরাঁভকে দেখিয়া রাবণ মনে ভাবে । 
যে যা চায় তাই পায় আমি চাই তবে॥ 
বরুণে জিনিয়া যেন আপি শীঘ্গাত । 
গমন দময়ে তোষা লইব সংহতি || 


উত্তরাকাণ্ড ৯৫ 


এত বাল বরৃণে জানতে দূত চলে । 
সুরভি সে অন্তদ্ধান হৈল হেনকালে || 
বরুণের দ্বারে গিয়া ডাকল রাবণ । 
কোথা গেলে বরুণ আসিয়া দেহ রণ || 
বরণের পান্র বলে তান নাহি ঘরে | 
কার ঠ।ই ষদ্দ্ধ চাহ এ শৃনা নগরে || 
রাবণ বাঁলছে কোথা 'গয়াছে বরুণ । 
তথা গিয়া আজ আম কার মহারণ ।। 
বরৃণেব পূত্রগণ সবে মহাবীর | 
লইয়া সামন্ত সৈনা হইল বাহির || 
তা বারে রাবণ যে আকাশে নিরথে । 
রাবণ চড়িক্া রথে যায় অন্তরীক্ষে ॥ 
বরুণের পত্র করে বাণ বরিষণ । 

বাণে বিদ্ধ রাবণ হইল অচেতন ॥। 
রাবণ ফটিয়া বাণ হইল কাতর । 
তাহা দোঁখ রুষিল রাক্ষস মহোদর | 
মহোদর বার ষেন মদমন্ত হাতা । 
বাণেতে বান্ধয় পাড়ে রথের সারাথ ॥। 
পাঁড়িল সারাঁথ যাঁদ বাণ বম্ধে বুকে । 
[তনভাই পলাইয়া যায় অন্তরীক্ষে || 
অন্তরীক্ষে থাকি করে বাণ বারষণ । 
বাণে বিদ্ধ মহোদর হৈল অচেতন || 
অচেতন মহোদরে দৌঁখ লঙ্কে*বর । 
সন্ধান পৃরয়া বাণ এাঁড়ল বিস্তর | 
আকাশে রাঁহতে নারে তিন সহোদর । 
ভূমেতে পাঁড়য়া হয় ধূলায় ধূসর | 
1তন ভায়ে ধারল অনেক অনুচর । 
ধারয়া আনিল সবে পুরীর ভিতর ॥। 
রণ জান রাবণের হরিষ অন্তর । 
বরুণের অন্বেষণ করে লঞ্কেশ্বর || 
বরুণের পূত্রে জিমি বরুণেরে চাহে । 
প্রভাস নামেতে পান্ত রাবণেরে কছে।। 


৫ 


ব্চ্ষলোকে গাঁত গায় শঁনিতে সুন্দর | 
গায়াছেন সেখানে বরণ জলেম্বর । 
এত শুনি গেল রাবণ ভিতর আবাস । 
পালকে পাইল বরুণের নাগপাশ ॥। 
নাগপাশ পাইয়া সে সংহনাদ ছাড়ে । 
[বদায় হইয়া রাবণ তথা হৈতে নড়ে ॥ 


বালর সঙ্গে যৃম্ধে রাবণের লাগনা 


অগন্ত্যের কথা শান শ্রীরামের হাস । 
কিহ কহ' বাল রাম করেন প্রকাশ ॥ 
সেথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ । 
কহ দেখি শুনি, মুনি, পুরাণ কথন ॥ 
মুন বলে বলরাজা পাতালেতে বৈসে । 
দশানন গেল তথা জিনিবার আশে ॥ 
পাতালে আবাস ঘর আত স্ানম্মিত। 
দেখিয়া রাবণ রাজা হৈল চমাকত ॥ 
সোণ।র প্রাচীর ঘর পর্বত প্রমাণ | 
বফুদর আল্ঞায় 'বিশবকণ্্মার নিম্মমাণ | 
প্রহন্তকে রাবণ পাঠাল জিনিবারে । 
রাজ-আলজ্ঞা পাইয়া প্রহন্ত গেল দ্বারে ॥ 
বালর দূক্সারে দ্বারী স্বয়ং নারায়ণ । 
শরীরের জ্যোতিঃ কোট সূর্ষেযর কিরণ ॥ 
আছেন বাঁসয়্া দ্বারে রত্ীসংহাসনে । 
শ্বেত চামরের বায়ু পড়ে ঘনে ঘনে ॥ 
প্রহ্ত 'বাস্মত হয়ে আ'সয়া সত্বর । 
নিবেদন কাঁরছে শুন হে লঙ্ডে*বর ॥ 
দোঁখতোছ, মহারাজ, দুয়ারে বাঁলর । 
পরম পুরুষ এক সংন্দর শরীর ॥ 
আজানৃলাঁম্বত তাঁর ভুজ চতুষ্টয় । 
শঙ্খ চকু গাদা শার্গ তাঁথ শোভা পায় ॥ 
শ্যামল কোমল তনু সৃপীত বসন । 


তাঁড়তঙ্জাড়িত যেন দোখ নব ঘন ॥ 


৭১৮ 


ঃস্থল কৌস্তুভেতে শোভে আঁতিশয় । 
বনমালা তদুপরি করেছে আশ্রয় ॥ 
শ্দানয়া রাবণ যায় পুরুষের পাশে । 
রাবণে দেখিয়া সেহ মৃদু মৃদু হাসে ॥ 
রূপে আলো কাঁরয়াছে বালর দ;য়ার । 
নিরাখয়া রাবণের লাগে চমৎকার ॥ 
রাবণ বলছে, দ্বারা, পলাব কোথায় । 
লঞ্কার রাবণ আম যুদ্ধ দে আমায় ॥ 
শুনিয়া পুরুষ মৃদু হাসিয়া সম্ভাষে । 
বাল সনে যুঝ গিয়া ভিতর আবাসে ॥ 
বীরমধ্যে বীর আম মুনমধ্যে ম্যান । 
ন্রিভুবন সব আম গদবস রজনী ॥ 
আমা সহ যুঁঝবে শুনতে উপহাস। 
কারো সনে ধ্াীঝতে না করি আঁভলাষ ॥ 
সমানে সমানে যুদ্ধ হয় ত উচিত । 
তোমার আমার সনে যুদ্ধ অনুচিত ॥ 
আম বাল তোমারে শুনহ দশানন । 
বাঁলকে জিজ্ঞাসা কর আম কোন জন ॥ 
এতেক শুনিয়া দশানন রাজা হাসে । 
বাঁলর নিকটে গেল ভিতর আবাসে ॥ 
পাদ্য অর্থ 'দিল বাল বাঁসতে আসন । 
জন্ঞরাঠসল পাতালেতে এলে "ক কারণ ॥ 
সে বলে পাতালে বিষণ রাখল তোমারে । 
সাজয্না আইন? আম বস 'জিনিবারে ॥ 
বাল বলে হেন বাক্য নাহ বল তুণ্ডে। 
ভ্রিভূুবন আইলে বন্ধন নাহ খণ্ডে ॥ 
দুয়ারে যাহার সনে হৈল দরশন | 
সে পুরুষ সৃজিলেন এই ন্রিভুবন ॥ 
যশহার উপরে কারো নাহ আঁধকার । 
সকল সৃজিয়া তিনি করেন সংহার ॥ 
রাবণ বালছে যম মৃত্যু কালদণ্ড । 
ইহা হতে কোন জন আছে হে প্রচন্ড ॥ 


কাত্তবাসী রামায়ণ 


বাল বলে ক কাঁরবে ভাই যমরাজ । 
ন্রিভূবনে কেহ নাহি পুরুষ সমাজ ॥ 
যম ইন্দ্র বরণ যতেক লোকপাল। 
পুরুষের প্রসাদেতে সকলে বিশাল ॥ 
ইহার প্রসাদে দেব হয়েছে অমর | 
এ'র বড় বার নাই ভ্রিলোক্য ভিতর ॥ 
দানব রাক্ষস আদ বড় বড় বীর। 
পুরুষ দর্শনে, ভাই, কেহ নহে স্থির ॥ 
সেই সে পুরুষবর স্বয়ং নারায়ণ | ' 
তোমায় কিপিং কহি শুন হে রাবণ ॥ 
সেই দেব নারায়ণ মধুকৈটভা!র । 
চতুভ্দজ শঙ্খ চকু গদা পদ্ম ধারী ॥ 
রাবণ শুনয়া ইহা হইল বাহির । 
পুরুষের দেখা নাহি অদৃশ্য শরীর ॥ 
রাবণ বাঁলছে ন্রাসে হৈল অদর্শন । 
পেলে চড়ে বাধতাম তাহার জীবন ॥ 
রাবণ আবার গেল পুরুষ উদ্দেশে । 
উপস্থিত হইল সে ভিতর আবাসে ॥ 
বলি বলে রাবণের নাহ পাই মন। 
পুনঃ পুনঃ আবাসে আইসে কি কারণ ॥ 
পান্র লয়ে বসি তবে করে অনুমান । 
বিনা যুদ্ধে রাবণে করিব অপমান ॥ 
বাঁলরে ধারতে যায় রাবণ সেখানে । 
আপন বন্ধন বাঁল দিল ততন্দণে ॥ 
বন্ধনে পাঁড়ল দূন্ট আপনার দোষে । 
রাবণ পাঁড়ল বন্দী বালরাজ হাসে ॥ 
রাবণেরে বন্দী দৌঁখ তুষ্ট দেবগণ । 
স্বর্গেতে দুন্দ্যাভ বাজে পুষ্প বাঁরষণ ॥ 
যত দেবকন্যা তারা করে হলাহুলি। 


_ বাঁলর উপরে ফেলে পৃজ্পের অঞ্জাল ॥ 


ইন্দ্র আদ দেবগগণ আর দেবধধাঁষ । 
নাঁচিয়া বেড়ায় স্বর্গে যত স্ব্গবাসী ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


আজ হৈতে দেবগণ পাইল নিস্তার । 
দেখিয়া রাক্ষসগ্ণ করে হাহাকার ॥ 
এইমত বন্দীশালে আছে ত রাবণ । 
কৌতুকে নাচিয়া বেড়ায় যত দেবগণ ॥ 
বাঁল ভূপাঁতর আছে সাত শত দাসী । 
দেখতে মোহন সবে পরমা রূপসী ॥ 
উচ্ছিষ্ট ব্যঞ্জন অন্ন পূর্ণ স্বর্ণথালে । 
পাখা'লিতে যায় তারা সাগরের জলে ॥ 
রাবণ বলেন, কন্যা, শুনহ বচন । 
একমনুন্ট অন্ন দিয়া রাখহ জীবন ॥ 
চেড়? সব বলে শুন রাজা লঙ্েশবর। 
[দিতেছি তুলিয়া অল্প মেল ত অধর ॥ 
দয়া করি চেড়' অন্ন দিল ততক্ষণ । 
মূখ পসারিয়া অন্ন খাইল রাবণ ॥ 
কুজ বলে, রাবণ, তুমি হে মহারাজ । 
উচ্ছিষ্ট খাইতে তুম নাহি বাস লাজ ॥ 
বন্ধন লইতে বলি চিন্তে মনে মনে । 
আপনার বল্ধন লইল ততক্ষণে ॥ 
লঞ্জা পেয়ে রাবণ করিল হে্টমাথা । 
রাবণ বন্ধন ছাড় পলাইল কোথা ॥ 
যথায় যথায় আছে "বিষ অধিজ্ঠান । 
তথা তথা রাবণ পাইল অপমান ॥ 
অগস্ত্ের কথা শুনি শ্রীরাম কোতুকাঁ। 
পুনব্ৰ্ধার জিজ্ঞাসেন মনে হৈয়া সখা ॥ 
সেথা হতে আর কোথা গেল সে রাবণ । 


৯১০১ 


কেহ হাসে কেহ নাচে কারো মুখে বাশী 
স্লীগণ বোছ্টিত সে পুরুষ স্বর্গবাসী ॥ 
রথের উপরে যায় পরমকৌতুকে । 
আপনার রথে থাকি রাবণ তা দেখে ॥ 
রাবণ বালছে কোথা পুরুষ পলাও। 
লঙ্কার রাবণ আম যুদ্ধ মোরে দাও ॥ 
পনরূষ ডাকিয়া বলে শুন লঙ্কেনবর । 
বহাঁদন কারলাম তপস্যা বিস্তর ॥ 
পৃথবাঁতে রাজা আম ছিলাম প্রধান । 
তোমা হেন অনেকের লইয়াছি প্রাণ || 
না করিল কেহ মোরে যুদ্ধে পরাজয় । 
স্বর্গবাসে যাই আম একথা নিশ্চয় ॥ 
আমারে জিনিতে কেহ নারিল সংগ্রামে । 
পুব্বেতে ছিলাম আমি পূর্বমূনি নামে ॥। 
পৃথবীলীলা অবসানে যাই স্বর্গবাসে। 
এমন সময় যুদ্ধ যান্ত না আইসে॥। 
রাবণ বালল তুমি মোর ধর্্মবাপ। 
পূর্বে মোর পিতৃসহ তোমার আলাপ ॥ 
দিশ্বিজয় কার আমি ব্রিভুবন জিন । 
কার সনে য্দ্ধ কার মনে অনুমান ॥ 
দিনেক রাঁহতে নার আম বিনা রণে। 
তম য্ান্ত বল আম যাঁঝ কার সনে ॥ 
পূ্্বম্ন বলে আছে মান্ধাতা নৃপতি । 
তার সনে যুঝহ সে সপ্তদ্বীপপতি ॥। 
গেল সে ভ্রামতে দেশ উত্তর দিকেতে । 


কহ দেখ শুনি, মুনি, অপূর্ব কথন ॥ থাক আজ বাসা করি এ রম্য পর্বতে ॥ 


মাম্ধাতার সাঁহত রাবণের ঘুদ্ধ ও মৈত্রী 


মুনি বলে রাবণ আছয়ে রথোপর । 
দিব্য রথে চাঁড় যায় এক নরবর ॥| 
স্বর্ণরথখান তার বহে রাজহংসে । 
সাতশত দেবকন্যা পুরুষের পাশে ॥ 


এ ৩ তার সনে হবে দরশন । 
মান্ধাতা আইলে যুদ্ধ কারও তখন ॥ 
এত বাল পব্বমূনি গেল স্বর্গবাসে |. 
হেনকালে মাম্ধাতা কটকসহ আইসে ॥। 
মান্ধাতাকে দেখিয়া যে রূষিল রাবণ । 
মাম্ধাতা রাবণ দৌহে বড় বাজে রণ ॥ 


১০০, 


দিশ্বিজয় করিয়া বেড়ায় দুই জন । 
নানা অস্ব দুই রাজা করে বাঁরষণ ॥ 
দই বাজা নানা অস্ত্র কবে অবতার । 
উভয় রাজার সেনা পলায় অপার ॥ 
মান্ধাতা হীরার টাঙ্গী পাক দিয়া এড়ে । 
রাবধ খাইয়া টাঙ্গী রথ হৈতে পড়ে ॥ 
পড়িল রাবণরাজা বেড়ে সেনাপাঁত । 
হবে" সংহনাদ ছাড়ে মাম্ধা তা নাতি ॥ 
চ্দদুব নিমিষে পায় রাবণ সাঁম্বত । 
ধনুক পাতয়া ষুঝে মান্ধাতা চিন্তিত | 
আঁ্নবাণ এঁড়লেক রাক্ষস রাবণ । 
হ্বলিষা আগ্নেয় বাণ উঠিল গগন । 
দেখয়া ভ্রিদশগণে লাগে চমৎকার | 
মান্ধাতা পড়িল সৈন্য করে হাহাকার | 
সাঁ“্ব৩ পাইয়া উঠে চক্ষুর নামষে । 
উঠি সিংহনাদ করে মাম্ধাতা হারষে ॥ 
উভগ্নের সিংহনাদে পাথবী উলটে । 
দুইবাজা বাণ এড়ে দুই রাজা কাটে | 
দদইবাজা ক্রোধে বাণ এাঁড়ছে বিস্তর । 
মহ।শব্দ করে বাণ তূণের ভিতর ॥ 

কেহ কারে জিনিবারে নাহি পায় আশ। 
এব ই সমান যুদ্ধ করে দশমাস ॥ 
মান্ধাতা এাঁড়িল বাণ নামে পাশৃপত । 
স্থাবর জঙ্গম কাঁপে প্াথবা পর্বত ॥ 
সও স্ব কাঁপে আর সে সপ্ত সাগর। 
শানয়া বাণের শব্দ স্বর্গে লাগে ডর ॥ 
রহ্ধা পাঠাইয়া দিল মহার্ ভার্গবে । 
অ।বলম্বে তথা আসি কন তিনি তবে ॥ 
সম্বর সম্বর ক্রোধ না কর মাধ্ধাতা ৷ 
না পাঠাইয়া দিলেন শুন তার কথা ॥ 
আছে যে প্রহ্মার বর রাবণ না মরে। 
তব বাণে রাবণের কি করিতে পারে ॥ 
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৩ব বংশে ষে পুরুষ জান্মবেন শেষ । 
তাঁর ঠাঁই দশানন মারবে সবংশে ॥ 

তব বাণে না মারবে লগকার রাবণ । 
অস্ত সম্ববিয়া প্রীত কর দুইজন ।! 
মুনির বচন রাজা না কারল আন । 
সম্প্রীতি করিয়া দোঁহে গেল নিত ছ্ান_॥ 
মান্ধাতারাবণেতে সমান গেল বণে । 
জয়পবাজয় কারো নহিল সেক্ষণে ৷ 
অগস্তযের কথা শুনি রাম উল্লাসত । 
'কহ' বাল মুঁনকে বেন উৎসাহিত । 
মাম্ধাতা ছাঁডয়া কোথা গেল দশানন । 
কহ দেখ শুন, মুন, অপূব্র্ কথন ॥ 


রাবণ কতক চন্দ্রুলোক জয় 


মূনি ঝলে একাঁদন ঘঁটিল এমন । 
রথোপাঁর চীঁড়য়া ভ্রামছে দশানন ॥ 
হেনকালে গগনে হইল চণ্দরোদয় । 
দেখিয়া হইয়া রুষ্ট দুষ্ট স»্পম্ট কর ।। 
আমার বাণেতে মেরু নাহ ধরে 0ান। 
আমার উপর দিয়া কাঁবছে পয়াণ ॥ 
স্ব্মর্তপাতাল ক্পিত যার ড.র | 
লঙ্কার রাবণ আম গ্রাহা নাহি করে | 
দেখিব কেমন চন্দ্ু কত তার বল। 
তাহারে জানব আর হারব সকল ! 
এইমত ভাঁবয়া সে উাঁঠল আকাশে । 
চন্্রলোকে গেল চন্দ্র জানবার আশে ॥ 
চগ্দুলোক দুইলক্ষ যোজনের পথ । 
সপ্ত স্বর্গ জিনিয়া যাইবে চাঁড় রথ ॥ 
উঠিল প্রথম স্বর্গে রাজা দশানন । 
পর্বত এরঁড়য়া উঠে সহম্রযোজন ॥। 
উাঁঠল "দ্বিতীয় স্বর্গে যাইতে যাইতে । 
সহদ্রযোজন উঠে পর্বত হইতে ॥ 
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উঠিল তৃতীয় স্বর্গে সেই মহারথা । 
সেই স্বর্গে বিরাজিতা গঙ্গাভাগীরথা ॥ 
রাজহংস আদ পক্ষণ চরে গঙ্গানীরে | 
রাবণ কটক সহ গঙ্গাস্নান করে || 
গঙ্গাতটে নিত্যকম্্ম কাঁর সমাপন । 
সকল ক)ক রথে করিল গমন ॥ 
আছেন শঙ্করগোরাঁ তাহার উপর । 
রথে চাঁড় সেই স্বর্গে গেল লঙ্কেন্বর ॥ 
গৌরীভন্ত যেই জন পূজেছে পার্বতী । 
সেস্ছানে দেখে রাবণ তাহার বসাঁত ॥ 
তদুপরি শিবলোক উঠিল রাবণ | 

দেখে যক্ষ পিশাচ সে শঙ্করের গণ ॥ 
তিন কোট দেব 'ছিল ধূজ্জটর পাশে । 
রাবণে দেখিয়া তারা পলায় তরাসে ॥ 
তদুপাঁর বৈকুণ্ঠেতে উঠিল রাবণ । 
পুরী প্রদাক্ষণ কার কাঁরল গমন ॥ 
বরহ্ধালোকে গেল সে ব্রক্গার নিজ স্থান । 
আড়ে দীঘে অযুতেক যোজন প্রমাণ ॥ 
তাহাতে সহন্ত্র স্বর্গ দেখল নির্মাণ । 
বিদ্বকর্মাকৃত পুরী অদ্ভূত 'বধান ॥ 
সপ্ত স্বর্গ 'জনিয়া সে উঠিল রাবণ । 
চন্দ্র সাহত পরে হইল মিলন ॥। 
রাবণে দৌখয়া চন্দ্দেব বড় রোষে। 
সহস্র সহমত গুণ তুষার বরিষে | 

হিম বারষণে কটকের হৈল জাড় । 
কটকের হন্তপদ জাড়ে হৈল আড় ॥। 
হস্তপদ নাহি সরে বদ্ধ হয়ে জাড়ে । 
তথাপি রাবণ রাজা রণ নাহ ছাড়ে ॥ 
প্রহপ্ত বলছে জাড়ে জোর নাহ হাতে । 
গলাইয়া চল যাই বাঁচি কোনমতে ॥ 
রাবণ কাতর হৈয়া ধুঝিতে না পারে। 
প্রাণ যায় তথাপি সে রণ নাহি ছাড়ে ॥। 
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রাবণ করিল এই উপায় প্রধান । 
বাহির কারল আগ্নময় মহাবাণ | 
র্ক্ষ-আগ্ন জ্বলে সেই বাণ-অগ্রভাগে । 
সে বাণের প্রতাপেতে সব জাড় ভাগে । 
আঁম্নবাণ এাঁড়লেক রাজা লঙ্কেশ্বর । 
বাণে বিদ্ধ চন্দ্রমা হইল জরজর ॥। 
বাণাঘাতে চন্দুমা হইল অচেতন । 
পাইয়া চেতন পুনঃ উাঁঠল ততক্ষণ ॥ 
উভরড়ে চন্দ্রমা পলায় ত্যাঁজ রণ । 
পলায় চীৎকার ছা।ড় যত তারাগণ || 
প্রাণ লয়ে গেল চন্দ্র গাঁণয়া প্রমাদ । 
বহ্ধলোকে গিয়া চন্দ্র করেন 'বযাদ । 
ক্লন্দন করেন চন্দ্র ব্রঙ্মা পান দণঃখ । 
ত্বারত গেলেন ব্রহ্মা রাবণসম্মুখ ॥ 
বহ্মা বীললেন শুন অবোধ রাবণ । 
চন্দ্রের সাঁহত যুদ্ধ কর ক কারণ ॥ 
সর্্বলোকে বান্দ দেখ দ্বিতীয়ার চন্দু | 
পূর্ণমার চন্দ্র দেয় জগতে আনন্দ ॥। 
সর্্বলোকে হাত্ট করে জোছনা রজনী । 
চন্দ্রের সাহত কেন কর হানাহানি ॥। 
কারো মন্দ না করে সবার করে হত । 
হেন চচ্দ্রে মারতে তোমার অনুচিত ॥। 
শুন রে রাবণ তোরে মন্র কাঁহ কাণে। 
পরেরে মারতে পাছে নিজে মর প্রাণে || 
দুইজনে যুদ্ধ হৈলে মরে একজন । 
অতঃপর ক্ষমা দেহ অবোধ রাবণ | 
বিধাতার বচন লাঁঞ্ঘবে কোন্‌ জন । 
রাবণ প্রবোধ মানি কাঁরল গমন ॥। 
অগন্তযের কথা শুনি হৃন্ট রঘ'মাঁণ। 
পৃনব্্বার [জজ্ঞাসা করেন কহ মনি ॥। 
চঞ্জ্রকে জীনয়া কোথা গেল দশানন । 
কহ দোঁখ, মনি, শুনি পুরাণকথন ॥ 


১০২ 


রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও 
মহাপুর্ষের সাঁহত দ্বন্দ্ব 


অগন্ত্য বলেন শুন জানকীবল্লভ । 
রাবণের 'দিগ্বিজয় কহি আম সব | 
জদ্বৃদ্ধীপ পার গেল রাজা ল্ে*বর । 
কুশদ্বীপে দেখে এক পরুষপ্রবর || 
সুমের্‌ পর্বত যেন দেহের আকার । 
দেবের দেবতা যেন দেবতার সার ॥। 
বারযোজনের পথ আড়ে পাঁরসর । 

বার শত যোজন শরীর দীঘতর || 
রাবণ বলিছে হে পুরুষ কেবা তুঁম। 
দেহ রণ সংগ্রাম চাহয়া আমি ভ্রমি || 
পুরুষের কাছে গিয়া দশানন তজ্জে। 
অজগর সর্প যেন সে পুরুষ গঙ্জে ॥ 
পুরুষ বলেন আজ ঘচাই বিষাদ । 
কতাঁদন সব আর তোর অপরাধ || 
কুড়হাতে রাবণ সে নানা-অস্ত্র এড়ে । 
পুরুষের গায়ে ঠেকি উখাড়িয়া পড়ে ॥ 
নর নহে পুরুষ আপাঁন নারায়ণ । 
বাণ ব্যর্থ ষায় দেখ 'চীন্তত রাবণ ॥ 
পর্বত যুগল যেন উরু দুই খণ্ড । 
আজান:লাদ্বিত দুই মহাবাহদণ্ড ॥ 
অস্টবস; আছে সেই পুরুষশরারে । 
বাঁহছে সাগর সপ্ত প্রূষ উদরে || 
দর্শীদকপাল আছে পুরুষের পাশে । 
উনপণ্ঠাশং বায়ূসহ বায়ু বৈসে || 
হাঁদপদ্মে পূরুষের ব্রহ্মার বসতি । 
না'ভপদ্ম আসনে বৈসেন হৈমবতী ॥ 
তাঁহার ললাটে সম্ধ্যা গায়ত্রী লিখন । 
অদ্ভুত দোঁখল যেন মেঘের পতন ॥ 
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দেব দৈত্য গন্ধব্ব দানব বিদ্যাধর | 
[তনকো'টি দেবকন্যা তাঁহার সোসর ॥। 
করণ নক্ষত্র যোগ গ্রহ তিথি বার। 
গাত্রে লোমাবলী রূপে আছে অবতার ॥ 
বাসুকির বিষজালে বিশব দগ্ধ করে । 
সে বাসুক পুরুষের মন্তক উপরে । 
রসনায় সরস্বতাঁ সদা স্ফৃর্তিমতী | 
চন্দ্র সূর্য্য দুই চক্ষু সদা করে দয্যাতি 
রাবণেরে চা'রিহাতে ধরেন তখন । 
[বংশহস্ত রাবণ সে হৈল অচেতন ॥ 
অচেতন হয়ে ভূমে লোটায় রাবণ । 
পুরুষ গেলেন পরে পাতাল ভুবন ॥ 
উলটয়া চাঁহতে লাগল লঙ্ক*বর । 
দেখতে না পায় গছ? হইল কাতর ॥ 
শরীর ঝাঁড়গ়া শুক সারণেরে পুছে । 
পুরুষ আমারে মার গেল কার কাছে ॥ 
বলে শুক সারণ শুনহ লঙ্কেশবর । 
তোমারে মারিয়া গেল পাতাল ভিতর || 
রাবণ পাতালে গেল পুরুষ-উদ্দেশে । 
কোট চতুরভুজ দেখে পুরুষের পাশে ॥ 
সকল পাতালপনুরী করে নিরীক্ষণ । 
মায়া রূপী তিনি তাঁরে না চিনে রাবণ॥ 
ত্রাস পেয়ে মনে মনে ভাঁবিত রাবণ । 
পুরুষ রাবণে দেখা দেন ততক্ষণ ॥ 
পুরুষ সংবর্ণখাটে হরিষ-অন্তরে | 
1িতনকো'ট দেবকন্যা পাঁরচর্যযা করে ॥ 
বাঁসয়াছে দেবকন্যাগণ কুতূহলে । 
পুরুষে রাবণ যায় ধরিবারে বলে ॥ 
কোপদ্‌ন্টে পুরুষ রাবণপানে চায় । 
আঁগ্নতে পড়য়া ভূমে রাবণ লোটায় ॥ 
উঠ উঠ" বাঁলয়া পুরুষ ডাকে তারে । 
উঠিয়া রাবণ সে গায়ের ধূলা ঝাড়ে & 
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রাবণ বলছে তুমি কোন: অবতার । 
পরিচয় দেহ তুমি ভুবনের সার ॥ 

পুরুষ ডাকিয়া শুনরে রাবণ । 

তোরে পরিচয় 'দিয়া কোন: প্রয়োজন ॥ 
যোডহাত কাঁরয়া বালছে লঙ্েশ্বর । 
্রহ্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ডর ॥ 
তুমি হে আমারে মার তবে সে মরণ । 
তোমা বিনা অনা হাতে না মরে রাবণ ॥ 
রাবণের কথা শুনি পুরুষের হাস। 
নতান্ত আমার হাতে হইবে নাশ ॥ 
পারচয় দিলেন পুর:ষ রাবণেরে | 

রাবণ বিদায় হৈয়া তথা হৈতে সরে ॥ 
শ্রীরাম বলেন কহ মুনি মহাশয় | 

সে পুরুষ কোন্‌ জন দেহ পাঁরচয় ॥ 
অগন্ত্য বলেন 'তিনি ভবনের সার ॥ 
চতুভূজ তিনকোঁট তাঁর পাঁরবার ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ কৌশল্যানন্দন । 
তথা হৈতে আর কোথা গেল সে রাবণ ॥ 


সূর্পণখার বৈধব্য 


মুন বলে দশানন দেশে দেশে চলে । 
একদিন উঠিল সে গগন মণ্ডলে | 
তিনকোটি দৈত্য তথা কালকুলপাঁতি 
রাবণেরে বেড়ে তারা সবসেনার্পাঁত ॥ 
[তিনকোটি দৈত্য তারা যমের দোসর । 
রাবণেরে 'বিন্ধি তারা করিল জঙ্জ'র ॥ 
জিনিতে না পারে দৈত্য চীন্তত রাবণ। 
আগ্নবাণ ধনুকেতে ষঁড়িল তখন ॥ 
অগ্নিবাণ যুঁড়লেক অগ্নি-অবতার | 
আম্নবাণে দৈত্য সব হইল সংহার ॥ 
একবাণে তিনকোটি কাঁরল সংহার | 
রাবণ বাঁলল লট দৈত্যের ভান্ডার || 


১০৩ 


সূর্পণখা নামে ছিল রাবণভাঁগনী। 
রাবণের কাছে কান্দে চক্ষে পড়ে পান ॥। 
সূপ্পণখা বলে, ভাই, তুমি মোর আর । 
বিধবা কাঁরলে মোরে মোর পাত মার ॥ 
তিনকোট দৈত্য যে মারিলে তুমি বলে । 
মারিলে আমার স্বামণ তাহার মিশালে ॥। 
পান্র মিত্র আদ আর বিভীষণ ভাই । 
সকলে 'ববাহ দিল দানবের ঠাঁই ॥। 

যে দন বিবাহ সেই দিন হৈনহ রণড়ী । 
সাগরে প্রবেশ কার আম প্রাণ ছাড় ॥। 
সূর্পণখার হাতে ধার বলে মহারাজ । 
অজ্ঞাতে হইল কর্ম কত দেহ লাজ ॥ 
দুই ভাই আছয়ে খর আর দূষণ । 
তাহারা তোমার সদা করিবে পালন ॥ 
্বতল্না হইয়া তুম থাক জনস্হানে । 
স্বতন্ত্র নামে রাঁড়ী হট হয় মনে ॥ 
আর ঘত রাণ্ড ঘরে বগয়ে যৌবন । 
ছবতন্তা করিল তারে কুবাদ্ধ রাবণ ॥ 
সূর্পণখা চালল সে রাবণ-আদেশে । 
সবংশে রাবণ মরে সে রাণ্ডীর দোষে ॥ 
সে রাণ্ডীর নাক কাণ কাঁটিল লক্ষণ । 
তাহা হৈতে সবংশেতে মরিল রাবণ ॥ 
অগন্তের কথা শনি শ্রীরামের হাস । 
'কহ কহ' বল রাম কাঁরলা প্রকাশ ॥। 


রাবণের স্ব জয় করিতে গগন 


অগন্ত্য বলেন রাম কর অবধান । 
ইন্দ্র রাবণের ঘু্ধ কাহ তব স্থান || 
কৌতুকে রাবণরাজা আছে লঙ্কাপরে ৷ 
হেনকালে ভীষণ বলে রাবণেরে ॥। 
বলে হরে আন তুঁমি পরের সুন্দরী । 
মধ্‌দৈত্য আসি তব ভগ্নী কৈল চুরি ॥ 


১০৪ 


যত পাপ কর তুমি তোমারে সে ফলে। 
কুদ্ভনসা ভগ্নী দৈত্য হরে নিল বলে ॥। 
প্রহন্ত মামার কন্যা নামে কুম্ভনসী | 
রাঘিতে করিল চুর মধুদৈত্য আস ॥। 
অপমান শুনি রাজা কহিছে বিষাদে । 
লশুকাপুরে 'কি কাঁরতে আছে মেঘনাদে || 
সুমের্‌ কাটিয়া পাড়ে মেঘনাদ বাণে। 
এত অপমান করে তার বিদ্যমানে ॥ 
তুমি আছ বিভীষণ ভাই সহোদর । 
এত বীর সবে আছ লঙ্ছকার ভিতর || 
কারো শান্ত নাহ যুদ্ধ কর দৈত্য সনে । 
তোমা সবাকারে ধিক্‌ কি ফল জীবনে ॥ 
কুম্ডকর্ণবীর যাঁদ লগ্কাপুরে জাগে । 
ভুবনের শত্রু; নাহ আসে তার আগে ॥ 
দাঁগ্বজয় করে এন আম ন্রিভুবন । 
থাকুক দৈত্যের কাজ ভাগে দেবগণ ॥। 
ন্রভুবন সে 'জাঁনয়া এন; একেশ্বর । 
ভাঁগনী রাখতে নার ঘরের ভিতর ॥। 
কুদ্ভকণণ আর আমি আছ দুইজন । 
মেঘনাদ আঁদ সব বার অকারণ ॥| 
লচ্জা পেয়ে রাবণেরে বলে বিভীষণ । 
কারো দোষ নাহ দোষ দেহ অকারণ ॥। 
মেঘনাদ যজ্ঞ করে হইয়া তপস্বী । 
ফলমূল খাই আম থাকি উপবাস ॥ 
কুম্ভকর্ণ 'নদ্রা যায় হয়ে অচেতন । 
সন্ধান পাইয়া হানা দল দৈত্যগণ ॥ 
রাবণ বলে যজ্ঞ কেন করে মেঘনাদ । 
যজ্ঞ লাগি লৎকাপরে এতেক প্রমাদ || 
মেঘনাদ যজ্জকথা কহে 'বিভীষণ | 
যক্্স্থানে রাজা তবে করিল গমন ॥ 
'বাঁচত যজ্ঞের স্থান বটবৃক্ষতলা । 
মেঘমাদ যজ্ঞ করে নামে নিকুদ্ভিলা || 


কৃ্তবাসা রামায়ণ 


অনাহারে যজ্ঞশালে রান্রাদিন থাকে । 
দ্বাদশ বংসর নাহি নারীমুখ দেখে | 
স্বর্ণ নামে আছল প্রধান পুরোহিত । 
তাহারে লইয়া বাগ করয়ে ত্বরিত ॥ 
ন্যাস করি পুরোহিত আঁম্নকুণ্ড পূজে। 
আঁম্ন আস আঁধম্ঠান হয় মন্ততেজে ॥ 
আঁধম্ঠান হয়ে আঁগ্ন রাহলা সম্মুখে । 
মেঘনাদ পূজা দেয় দশানন দেখে ॥ 
যন্ঞের আহত খেয়ে অগ্নির সন্তোষ । 
মেঘনাদে বর দেন হয়ে পারভোষ ॥। 
আঁগ্ন বলে মেঘনাদ বর দিনু তোরে । 
যজ্ঞ কার বথাতথা যাহ যূঝিবারে ॥ 
পরাজয় না হইবে আঁম 'দনু বর । 
অন্তরীক্ষে যুঝবে 'িপুর অগোচর ॥ 
যজ্ঞে আস বর দিন তব 'বদ্যমানে । 
এতেক বাঁলয়া আগ্ন গেন নিজ স্ছানে ॥ 
চমৎকার লাগিল দোঁখয়া রাবণে । 
রাজা বলে, মেঘনাদ, চল মোর সনে ॥ 
[বন জানলাম আম একে*বর | 
তোমারে লইয়ে আজ 'জাঁন পুরন্দর ॥ 
[্রিভূবন উপরেতে ইন্দ্র হয় রাজা । 
ইন্দেরে জিনিলে সবে করে মোর পূজা ॥। 
সাক্ষাতে দেখব তোর যজ্ঞের *রীক্ষে । 
ইন্দ্রসনে কেমনেতে যুঝ অন্তরাক্ষে ॥ 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর | 
শীঘ্বগগাত উঠ গিয়া রথের উপর ॥ 
চৌন্দবষ" অনাহারে ছিল মেঘনাদ । 
মধুপান কাঁরয়া ঘুচল অবসাদ ॥ 
অন্তঃপুরে নাহ যায় সে চোদ্দ বছর । 
প্রকাশ না করে লাজ রাজার গোচর ॥ 
নারী সম্ভাষণে পত্র নাহি গেল লাজে। 
যন্জন্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


শতকোটি হস্ত? নড়ে লক্ষকোট ঘোড়া । 
তের অক্ষোহিণী সাজে জাঠি ও ঝকড়া ॥ 
সারাঁথ জানিল আজ সংগ্রামে গমন । 
গ্রামের রথখান কারল সাজন ॥ 
সাজায়ে আনিল রথ আঁত মনোহর । 
সংগ্রামের অস্দ তুলে রথের উপর ॥। 
বীরদাপ মেঘনাদ রথ 'গিয়া চড় । 


হস্ত 'ঘাড়া সেন্য ঠাট নড়ে মুড়েমুড়ে ॥ 


নিজ ঠাটে মেঘনাদ কাঁরছে সাজান । 
মেঘনাদের বাদ)ভাশ্ড তন অক্ষৌহণী ॥ 
রাজার ছান্রশকোঁট মুখ্য সেনাপাত । 
সাজিয়া রাবণ সঙ্গে চলে শীঘ্রগাত ॥ 
মহোদর মহাপাশ খর ও দূষণ । 
তালভঙ্গ 'সংহরব ঘোর দরশন ॥ 
মহাবাহদ শন্কবাহহ যজ্ঞধম আর । 
বাঁকামুখ মেঘমালী বিরুমে অপার ॥ 
শদক সারণ শার্দল চলে বিদন্মালী । 
শোঁণতাক্ষ বিড়ালাক্ষ বলে মহাবলী ॥ 
চলে শঠ নিশঠ সে বিক্রমে কেশরা । 
রাবণের সেন্য যত কহিতে না পার ॥ 
রথে গজে অশ্বেতে কুমার ভাগে নড়ে । 
শিক্ষামত যে যাহার বাহনেতে চড়ে ॥ 
অক্ষয়কুমার আঁদ চলে দেবান্তক | 
ন্রিশিরা অতিকায় ও চলে নরাস্তক ॥ 
নানা-অস্ত্রে সাজ চলে কুমার 'ন্রীশরা । 
রথের সাজনি কত মাণিক্যাদি হীরা ॥ 
কুম্ভকর্ণ পত্র কুম্ভ নিকুম্ভ দুজন । 
যাহাদের ভয়েতে কম্পিত ব্রিভুবন ॥ 
কনকরাচত রথ প্রভাকরজ্যোতি । 

চড়ে তাহে প্রধান ষতেক সেনাপাত ॥ 


সাজিয়া চিল তিনকোটি তেজী ঘোড়া । 


শত অক্ষোহণী ঠাট জাঠি ও ঝকড়া ॥ 


১০৪ 


মুদ্গর মুষল টাঙ্গি খাঁড়া খরশান । 
বাছিয়া বাছিয়া তোলে খরতব বাণ ॥ 
মকরাক্ষ চালল দুজ্জয় ধন্্ধর । 
তার সম বীর নাই লগুকার ভি'ব ॥ 
কুম্ভকর্ণ 'নদ্রাভঙ্গ হৈল স্ই দিনে । 
ইন্দ্র জানবারে চলে বাব্ণর সনে ॥ 
একাঁদন জাগে ছয় মাসের অন্তব | 
নদাাভঙ্গ হয়ে উঠে ধায় কাতল ॥ 
ছয় মাস শ্দ্ধাতে না খায় অন্তল। 
নিদ্রা ভাঙ্গ উঠে বীন দনুধায় "কল ॥ 
সাত শত খাইলেক মদেব কলসী । 
পর্বত প্রমাণ মাংস খায় রাশ রাশ ॥ 
অর্ধেক লগকার ভোগ কাঁরল ভন্গণ | 
সাজল যে কুম্ভকর্ণ কারবারে বণ ॥ 
ভূমিকম্প হয় যেন দেখি ভয় কাব । 
টলমল করে লঙ্কা কটকেব ভরে ॥ 
রাবণের রথ লয়ে যোগায় সারাথ । 
রাজহংস বহে রথ পবনের গাঁত ॥ 

হপ্তী [ঘাড়া নূড় ঠাট-ক্টক অপার । 
সপ্পু দ্বীপা পাঁথবীতে লাগ চমৎকার ॥ 
ইন্দ্র 'জিনিবারে করে এতক সান । 
নিজ ঠাট রাবণের শত অক্ষৌতিণণ ॥ 
ইন্দ্র 'জানবারে সবে কারিল গমন । 
চারিদিকে নানা শব্দে বাজিছে বাজন ॥ 
শত ল'ক কাস তিন লক্ষ করতাল । 
সহন্েক ঘন্টা বাজে শনি: রসাল ॥ 
ভেরী ও ঝাঁঝরী বাজে তিন কোটি কাড়া 
আগে চলে লক্ষ লক্ষ দামামা দগড়া ॥ 
খঞ্জনন খমক বাজে লক্ষ লক্ষ বাঁণা। 
অসংখ্য রাক্ষসী ঢাক না হয় গণনা ॥ 
ঢেমচা খেমচা বাজে বদ্প কোটি কোটি । 
সাত লক্ষ দগড়েতে ঘন পড়ে কাঠি ॥ 


৯০৬ 


একশত লক্ষ বাঁণা তিনকোটি শওখ । 
দোহারী মোহারাঁ শাণী গাঁণতে অসংখ্য ॥ 
মৃদঙ্গ সেতারা ঢোল তিনলক্ষ কাঁসীঁ। 
খঞ্জননীতে মিলাইতে দৃইলক্ষ বাঁশী ॥ 
গভীর শব্দেতে বাজে অসংখা মাদল । 
প্রলয় কালেতে যেন হয় গণ্ডগোল ॥ 
রাবণব সাজনে দেবে চমৎকার | 

মহাশব্দে রথেতে সাগর হৈল পার ॥ 


মধ দৈতোর সাঁহত রাবণের িলন 


মনেতে ভাঁবয়া তবে বলে লঙ্েশবর । 
আগে মধুদৈত্য জান পিছে পুরন্দর || 
সাগর হইয়া পার সৈনা চলে ত্বরা । 
চক্ষুর নিমিষে গেল নগন মথরা ॥ 
ঘোঁরল মথুরাপূরী বাক্ষস সকল । 

সুখে নিদ্রা যায় মধু দৈত্য মহাবল ॥ 
নিদ্রায় কাতর দৈত্য খাটের উপার । 
কুম্ভনসা বাহির হইল একেশ্বরী ॥ 
রাবণ বলে কহ ভাগ্ন দৈত্য গেল কোথা । 
আজ দেখা পাইংল কাটিব তার মাথা ॥ 
আম যাঁদ থাকিতাম লঙকার ভিতর ॥ 
সেই 'দিন পাঠাইতাম তারে যমঘর ॥। 
রাবণের কথা শুন কুদ্ভনসী ভাষে । 
পলাইয়া গেল দৈত্য তোমার তরাসে ॥ 
তোমার বাণেতে ভাই কারো নাহি রক্ষা । 
রাঁড়ী কৈলে সহোদরা ভগ্ন সূর্পনখা ॥ 
তার স্বামী মারলে হইয়া মহারাজ | 
মোরে রাণ্ডী কার ভাই সাধবেণককাজ ॥ 
ধম্ম পথে রহিয়াছে পতি সে আমার । 
সম্মুখে দাণ্ডায়ে এই ভগিনী তোমার ॥। 
হইলে তোমার কোপ কদ্পে দেবগণ । 
অনন্ত বাসুঁক ভাগে দৈত্য কোন জন ॥ 


কীন্তবাসাঁ রামায়ণ 


কোপ ছাড় মোর তরে স্বামী দেহ দান । 
লবণ নামেতে পুত্র দেখ বদ্যমান || 
কুঁড় পাট দন্ত মেল দশানন হাসে । 
কেতকাঁ কুসুম যেন ফুটে ভাদু মাসে ॥ 
দশানন বলে আম না মারব প্রাণে । 
ইন্দ্র জনিতে যাব আসুক মোর সনে ॥। 
কৃম্ভনসাঁ চালল রাবণ-আজ্ঞা পেয়ে । 
শুয়ে ছিল মধুদৈত্য তথা গেল ধেয়ে ॥। 
কুম্ভনসা ধেয়ে যায় আল.লিত চল । 
নদ্রা ভাঙ্গ উঠে মধু দৈত্য মহাবল ॥ 
বার্ণত লোচনে দৈত্য শষ্যাপার বৈসে । 
কুম্ভনসী ত্রাস দোখ তাহারে 'জিজ্ঞাসে ॥। 
আচাঁম্বতে মথুরায় কেন গণ্ডগোল । 
গড়ের বাহিরে কেন কউকের রোল ॥| 
কুভনসাঁ বলে তুমি না জান কারণ । 
তোমারে বাঁধতে আইল লওকার রাবণ ॥ 
লঙুকা হৈতে তুমি বলে আনলে আমারে । 
সেই কোপে তোমারে সে এল কাঁটবারে।। 
দৈত্য বলে শীঘ্র আন শঙ্করের শূল । 
সবংশে রাবণে আজি করিব নিম্মূল ॥। 
শুনিয়া দৈতোর কথা কুদ্ভনসা কয় । 
রাবণের সনে বাদে মরণ 'নিশ্চয় ॥। 

থাকুক তোমার কার্য না পারে বিধাতা । 
রাবণের সঙ্গে বাদে অন্যের 'ক কথা ॥ 
রাবণের দোষ নাই তুম সব্বদোষী । 
আমারে আনিলে হরে ঘ্রিপ্রহর নিশি ॥ 
আঁবচার কর্ম হেন কারলে আপনে । 
আপাঁদ করহ কোপ কসের কারণে ॥ 
রাবণের কাছে আমি গিয়াছিনু আগে । 
তুষ্ট কার আসিয়াছি মিষ্ট অনুযোগে ॥ 
তুষ্ট হয়ে কাঁহল আমার 'বিদ্যমানে । 
সম্ভাষ করুক দৈত্য এসে মোর সনে ॥ 


ডন্তরাকান্ড ১০৭ 
প্রধান কুটুদ্ব তব হয় মম ভ্রাতা । দৈত্যর আদরে তুষ্ট লঙ্ুকার ঈশ্বর । 
আদরে বাটিতে আন কয়ে 'িষ্টকথা ॥ দশানন বলে তব চারত্র সুন্দর ॥ 
পূর্বকোপে যাঁদ কিছু কহে মোর ভাই । মধুদৈত্য বলে আজ থাক এইখানে । 
সহা সমাবেশ কর তাহে ক্ষতি নাই ॥॥ কালি গিয়া যুদ্ধ কর পুরন্দর সনে ॥ 
কুম্ভনসীকথা শুনি মধুদৈত্য হাসে । রাবণ বলে কালি কুম্ভকর্ণের শয়ন । 
যোডহাত কার গেল রাবণের পাশে ॥॥  কুদ্ভকর্ণ নিদ্রা গেলে ফুঝে কোন জন ॥। 
রাবণ বলে করেছিলে বড়ই প্রমাদ । নানা ভোগে রাবণেরে ভ:ঞ্জায় দানব । 


আমার ভগিনী আন এত বড় সাধ ॥ 
স্বর্গ গর্ত পাতালে আমারে করে ডর । 
যম নাহ যায় ভয়ে লঙ্কার 'ভতর ॥। 
কত বল ধর তুমি কত আছে সেনা । 
কোন্‌ সাহসেতে দেহ লঙকাপুরে হানা ॥। 
তারে বান্ধ লইতাম সাগরের পার । 
ভস্মরাণশ কাঁরতাম মথুরা নগর ॥। 
বিগ্তর কাঁদল আস ভগ্নী পায়ে ধরে। 
ভগ্নীরে কাতর দৌঁখ ক্ষামলাম তোরে ॥ 
মধুদৈত্য রাবণের বন্দিল চরণ | 
যোড়হাত কার বলে শুনহ রাবণ ॥ 
তোমার সংগ্রামে হরি হরে করে ভয় । 
আমারে করহ কোপ উপযন্ত নয় ॥। 
হাঁনবীর্ধ্য দৈত্য আম তুমি মহাবল । 
অপরাধ ক্ষমা কর আমার সকল ॥ 
পরম পণ্ডিত তুমি লঙকার ঈশ্বর । 
আমার মথুরা তব ভোগের ভিতর ॥ 
মাজ্জনা করহ দোষ অবোধ জনার । 
আসি পদধূি দেহ আশ্রমে আমার ॥ 
হাঁস হাঁস রথ হৈতে নাঁময়া রাবণ । 
মধুদৈতা আলয়েতে কারল গমন ॥| 
আগে আগে মধুদৈত্য পশ্চাতে রাবণ । 
অন্তঃপুরে প্রবেশ কারল দুইজন ॥৷ 
1সংহাসনে বসাইল রাজা দশাননে । 
যথাযোগ্য স্থানে বসায় অন্য যত জনে ॥ 


তথা হৈতে চলে রাবণ পাইয়া গৌরব ॥ 
রাবণ বাঁলছে, দৈত্য, শুন মোর বাণী । 
আরম্ভ কাঁরব যুদ্ধ থাকিতে রজনী ॥ 
কত অস্ত্র আছে তব জাঠি ও ঝকড়া । 
কত সেনা আছে তব হাতী আর ঘোড়া । 
আপন কটক লয়ে চলহ সত্বর ৷ 

লুটব অমরাবতা রান্রের ভিতর ॥। 
রান্রের ভিতরে স্বর্গে কাঁরব সংগ্রাম । 
আসবার কালে হেথা কাঁরব বিশ্রাম | 
মধূদৈত্যের হাতীঘোড়া কটক বিস্তর । 
সাজয়া রাবণ সঙ্গে চলিল সত্বর ॥। 


রাবণ কতক অমরাবতণী আক্রমণ 


অন্তরীক্ষে ঠাট যত চলে মুড়ে মুড়ে । 
রাণি দুইপ্রহরে অমরাবতন বেড়ে || 
বিষম অমরাবত না পারে লাঁত্ঘতে । 
রহিল অসংখ্য ঠাট বোঁড় চারিভিতে ॥ 
[ন্রভূবন 'জান স্থান অমর নগরণী । 
প্রবাল মাঁণিক্য মণি শোভে সার সারি।॥ 
সংবর্ণানাম্মতি পুরা 'বাচন্র গঠন | 
উভেতে প্রাচীর তিন শতেক যোজন ॥ 
শতেক যোজন পুরী আড়ে পরিসর । 
দঁঘ ওর নাহি তার বায়-অগোচর ॥ 
একৈক যোজন এক দুয়ার গঠন । 
বহ্‌ অক্ষৌহণ ঠাট দ্বারের রক্ষণ ॥। 


১০৮ 


সোণার কপাট 'খিল পব্বতের চূড়া । 
সোণার হূড়কা তায় নবরত্বন বেড়া ॥। 
শত অক্ষৌহিণী ঠাট ইন্দ্রের গণনা । 
চার অংশ করি সেনা চার দ্বারে থানা ॥ 
এরাবত উচ্চঃশ্রবা থাকে দইদ্বারে । 
কাহার নাহিক শান্ত পথ লাঁঞ্ঘবারে ॥। 
শতবূন্দ ভিতরেতে আছে অন্তঃপুরী । 
শচন দেবকন্যা তথা পরমাসংন্দরী ॥ 
পরমা সুন্দরী শচী 'তনি মুখ্য রাণী । 
'ভ্রভুবন জন রূপ দেবতামোঁহনী ॥ 
পদ্মকোঁট ঘর আবে পুরীর ভিতর । 
নানারত্র পরিপূর্ণ পরম সুন্দর ॥ 
রত্রেতে নাম্মত ঘর দয়ার চৌতারা । 
দেবকন্যাগ্ণ তাহে রূপে মনোহরা ॥ 
স্থানে স্থানে শোভিত "বিচ নাট্যশালা । 
দেবগণ লয়ে ইন্দ্র করে তাতে খেলা ॥। 
নাহ শোক দুঃখ নাহ অকাল মরণ । 
ন্রিভুবন 'জান স্থান ভূবনমোহন ॥ 
সদানন্দময় সে অমরাবতাঁ নাম । 
যত দেব আদি তথা করয়ে বিশ্রাম ॥। 
নানারঙ্গে নৃত্য করে বহ] পাক্ষগণ । 
কুসুম সুগন্ধে সবে আনন্দে মগন ॥। 
প্রমাদ পাঁড়ল তাহা ইন্দ্র নাহি জানে । 
অমরনগরা গিয়া বোঁড়ল রাবণে ॥ 
রাবণ বোঁড়ল স্ধর্গ শুন পুরন্দর | 
দেবগণে লয়ে গেল বষু্র গোচর || 
গফুর নিকটে ইন্দ্র করেন ভ্তবন । 
রাবণে মারিয়া রক্ষা কর দেবগণ ॥| 
দৌঁখয়া ইন্দ্রের রাস হাসে নারায়ণ । 
দেবগণে আশ্বাসিয়া বলেন বচন ॥। 
নারায়ণ বলেন শুনহ পুরন্দর | 

এ শরীরে আম না মারব লঞ্চে*বর ॥। 


কাশ্তিবাসণ রামায়ণ 


তোমারে কাঁহ যে ইন্দ্র শ্দনহ কারণ । 
আমা বিনা কারো হাতে না মরে রাবণ ॥ 
রহ্ধা দিয়াছেন বর তপে হয়ে তত্ষ্ট । 
[বিনা নর বানরেতে না মরিবে দুষ্ট ॥ 
পাথবীমন্ডলে আম হব অবতার | 
সবংশেতে রানণেরে কারিব সংহার ॥। 
দেবতার হাতে কভ; না মরে রাবণ । 
যুদ্ধ কার খেদাঁড়য়া দেহ দেবগণ ॥। 


রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় 


বিষ্ণুর আজ্ঞায় ইন্দ্র যায় শীঘ্রগাত । 
যুঝিবারে সাজিলেন অমরের পাতি || 
[ন্রভুবন উপরেতে ইন্দ্র অধিকার । 

দশ দিকপাল আস হৈল আগুসার ॥। 
দক্ষিণে কুবের আর কৈলাস উত্তরে । 
যক্ষরক্ষ লয়ে এল যাঁঝবার তরে ॥। 
একবার রাবণের যুদ্ধে পেল লাজ । 
আরবার আইল কুবের যক্ষরাজ ॥| 

যম মৃতচ্য সগ্রামে আইল দুইজন । 
একবার যুদ্ধে দৌহে 'জানিল রাবণ ॥। 
ভঙ্গ দিয়া পলাইল রাবণের যুদ্ধে । 
আর ঝর আইল ইন্দ্রের অনুরোধে || 
পাতালেতে বাসুকিরে জিনিল রাবণ । 
সেই কোপে যুঝতে আইল নাগগণ ॥ 
আইল িরাশীকো?ট চিন্ত্রণী শাঙ্খনাী। 
যাহাদের 'বিষজালে দহয়ে মৌদনী ॥। 
একবার বরুণেরে জিনিছে রাবণ । 
যুঝিতে বরুণ কোপে এল সে কারণ ॥। 
মরূজ অসুর আর এল বিদ্যাধর । 
ভূতপ্রেতাপশাচাদি আইল বিশুর | 
চন্দ্রস্য্য: আইল নক্ষত্ন আরবার । 
রাবণের রণেতে হইল আগুসার ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


শান রাহু কেতৃ আদি বত গ্রহগণ | 
রারাঁদবা ঝড়বৃন্ট আইল তখন |! 
সমর দোঁখতে আইলেন মহেশ্বরী । 
চৌর্াট্র যোগিনী তার সঙ্গে সহচরণী ॥ 
দেবীর অসীম মর্ত ষোড়শী বগলা । 
ইন্দ্রানী রুদ্রাণ দেবী ব্রক্মাণী কমলা || 
নীলাঁসংহী বারাহী ধরেন নানাকলা । 
কাত্যায়নী চামু্ডা গলতে ম.ন্ডমালা || 
র.ণ আইলেন দেবাঁ বেশ ভয়ৎকন । 
আছক অন্যের কাজ দেবে লাগে ডর || 
রন্তবীন্ড আদ যান মারিলা কটাক্ষে। 
রাবণের তরে রাঁহলেন অন্তরীক্ষে || 
স্বর্গলোক মর্তযলোক আইল পাতাল । 
চারদিকে পড়ে অস্কু আগনর উথ্থাল | 
নানা অস্ত্র গড়ে নাহ যায় সংখা করা 
অমরাবতনতে যেন বাবষয়ে ধারা || 
নানা অস্ত্র রাক্ষ করিছে অবতার । 
সুরপুরীঁ বাণেতে হইল অন্ধকার || 
জাঠা গাঠী শেল শূল মৃষল মুদ্গর | 
খাণ্ডা খরশান বাণ আঁত ভয়ঙ্কর ॥ 
পড়ে গদা সাবল নাহিক লেখাজোখা । 
চারিদিকে ফেলে বাণ যার যত শিক্ষা ॥ 
রথে রথে ঠেকাঠোঁক ভাঙ্গ পড়ে কত। 
হস্তীঘোড়াচাপনেতে হম্তীঘোড়া হত ॥ 
যুঝে দেব দানব গন্ধব্ব বদ্যাধর | 
লেখাজোখা নাহি বাণ পাঁড়ছে 'বিস্তর || 
দেবতা রাক্ষসে অস্ত্র করে অবতার । 
সকল অমরাবত+ বাণে অন্ধকার ॥। 

দুই দৈনা যুদ্ধে পড়ে রক্তে হয়ে রাঙ্গা । 
রক্তে নদী বহে যেন ভাদ্ুমাসে গঙ্গা ॥। 
হস্তী ঘোড়া ঠাট কত রক্তোর্পার ভাসে । 
হারষে পিশাচ গুলা মনে মনে হাসে ॥ 


১০৯ 


বম্বকে বিদ্বকে রক বান্ধি উঠে ফেনা । 
শকুন গৃধিনী ভাহে করিছে পারণা || 
ইন্দ্র বলে রাবণ কি করহ যুদ্ঘছল। 
জনে জনে য্‌ঝ দোঁথ কার ত বল ॥ 
শুনিয়া ইন্দর কথা হাসিল রাবণ । 
মোর সনে যু,ঝছে সকল দেবগণ ॥ 
বরুণ কুবের ষম জিনেছি মান্ধাতা । 
যৃঁঝবে আমার সনে কে আছে দেবতা ॥ 
হেনকানে শনি গেল রাবণের পাশে । 
দশমাথা খসে পড়ে দেবগণ হাসে ॥। 
রাবণ বিকৃত হৈল সংগ্রাম ভিতরে । 
দেখ যত দেবগণ উপহাস করে || 
দশমাথা খাস পড়ে বল নাহ ছুটে 
্রজ্মান বরেতে তার দশমাথা উঠে ।। 
বারেক ভিন্ন শুনর আর নাহ রণ। 
উঁড়ল শানর প্রাণ দেঁখয়া রাবণ ॥ 
ব্রহ্মার বরেতে মাথা খাঁসলে না মরে । 
পলাইয়া গেল শাঁন রাবণের ডরে ॥। 
শান পলাইল দোখ রাক্ষসেরা হাসে । 
হৈনকালে ঘম গেল রাবণের পাশে । 
মেরে দেখিয়া পরে দশানন হাসে । 
মারবারে কেন, যম. এলি মোর পাশে || 
ষম বলে, বেটা. না করিস অহঙকার । 
আ'ম তোরে করিতাম সৌঁদন সংহার ॥। 
ভাগ্েতে বাঁচাল প্রাণে ব্রহ্মার কারণ । 
বক্গা আজ নাহি হেথা জাঁব কতক্ষণ ॥ 
আছয়ে চৌধাঁট রোগ যমের সংহতি । 
প্রবৌশল রাবণের অঙ্গে শীঘ্রগাতি ॥। 
কত কত মায়া জানে রাজা দশানন । 
ব্রহ্ম আম্নি শরাঁরেতে দঙালিল তখন ॥ 
পুড়ে মরে রোগ সব ডাকে পাঁরন্লাহি । 
সাঁহতে না পার সবে গেল যমঠাঞ ॥ 


১১০ 


রোগপাঁড়া পলাইল রক্ষোরাজ হাসে । 
মোর কাছে যম তুমি দর্প কর কিসে ॥ 
যম বলে, বেটা গক কারস অহওকার | 
আমার হাতেতে তোর সবংশে সংহার || 
রোগ পাড়া পলাইল পেলি মনে আশ । 
আমার দণ্ডেতে তোর সবংশে বিনাশ ॥ 
কাঁরাল বিস্তর তপ হইতে অমর । 
অমর হইতে ব্রহ্মা নাহ দল বর ॥ 
অবশ্য মরণ হবে যাব মোর ঘর । 

চক্ষু পাকাইয়া গঙ্জেঁ ঘমের 'কিগকর | 
যমরাজ রাবণে দূজনে গালাগাল । 
দূর হৈতে শুনে কুদ্ভকর্ণ মহাবলী ॥। 
ধাইয়া যায় কুদ্ভকর্ণ যমে গিলিবারে । 
কুম্ভকর্ণে দেখি যম পলাইল ডরে ॥ 
পলাইয়া রহে যম ইন্দ্রের গোচর ৷ 
দেঁখয়া যমের ভঙ্গ কহে পুরন্দর ॥| 
সব্বজনে মরে যম তোমা দরশনে | 

যম তুমি ভঙ্গ দিলে যুঝে কোন্‌ জনে ॥। 
হেনকালে বহাইল বায়ু মহাঝড় । 
উড়ায়ে রাক্ষসগণে কৈল একজড় ॥। 
রাবণের যত ঠাট ঝড়ে উড়াইল । 
ভয়েতে রাবণরাজা 'চীন্তত হইল ॥। 
কুদ্ভকর্ণবীরে ঝড়ে উড়াইতে নারে । 
কুদ্ভকর্ণ চিল পবনে গাঁলবারে ॥ 
কুদ্ভকর্ণে দেখিয়া পবন 'দিল রড় । 
প্লাইল পবন ঘুচিল সব ঝড় ॥ 

পবন পালায়ে গেল মনে পাইয়া ডর । 
বরুণ প্রবেশ করে রণের ভিতর ॥। 
বরুণের মায়াতে সকল জলময় । 

জল দোঁখ রাবণের বড় লাগে ভয় ॥ 
কুম্ভকর্ণের নাহ ভয় দুজ্জরয় শরীর । 
আর যত সেনা সব হইল আস্ছির ॥। 


কৃতিবাঙ্গী রামায়ণ 


বরদণের মায়া চূর্ণ করিতে রাবণ । 
আঁম্নবাণ ধন:কেতে হাাঁড়ল তখন ॥ 
আঁশ্নবাণ রাবণের আঁগ্ন-অবতার । 
আঁগ্নবাণে সব জল কাঁরল সংহার ॥ 
বরুণের মায়া যাঁদ ভাঙ্গল রাবণ । 
রণেতে প্রবেশ করে যত গ্রহগণ ॥| 
একাদশ রুদু এল দ্বাদশ ভাঙ্কর । 
স্বর্গমর্ত্য পাতাল হইল দর্দীপ্তকর ॥। 
একেবারে হইল দবাদশ সূর্যোদয় । 
ভয়েতে রাক্ষসগণ গাঁণল সংশয় ॥ 
ধনূকেতে রাজা যোড়ে বাণ ব্র্মজাল ॥ 
বণ হতে বাঁরষয়ে আঁগ্নর উাল ॥ 
রাবণের বাণেতে সে দেবগণ কণপে। 
সূর্যতেজ নিভাইল রাবণ প্রতাপে ॥ 
যতেক দেবতাগণে 'জীনল রাবণ। 
মেঘনাদ জয়ন্ত দুজনে বাজে রণ ॥। 

দুই রাজপুত্র যুঝে দুজনে প্রধান । 
কেহ কারে নাহি 'জিনে দুজনে সমান ॥ 
মেঘনাদ বাণেতে জয়ন্ত পায় ডর । 
পলায়ে জয়ন্ত গেল পাতাল ভিতর ॥। 
পুলোমা দানব তার মাতামহ হয় । 
পাতালে ল:কায়ে রহে তাহার আলয় ॥ 
ইন্দ্র স্থানে বার্তা কহে যত দেবগণ । 
আচাঁম্বতে জয়ন্তে না দোখ ক কারণ ॥ 
মেঘনাদের বাণ বুঝ না পার সাহতে । 
আছে কিনা আছে বেচে না পারি বালতে ॥। 
অন্তঃপুরে নারীগণ যাঁড়ল ক্রন্দন । 
যম গিয়া ইন্দ্রে কহে প্রবোধ বচন ॥। 
পরলোকে গেলে মোর সঙ্গে হতো দেখা । 
মরে নাই জয়ন্ত সে পাইয়াছে রক্ষা ॥ 
পুলোমা দানব তার পাতালে নিবাস । 
লুকাইয়া জয়ন্ত রয়েছে তার পাশ ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


যমের প্রবোধে ইন্দ্র সম্বরে ক্রন্দন । 
তবে ইন্দ্র রাজা গেল চণ্ডীর সদন || 
তোমা 'বদ্যমানে দেবগণের সংহার । 
রাবণে মারিয়া মাতা, কর প্রীতকার ॥ 
চৌধাঁট্ট যোঁগনণ ছিল দেবীর সংহতি । 
যুঝতে যোগিনীগণ চলে শীঘ্রগাতি | 
যুঝতে যোগ্িননগণ চলে নেচে নেচে । 
রন্তমাংস খাইয়া যোগনন সব নাচে ॥। 
দেখিলে যোগিনন সব মহাভয় করে । 
একৈক যোগিনী শত রাক্ষসে সংহারে ॥ 
রাবণ যোগিনী যুদ্ধ দেখি ভয়ঙকর । 


জোড়হাতে স্তুতি করে দেবীব গোচর ॥। 


দশানন বলে, মাতা, কর অবধান । 
যুদ্ধ সম্বরিয়া তুম যাহ নিজ স্থান ।। 
মোর সনে, মাতা, তব 'কিসে বিসম্বাদ । 
তোমার চরণে নাহ করি অপরাধ ॥ 
শঙ্কর সেবক আমি তুমি মা শঙ্করী। 
একারণ তব সনে যুদ্ধ নাহি করি ॥ 
আমারে 'জীনয়া তব হইবে কি কাজ । 
তুম যাঁদ হার, মাতা, পাবে বড়লাজ ॥ 
রাবণের বচনে চণ্ডাঁর হৈল হাস। 
চৌষাঁট্র যোগিণী লয়ে চাঁললা কৈলাস ॥ 
একে একে দেবগণে 1জনিল রাবণ । 

ইন্দ্র আর রাবণ দুজনে বাজে রণ ॥ 
এরাবতে চড়ে ইন্দ্র বজ্র-অস্্ হাতে । 
সাজয্না রাবণরাজা এল 'দিব্যরথে ॥ 
ইন্দ্রের সে বদ্দ্র-অস্্র কাঁরছে গঞ্জন । 
বজ্র গঙ্জন শুনি চান্তত রাবণ ॥। 
হেনকালে কুম্ভকর্ণ আইল ধাইয়ে । 
ইচ্দের সম্মূখে আসি রাঁহল দাচ্ডায়ে ॥ 


কুম্ভকর্ণ বলে, ইন্দ্র, আর যাবি কোথা । 


স্বর্গপূরী নিবর্সাত করিব দেবতা ॥ 


১১৯ 


বজ্জ বিনা, ইন্দ্র, তোর আর নাহ বাড়া । 
দণ্তে চিবাইয়া বস্ত্র করে যাব গড়া ॥ 
ইন্দ্র বলে, কুম্ভকর্ণণ ছাড় অহংকার । 
বজ অস্দে আমি তোরে কারব সংহার ॥ 
মহামল্ত্র পাড় ইন্দ্র বজ্জ তবে ফেলে । 
লাফ 'দয়া কুদ্ভকর্ণ বজ্র-অস্ত গিলে ॥ 
বজ-অন্ত্র গাল বীর ছাড়ে সিংহনাদ । 
দেখ যও দেবগণ গাঁণল প্রমাদ | 

চলিল সে কুম্ভকর্ণ দেবতা গিলতে । 
ভয়েতে দেবতাগণ ছুটে চারাভতে ॥ 
সৃষ্টনাশ হেতু তারে সুজলা বিধাতা । 
চাঁরাভতে লাফ দয়া 'গাঁলছে দেবতা ॥ 
অমর দেবতাগণ নাহিক মরণ। 
নাগসকাকর্ণের পথে পলায় তখন ॥। 
শ্রবণ নাঁসকা পথ ঘরের দ'য়ার । 

তাহা "দয়া দেবগণ বেরয় অপার ॥ 
স্বর্গ হতে দেবগণে আছাড়য়া ফেলে । 
হাত পা ভাক্গয়া যায় পাড় ভূমিতলে ॥ 
কুদ্ভকর্ণের রণে কারো নাহ অব্যাহাঁত। 
হইল সমর স্বর্গে সমুদয় রাতি || 

মান্র এক 'দিনরাত্র কুম্ভকর্ণ জাগে । 
কুদ্ভকণ নিদ্রা গেলে সুখী দেবভাগে । 
ছয়মাসে কুম্ভকর্ণ জাগে একাঁদন ৷ 
রজননগ্রভাতে হয় চেতনাবিহীন ॥ 

রাত্র পোহাইল বাঁর নিদ্রায় বিভোল । 
এতক্ষণে রক্ষা পেল দেবতা সকল ॥ 
কুম্ভকর্ণ 'নদ্বা গেলে রাবণ চীন্তত । 
রথে তুলি লঙ্কাপুরে পাঠায় ত্বরিত ॥। 
ইন্দ্রসহ রাবণের বাজে মহারণ। 

দুইজনে নানাবাণ করে বরিষণ ॥। 
দুইজনে বাণ মারে নাহ লেখাজোথা । 
চারাদিকে বাণ ফেলে ষত যার শেখা || 


১১ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


দৃইজন সন বেহ না পারে জানতে । 
প্রচ্বাপনবাণ ইন্দ্রের পাঁড়ল মনেতে | 
ইন্দ্র বলে কৌতুক দেখহ দেবগণ । 
প্র্বাপনবাণে বন্দী কাঁরব রাবণ ॥। 
রহ্মমন্ত্র পাঁড় ইন্দ্ু প্রস্বাপন এড়ে । 
্ঙ্ম-অস্ত্র রাবণের গায়ে গিয়া পড়ে ॥। 
ছলে মান্র নিদ্রা যায় হেন প্রদ্বাপন । 
রধোপারি রাবণ নিদ্রায় অচেতন | 
অচেতন হয়ে পড়ে রথের উপরে । 
সকল দেবতা আস বেড়ে রাবণেরে ॥ 
লোহার শিকলে বান্ধে হাতে ও গলায় । 
রাবণে বাদ্ধিল লয়ে ধরাবত পায় ॥। 
অবনীতে রাবণের লোটে দশমাথা । 
রাবণের দশা দেখে হাসেন দেবতা ॥। 
হণ্চাঁড়য়া লয়ে যায় বকে ছড় যায় । 
এরাবতদন্ত ঠেকে রাবণের গায় ।! 
খান খান হয় অঙ্গ দচ্ত দিয়া চিরে । 
পারন্রাহ ডাকে রাবণ বিষম প্রহারে ॥। 
হরাঁষত দেবগণ 'জানয়া রাবণ । 

শিরে হাত কান্দে বত নিশাচরগণ ॥। 
রাবণ হইল বন্দ দেখে মেঘনাদ । 
রথে চাঁড় অন্তরীক্ষে করে 'সংহনাছ || 


মেঘনাদ গঢ্ড যেন মেঘের গজ্জন । 


ঘরে না যাইস ইন্দ্র ফিরে দেহ রণ ॥। 
রাবণকুমার আম নাম মেঘনাদ | 
আ'জকার যুদ্ধে তোব পাঁড়ল প্রমাদ | 
[পতারে কাঁরাল বন্দী আমাশীবদ্যমানে । 
বিনাশিব স্বর্গপূরী আকার রণে ॥। 
গাঁঙ্জতেছে মেঘনাদ থাঁকয়াআকাশে । 
মেঘনাদগগণ্জনেতে ইন্দ্ুরাজ হাসে ।। 
তোর ঠাই শুনলাম অপূর্ত্ব কাহনী । 


এত যাঁদ দুজনে হইল গালাগাল । 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দৌঁহে মহাবলী || 
অন্তর+ক্ষে মেঘনাদ মেঘে হয় লুক। 
মেঘের আড়েতে থাঁক যুঝে সেধানকাঁ || 
নানা-অজ্ত্র মেঘনাদ ফেলে চারিভিতে । 
ফাঁফর হইল ইন্দ্র না পারে সাহতে ॥। 
অন্তরীক্ষে থাক বাণফেলে ঝাঁকেঝাঁকে । 
কোথা হৈতে পড়ে বাণকেহনাহ দেখে || 
খাণ্ভা খরশান শেল শৃল একধারা । 
চারাভিতে পড়ে যেন আকাশের তারা ।। 
নানা-অস্ত্র মেঘনাদ করে বারষণ । 
জঙ্জর হইল বাণে যত দেবগণ | 

ইন্দ্র ছাঁড় দেবগণ পলায় তখন । 
একে*বর থাক ইন্দ্র করে মহারণ ॥। 
সম্ধান প্রিয়া ইন্দ্র উদ্ধর্বদৃজ্টে চা । 
কোথা হতে আসেবাণ দেখিতে না পায় || 
সহম্রচ্ষেতে ইন্দ্র না পায় দৌথতে । 
দোঁখতে না পায় আর না পারে সাঁহতে || 
মেঘনাদ যাঁড়ল বন্ধন নাগপাশ । 

তাহা দোঁখ দেবগণে লাগিল তরাস ॥ 
মেঘনাদ বড় বড় বাণে পেলো শিক্ষা ৷ 
যজ্জঞেতে পাইল বাণ কারো নাহরক্ষা ॥। 
একবাণে ভুজঙ্গম অনেক জন্সিল ৷ 
হাতে গলে দেবরাজে বাণ্খিয়াপাঁড়িল ॥। 
বিষের জ্বালাতে ইন্দ্র হইল মূচ্ছিতি । 
ইন্দ্ে ছাঁড় দেবগণ পলায় ত্বারত ॥। 
স্বর্গ ছাড় পলায় ষতেক দেবগণ | 
রাক্ষসেতে রারণের ছাড়ায় বন্ধন | 
ইন্দরেবান্ধে মেঘনাদ পিতা বিদ্যমান । 
মৈথনাদে দশানন করয়ে বাখান ॥। 
আমারে বাচ্ধিয়াছল ইন্দ্র দেবরাজ ॥। 


[পতা হৈতে পুরবড়কোথাও না শানি ॥। হেন ইচ্ছে বাঁধিয়া কারলে পর্রকাজ ॥। 


উত্তরাকাণ্ড 


ইন্দ্রকে বান্খিয়া, পুত্র, লহ লওকাপুরী । 
তবে আমি লুটিব এ অমর নগরী ॥। 
মেঘনাদ বলে, পিতা, আজ্ঞা কর তুমি । 
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া আগে লয়ে যাই আমি ॥। 
শুনি মেঘনাদ বাক্য কহে দশানন । 
আজ্ঞা দন: কর তাহা যাহে তব মন ।। 
আজ্ঞা পেয়ে মেঘনাদ ইন্দ্রকে ধারল । 
রথের নিকটে লয়ে কাহতে লাগিল ॥। 
পতারে বাল্ধিয়াছাল এরাবত পায় । 
বাম্ধিব তোমারে ইন্দ্র রথের চাকায় ॥ 
ইন্দ্রে বান্ধ পাঠাইল লশুকার ভিতর । 
অমর নগরী লুটে রাজা লগ্খেম্বর ॥। 
একে দশ।নন তাহে অনর নগরী । 
বাছয়া বাছয়া লুটে স্বর্ণাবদ্যাধরী ॥ 
নানা রত্র মাংণকয ভান্ডার হেতে নিল । 
স্বগণবদযাধরী তথা অনক পাইল ॥।। 
শচীরে চাহয়া বেড়ায় রাজা দশানন । 
শচী লয় দেবগণ হেল অদর্শন ॥| 
শচী-জন্য রাবণের ছিল বড় আশ । 

শচা না পাইয়। গাজা হইল নরাশ ॥ 
ইন্দ্রের নন্দন বন দেখে মনাহর । 
প্রবেশে নন্দনবনে রাজা লঙ্কেনবর ॥। 
উপাঁড়ল পারিজাত বৃক্ষ ভালেমূলে। 
লহটয়া অমরপুরী চলে কুতূহলে ॥ 
লগুকার [ভতরে |গরা করিল দেয়ান । 
কটক ছন্রশকোটি সম্ম.খে প্রধান ॥ 
মেঘনাদ গেল তবে বাপের গোচর । 
জিজ্ঞাসে রাবণ কোথা আছে পরুরন্দর || 
ইন্দ্ুরাজ করিয়াছে আমার অবস্থা । 

হেন ইন্দ্র বাণ্ধি,পূত্র,রাখিয়াছ কোথা ॥ 
মেঘনার্দ বলে তবে বাপের গোচর । 
বাঁম্ধয়া রেখোছ ইন্দ্রে ল্কার ভিতর || 


১৯১৩ 


লোহার শৃঙ্খলে তারে বাঞ্ধিহাতেগলে । 
বুকে ভার চাপায়ে রেখোছ বজ্ঞস্থুলে ॥ 
এত যাঁদ কহে মেঘনাদ বীরবর । 
রাজপ্রপাদ পায় বহু বাপের গোচর || 
বহু ধন পায় লুট অমর নগরী । 
'দিগ্বিজয়দ্রব্য রাজা আনে লগকাপুরী ॥ 
কোৌতুকেতে লঙ্কাপুরে আছে লঙ্কে*বর 
সকল দেবতা গেল ব্রহ্মার গে।চর || 
আচঃ'ম্বতে, ব্রদ্ধা, তব সৃ্ট হয় নাশ । 
দিবারান্রি গেল চন্দ্রসূর্যের প্রকাশ ॥। 
আচাঁম্বতে স্বর্গ আস বেড় লঙ্েশ্বর। 
ইন্দ্রকে বান্ধিয়া নিল লঙকার ভিতর ॥। 
দেবগণ ছাড়য়াছে স্বর্গের বসাঁত । 

কি প্রকারে দেবরাজ পাবে অব্যাহতি ॥ 
এতেক শ[নিয়। ব্রদ্ধা ভাবেন বিষাদ । 
রাবণে-র বর দিয়ে পাঁড়ন প্রমাদ ॥ 
দেবগ.ণ রাখ ব্রহ্মা চাঁলল সত্বর | 
একেশ্বর ব্রহ্মা গেল লওকার ভিতর ॥ 
পাদ্য অর্থয 'দিয়া পূজা করিল রাবণ । 
ভান্তীভাবে পৃূজে রাবণ ব্রহ্মার চরণ ॥ 
আচ'দ্বতে, ব্রক্ধা, কেন হেথা আগমন । 
আন্ত্রা কর আছে তব কোন প্রয়োজন ॥। 
বিরি% বলেন দুষ্ট কোল সৃঙ্টিনাশ। 
রাঘাদবা গেল চন্দ্রসূ্যেণর প্রকাশ ॥। 
ইন্দ্ে বান্ধি লগ্কাতে আনাল িকারণ । 
স্বর্গপুরে নাহি রহে যত দেবগণ ॥। 
যোড়হাতে বলে রাবণ ব্রহ্মার গোচর । 
ন্রিভুবন 'জিনিলাম পেয়ে তব বর ॥ 
সকল 'জানখু আমি তোমার প্রসাদে । 
ইন্দ্রে বাঁন্ধিয়াছে মোর পুত্র মেঘনাদে ॥ 
যজ্ঞশালে রাখিয়াছে দেব পূরজ্দরে | 
আজ্ঞা কর আনি আম তোমার গোচরে॥। 


১১৪ 


ব্রহ্মা বাঁললেন রাজা, চল ষক্্রশালা । 
দেখাইবে মেঘনাদ-যজ্ঞ 'নিকুদ্ভিলা ॥। 
আগে আগে ব্র্ধা ধান পশ্চাতে রাবণ | 
তার পিছ: চলল রাক্ষস বিভীষণ ॥। 
মেঘনাদ-যজ্ঞ দোখ 'বারণির হাস । 
মেঘনাদে বলে ব্রহ্মা করিয়া প্রকাশ || 
ইন্দুরণে তোর বাপ পেল পরাজয় । 

হেন ইন্দ্র জিন তুমি সংগ্রামে দূঙ্জয় || 
তোর বাণে 'ন্রভূবন হইল কম্পিত । 
আজ হৈতে তোর নাম হৈল ইন্দ্রজং ॥। 
বর মাগ, ইন্পাগৎ, তুষ্ট হনু আমি । 
সৃঙ্ট রক্ষা কর ইন্দ্র ছাড় দেহ তুমি ॥। 
ইন্দরজং বলে আগে দেহ তুম বর । 
তবে আম ছ।ডব এ রাজা পুরন্দর | 
অমর করিয়া মোরে কর সাঁম্বধান । 
অন্য বর আম নাহ চাহ ৩ব স্থান || 
ইন্দ্রজংকথা শুনি 'বারগির হাস । 
অমর হইলে তুম মোর সর্বনাশ || 
্রহ্ধা বলে দিন, বর শুন ভালমতে । 
ন্রভূবন 'জানলে যে যজ্ঞের ফলতে 1 
এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোব কাল. যে জন । 
সেই অন হবে তোর খধের ভাজন || 
শুনেছিল এ সান্ধি বাস [বিভীষণ । 
তাঁর জ ন্য ইন্দ্রাজ.৩ বাঁধল লবণ || 
ইন্দ্রে এনে দিল ৩বে ব্রহ্মা বিদ্যমান । 
অধোমুখে রহে ইন্দ পেয়ে অপমান ॥। 
ব্রহ্মা বলিলেন, ইন্দ্রু কিবা ভাব মনে । 
এ দুঃখ পাইলে বক্ষশাপের কারণে | 
গৌতমমূনির পত্রী অহল্যাসতীরে | 
অপমান কাঁরলে যে একা পেয়ে ঘরে ॥ 
তোমারে সে মান শাপ দিল মহাকোপে । 
সর্বগায়ে চক্ষু তব হৈল তার শাপে 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


ধারয়া মুনির পায়ে করিলে ব্রন্দন । 
এই মহাপাপ মোর করহ খন্ডন ॥। 
মনি বলে খন্ডন না যায় এই পাপ। 
এই পাপে পরে তুমি পাবে মনন্তাপ || 
মুনর বচন কভু না যায় খণ্ডন । 
এত দুঃখ পেলে সেই পাপের কারণ ॥ 
বার বলেন ইন্দু কাঁহ তব কানে । 
রামনামমন্্র তুম যপ রান্রীদনে | 

ইহা বিনা তোমার নাঁহক প্রাতকার । 
রামনামে হয় সর্্বপাপের সংহার ॥। 
একনামে সহস্র নামের ফল হয় । 
রামনামের তুল্য নাহ চারবেদে কয় ॥ 
এতেক বাঁলয়া ব্রন্ধা গে.লন স্বস্থান । 
ইনু গেল স্ধর্গপুরে পেয়ে প্রাণদান || 
ব্রহ্ধার কারণে ইন্দ্র পেয়ে অব্যাহাতি । 
আইল অমরাবন্ণ আপন বসাঁত ॥ 
রামনাম জপে সদা সহম্্রলাচন । 

তার ফলে তব হস্তে মারল রাবণ ॥ 
'দাঁদ্বজয় কার রাবণ আইল নিজ ঘর। 
চোদ্দযূগ রাজ্য করে লগকার ঈশ্বর ॥ 
আর চৌদ্ষগ 'ছিল বাবণেব আয়ু । 
সাঁতার চুসতে ধার হেল অল্পআয় ॥। 
লঙকাতে করিল রাজ) মালীও সূমালী। 
পরে রাজ্য কাঁরল কু.বর মহাবলী ॥ 
৩ৎপরে লঙকায় বাজ্য কারল রাবণ । 
তব কৃপাবলে এবে রাজা বিভীষণ ॥। 
অগন্ত্যের কথা শুনি শ্রীরামের হাস। 
“কহ কহ" বাঁল রাম কাঁরল। প্রকাশ ॥ 
রাবণের 'দশ্বিজয় কাঁহলা হে ম্বনি। 
রাবণ অধিক হনূমানেরে বাখান ॥ 
বহৃম্থানে রাবণের শুনি পরাজয় । 
হন্মান পরাজয় কোথাও না হয় ॥ 


উত্তরাকান্ড 


পান্ধমাদন পব্্বত রান্রর মধ্যে আনে । 
হনূমানসম বার নাহি ন্রিভুবনে ॥ 


হনুমানের বিবরণ 


অগন্তা বলেন কি কহিব তার কথা । 
হনুমান গুণ সব না জানে দেবতা ॥। 
তাহার যণতেক গুণ কাহতে না জানি। 
সংখ্ষেপেতে কহি কিছু শুন রঘ,মণি || 
জণনী অঞ্জনা তার পিতা সে পবন । 
হনূমানজন্মকথা কাঁহ বিবরণ ॥। 

অঞ্জনা বানর ছিল পরমাসুন্দরী | 
তারে বিভা কারিলেক বানর কেশবাঁ || 
পবনের বরে সেই প্রসণো সন্তান । 

আঠার মাসেতে জন্ম নিল হনূমান | 
অমাবস্যা দিনে হৈল হনূর জনম | 
জন্মমাত্রে সেই দিন 'বশাল বিক্রম || 
জন্মিয়া মায়ের কোলে বনে শন্যপান। 
উদয় হইল রন্তবর্ণ ভনুম।ন ॥| 
ফলজ্ঞানে ধাঁবতে সে চাহল কোতুকে। 
অঞ্জনাব কোল হৈতে উঠে অন্তবীক্ষে | 
পর্বতসূ্ষেটছে হয লঞ্প্ক যোজন । 
একলাফে উঠ ৩থা পবননন্দন ॥। 
জন্মমান্র ঝলক সে ডীঠল আকাশে । 
সূর্যাকে ধাঁরতে যায় অসীম সাহসে | 
গ্রহণ লাগবে সূর্যে সেই সে দিবসে । 
ধাইয়াছে রাহ সূর্যে গিলবার আশে ॥। 
হনূনানে দেখে রাহ, পল'ইল উরে । 
কাহল সকল কথা ইন্দেব গোচরে ॥ 

মম অধকার ইন্দ্র দিল তুমি কারে । 
নাজারকে আসিয়াছে সূযেয গি!লবারে ॥ 
শুঁনয়া রাহুর কথা দেবের অরাস। 
সূর্যকে 'গালতে কেটা করিক্াছে আশ ॥ 


১১৫ 


এরাবতে চাঁড় ইন্দ্র বন্্র হাতে লয়ে । 
সূর্ষোর নিকটে হন্‌ দেখল আপিয়ে ॥ 
হনূমানে দোখ ইন্দ্র ভয়েতে অস্থির | 
সুমের্‌ পর্বত 'জনি প্রকাণ্ড শরীর | 
এরাবতমাথা রাঙ্গা হিঙ্গলে মণ্ডিত। 
তাহা দৌখ হনুমান হৈল হরধিত ॥| 
এরাবতে এঁড়ি যায় সূযেণরে ধারতে । 
কোপেতে উঠিল ইন্দ্র ব্জ লয়ে হাতে ॥। 
কূদ্ধ হয়ে দেবরাজ আপনা পাসরে । 
[বনা দোষে বজ্জ্রাঘাত শিরে তার করে ॥ 
হনূমান পাঁড়ত হইল বজ্ত্রঘাখে | 
অচেওন হয়ে পড়ে মলয়পব্বতে ॥ 
'নরখিয়া অঞ্জনার উীঁড়ল পরাণ । 
ব্যাকুল হইয়া কান্দে কোলে হনূমান ॥ 
'পুত্র পুত্র বাল করে অঞ্জনা ক্রন্দন । 
হেনকালে আইলেন দেবতা পবন ॥ 
অঞ্জনা বলেন, দেব, তুমি দলা বর। 
থাপ মারল পত্র তোমার গোচর ॥ 
অঞ্জনাব বচনে পবন পড় লাজে । 
জগতের প্রাণ আম ধাঁ কোন্‌ কাজে ॥ 
জগতেতে হই আনি জীন্এণ নিধি । 
নম বল নং, হয় বঙ্গ দেখে বাধ ॥ 
[বধাঙা করল সৃস্টি ড় কার আশ । 
জ্বগমির্তয-আদ আজ কাঁরব বিনাশ ॥। 
লহে *বাস পবন সে লোকের জীবন । 
পবন ছাড়ল বিশ্ব হল অচেঙন ॥। 
স্থাবর জঙ্গম-মাদ "বে যত জাবা। 
মুনি সব অচতন সকল পঁথবী || 
ইন্দ্র আদ অচেতন সকল দেবতা । 
সৃচ্টনাশ হয় দোখ চিন্তিত বিধাতা ॥। 
মলয়পব্র্বতে ব্রল্মা আসয়া সত্বর। 
বলেন, পবন শন আমার উত্তর ॥ 


৯১১৬ 


সৃষ্টি সাজলাম আম বহুতর ক্লেশে। 
হেন সূচ্টি নাশ কর যুত্ত না আইসে।। 
সৃজলাম বায়ু আমি লোকের জীবন । 
*বাসেতে বহয়ে বায়ু এই সে কারণ ॥ 
হেন বায়ু রোধ কার মারিলা জগং। 
আপান মরিবে বুঝ কর সেই মত ॥ 
আত্ম রাখ সাান্ট রাখ শুনহ উত্তর | 
চারিষূগ হনুমান হইবে অমর ॥ 
শুনয়া ব্রহ্মার কথা পবনের হাস। 
রুদ্ধ ছিল পবন সে কাঁরল প্রকাশ ॥ 
আপনা প্রকাশ যদি কারল পবন । 
স্বর্গমর্ত/পাতাল উঠিল ন্রিভুবন ॥। 
বিধাতা বলেন শুন কহি দেবগণ | 
হন্মানে আশীর্বাদ করহ এখন ॥। 
সব্্ব অগ্রে যম বলে আমি 'দনু বর । 
আমা হৈতে নাহি তব মরণের ডর ॥ 
তবে বর দিলেন যে দেবতা বরুণ । 
না হবে আমার জলে তোমার মরণ ॥ 
আঁম্ন বলে, হনূমান, দিলাম এ বর। 
আঁগ্নতে না পাড়বে তোমার কলেবর ॥। 
ষত যত দেবতা যতেক বল ধরে । 
আপন আপন বল দিলেন তাহারে ॥। 
ইন্দ্র বলে হনূমান পবননন্দন । 

বড় লঙ্জা পাইলাম তোমার কারণ ॥। 
যেই বন্ত্রাথাতে তুম হইলা আচ্হর ৷ 
সে বদ্্র সমান হউক তোমার শরীর || 
্ন্মা বলেন, মারুীতি, আমার এ বর । 
এই বরে হও তুমি অজয় অমর ॥ 
আপাঁন 'দংলন বর আপান বিমর্ষে । 
ধ্যানে জানলেন ব্রন্মণাপ হবে শেষে ॥। 
বর দিয়া দেবগণ গেলা নিজ স্হান । 
মলর়পব্রবতে রহিলেক হন্‌মান ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


পিতৃঘরে আছে বাঁর পব্বতশিখর ৷ 
নানাবদ্যা মল্ধুদ্ধ শিখিল 'বিভ্তর ॥ 
পাঁড়বারে গেল বার ভার্গবের স্হানে। 
চারিবেদ মল্্রযুদ্ধ শিখে চারাঁদনে ॥ 
পড়াইতে নারে গুরু তারে ঘৃণা করে । 
কুয়া ভার্গবমূনি শাপ দিল তারে || 
বানর হইয়া কর গুরুকে যে ঘৃণা । 
বলবাদ্ধ বিক্রম সে পাসর আপনা ॥ 
সেই শাপে হন্‌মান আপনা পাসরে । 
তেই পলাইয়াঁছিল সে বালির ডরে ॥। 
হনৃমানবাঁর যদি আপনারে জানে | 
ভূবন 'জিনিতে পারে একাঁদন রণে ॥ 
অযুত বছর যাঁদ কারি পাঁরশ্রম । 
বাঁলতে না পার হনুমানের 'বিরুম | 
আপাঁন সাক্ষাৎ রাম তুম নারায়ণ । 
তোমার সেবক তার কি কব কথন ॥ 
যত গুণ ধরে বীর কি কহিতে পার । 
শ্রীাম বিদায় দেহ দেশে গাঁত করি ॥ 
দুই বর্ষ ধাঁর পর্ব বৃত্তান্ত কাহয়া। 
স্বদেশে গেলেন মুন বদাষ লইয়া । 
নানাধনে রাম পূজা করেন তাঁহাব । 
মহাহষ্ট অগন্ত্য পাইয়া পুরস্কার ॥। 
কৃত্তবাস পাঁণডতের বাক্য সুধাভাগ্ড || 
বালমীকর আদেশে গীত উত্তরাকাণ্ড | 


রামসশতার জন্য বিশ্বকন্মার 
প্রমোদভবন-নদমণণ ও 
তাহাতে রামসগতার বাস 


শ্রীরাম করেন রাজ্য ধম্মপরায়ণ । 
রাজ্যে নাই দ্াভরক্ষ কি অকালমরণ ॥ 
শ্রীরাম বলেন ভরত শুনহ বচন । 
করহ রাজ্যের চষ্চা লয়ে সভাজন || 


উত্তরাকাণ্ড 


যুম্ধ করে অবসাদ হয়েছে আমার । 
অন্তঃপূরে রব আম দিয়া রাজ্যভার | 
[কিছুদিন 'বশ্রাম করিব আছে মন । 
1তন ভই মিলে কর প্রজার পালন ॥ 
মন দিয়া শুন, ভাই, বচন আমার । 
সাবধানে থাকিয়া পাবে রাজাভাব ॥ 
£পুরে রব আম কারয়।ছ মনে | 
সাবধানেতে পাঁলবে সদা প্রজাগণে | 
জোড়হাতে ভরত করেন নিবেদন । 
সেবক হইয়া রাজ্য করোছ পালন ॥| 
চোদ্দবর্ষ রাজ্য ছাড়ি করলে গমন । 
পাদুকা কাঁরয়। রাজা পাল রাজগণ ॥ 
সাক্ষাতে আপাঁন আছ রাজ্যের ঈ*“বর । 
'ন্রিভুবন ভিতরেতে কারে করি ডর ॥ 
সুখে অন্তঃপুরে তুমি থাক মনোরথে । 
সেবক হইয়া রাজ্য পালিবে ভরতে ॥| 
ভরতের বাক্যে তুষ্ট হৈল রঘুনাথ । 
আলিঙ্গন দিল রাম পসা'িয়া হাত ॥| 
1িতনভাই শ্লীরামে কাঁরল প্রাণপাত । 
অন্তঃপুরে চাঁললেন প্রভূ রঘধুনাথ ॥। 
অন্তঃপুরে গেলা রাম হরাষত মন । 
সীতা কাঁরলেন রামের চরণবন্দন ॥ 
রাম বলে শুন সীতা আমার বচন । 
লগুকাপুরে যেমন সে অশোক কানন ॥ 
ধবিশ্রামার্থ আছে তথা আত শোভাকর । 
তাহার অধিক পুরী রাঁচব সুন্দর ॥ 
তুমি আম তাহে বাস করিব দুজন । 
নানাবর্ণ পুজ্পবৃক্ষ করিব রোপণ ॥ 
রঘুনাথ আনন্দেতে ব্রহ্মা পুলাঁকত । 
ডাক 'দয়া িশ্বকর্মে আনিলা ত্বারত ॥ 
ব্রহ্মা বলে, বিশ্বকম্্মা, কর অবধান । 
রামের অশোকবন করহ নিম্মাণ ॥ 


১১৭ 


্্মার বচনে বিশ্বকর্মা হরাঁষত । 
অযোধ্যযনগরে আস হৈল উপনাঁত ॥ 
বাস আছে রঘুনাথ হরাঁষত মন । 
হেনকালে বশ্বকম্মা বাঁন্দল চরণ ॥ 
ব্রহ্ধা পাঠাইয়া দিলা তব স্থান । 
সোনার অশোকবন কারণ নির্মাণ ॥ 
মনে মনে বিশ্বকর্মা করেন যুকাতি। 
নিম্্মীয়ে অশোকবন জন্মাব পিরীতি ॥ 
সোণার অশোকবন করিল নিম্্মাণ । 
দোঁখতে সুন্দর বড় হৈল সেই স্থান ॥ 
সুবর্ণের বৃক্ষপব ফলফুল ধরে । 
ময়্‌রময়ূরী নাচে ভ্রমর গুজরে ॥ 
সুলালত পাক্ষনাদ শুনিতে মধুর । 
নানাবর্ণ পক্ষী ডাকে আনন্দ প্রচুর ॥ 
বিকশিত পদমবন শোভে সরোবরে । 
রাজহংসগণ তথা আঁস কেলি করে ॥ 
সরোবর চারিপাশে সুবর্ণের গাছ । 
জলজন্ভু কৌল করে নানাবর্ণ মাছ ॥ 
মাঁণমাণক্েতে বান্ধা যত বৃক্ষগাড় । 
স্থানে স্থানে রাহয়াছে রত্্ময় পাড় ॥ 
চন্দ্রোদয় হয় যেন আকাশ উপরে । 
তেমাঁন উদ্যান এই পুরীর ভিতরে ॥ 
বিশ্বকর্মা 'নির্মাইল অশোককানন । 
ন্রভুবন 'জান স্থান আত সুশোভন ॥ 
অশোক কানন দেখি রাম হৈলা সৃখাঁ। 
প্রবেশ করেন তাহে লইয়া জানকী ॥ 
অশোকের বৃক্ষতলে চললেন রঙ্গে । 
বাঁসলেন তথা তিনি জানকীর সঙ্গে || 
শত শত 'বদ্যাধরী সীতার যে দাসী । 
নানারসে সেবা করে রঘুনাথে তুষি || 
সীঁতারূপ দৌথ রাম হরধষিত মনে । 
সীতারে তোষেন আঁত মধুরবচনে ॥ 


১১1৮ 


বিদ্যাধরীগণ এল অপ্সরা বিমলা । 
প্রথমযোবনী তারা জিনি শাঁশকলা || 
বিদ্যাধরীগণ রূপে আলো করে বন। 
সেবা করে সাঁতারে হইয়া একমন || 
প্রথনযৌবনী সাঁতা লক্ষমীস্বরূপিনী | 
ন্িলোক্য জিনিয়া রুপ ভূবনমোহিনী ॥। 
এত রূপ দিয়া তাঁরে সজল বিধাতা । 
কাঁচাস্বর্ণবর্ণরূপে আলো করে সীতা ॥ 
দেখিয়া সীতার রূপ জড়ায় যে আঁখ। 
চন্দ্রবন শ্রীরাম সীতা চন্দ্রমখী ॥। 
পূর্ণঅবতার রাম সীতা মনোহরা | 
চন্দ্রের পাশেতে যেন শোভা পায়তারা ॥ 
আনন্দে আছেন রাম সাঁতা সম্ভাষণে। 
রাজকম্ম” এাঁড় তথা রহে রান্রীদনে ॥ 
সীতার সেবায় রাম আত তুষ্টমাতি । 
শচীর সেবাতে যেন তুষ্ট শচীপাতি || 
ভিন্ন ভিন্ন দিনে সীতা ভিন্ন মূর্ত ধরে । 
একাঁদন অন্যরূপ বিষ্ণু ভা'্ডবারে ॥ 
সাতহাজার বর্ষ রাম সীতাদেবী সঙ্গে । 
যড়ঝতু বচন করেন নানা রঙ্গে || 
নিদাঘকালেতে চৈন্ন বৈশাখ যে মাসে । 
আনন্দে কাটান রাম হাস্যপাঁরহাসে || 
বিকশিত পদ শোভে চাঁরসরোবরে । 
মধুলোভে নিনীতে ভ্রমর গুজে ॥। 
রৌদ্রেতে পাঁথবা পুড়ে রাঁব যে প্রবল । 
সীতার সঙ্গেতে রাম সদা সুশীতল ॥। 
বাঁরষা দৌঁথয়া রাম পরমকোৌতুকী । 
জলজন্তু কলরব তৃষিত চাতকী || 
প্রমন্ত ময়ূর নাচে ময়ূরীর সঙ্গে | 
অশোকবনেতে রাম ব্গিলেন রঙ্গে ॥ 
সীতার সঙ্গেতে রাম পরম-উল্লাস । 
বরিষা হইল গত শরৎ প্রকাশ ॥। 


কৃ্তবাসণ রামায়ণ 


আসিয়া শরংধতু প্রকাশ হইল । 
নির্মল চন্দ্রমা আর কুমুদ ফুটিল ॥। 
ফূটিল কেতকী দেখ আতস:শোভন । 
ছাঁড়ল বরিষা ডাক শরৎ গঙ্জন ॥। 
মন্দ মন্দ বারষণ বায়ু বহে ধারে। 
আনন্দেতে শরৎ বণ্চিলা রঘুবরে || 
কার্তকে হেমন্তঝতু বাঁরষে সঘনে । 
হিমময় বারষণ অশোকের বনে ॥ 

সুরঙ্গ নারঙ্গ ফল 'বন্তর সুন্দর | 
নারকেল আদ যত ফল বহ্‌তর !! 
পরমহারষে আর স.খেতে বিশেষ । 
এর্‌পে শ্রীরামের হেমন্ত হৈল শেষ | 
প্রবল হইল শীত শিশির-উদয়ে | 
পরমাপিরীত রাম শীভকাল পেয়ে ॥ 
দিনে দিনে হইল মাঁলন শশধর | 

রজনা প্রবল হৈল আঁ ভয়ঙ্কর ॥ 
দেখি কোটিসূর্যাতেজ ধরে রঘুবীর | 
দুরে গেল শীত রাম বাঁণচলা শিশির ॥ 
আইল বসন্ত ঝতু সব্্ব ঝতুসার ৷ 
কৌতুকসাগরে রাম করেন বিহার ॥ 
ফটিল অশোক যে মাধবা নাগ্েশ্বর | 
প্রমন্ত ময়ূর নাচে গুঞ্জরে ভ্রমর ॥ 
আদরে তোষেন রাম সাঁতা চন্দ্রমুখী । 
পরমকৌতুক পান ঝতুরাজ দেখি ॥ 
এইর্‌পে দোঁহে সাতহাজার বংসর । 
রানাদন আনন্দেতে থাকে ননরন্তর ॥ 
পণমাস গর্ভ হইল সাতার উদরে । 
কৌতুকে শ্রীরাম কিছ: জিজ্ঞাসে সীতারে॥ 
গর্ভবতাঁ হৈলে 'িবা খেতে আঁভলাষ । 
কোন দ্রব্য খাবে, সীতা, করহ প্রকাশ ॥ 
লাজে হে'টমাথা করে সীতা চন্দ্রমূখী । 
দ্রব্যে আভিলাষ নাহি সংসারেতে দেখি ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


একদ্রুব্য খেতে মোর হইয়াছে মন । 
একদিন আজ্ঞা পেলে যাই তপোবন ॥ 
যমূনার কূলে শ্রাপ্ধ করে মূনিগণে । 
খাইতাম সে তণ্ডুল মুনিকন্যা সনে ॥ 
মুনিপত্রী সঙ্গে যেয়ে স্নান করিবারে । 
হংস খেদাড়িয়া পিন্ড খাইতাম তারে ॥ 
যোগী ঝাঁষ মনি তথা করে পিন্ডদান । 
হংসতে ভাঙ্গয়া ডিম করে খান খান ॥ 
সত্য কারয়াছি আম মুনিপত্রীস্থানে । 
দেশে গেলে সম্ভাষ কারব ৬ব সনে ॥ 
এই সত্য পাণীলবারে দেহ ত মেলান । 
নানাধনে তাষব সে মুনির রমণী ॥ 
বিস্ময় মানিয়া রাম বলেন তখন । 

কালি দিব মেলানি যাইতে ভপোবন ॥ 


ভদ্র নামক মন্ত্রীর নিকট রামের 
সীতা-সম্বন্ধে জনাপবাদ শ্রবণ 


এতেক আশ*বাস রাম দিলেন সাঁতারে | 
সাতহাঙ্গর বর্ধান্তে আইলা বাহরে ॥ 
সহম্ত্র বৃহন্দ ছাড় আইলা যখন । 
পান্রীমন্্র কাণাকাণ করিছে তখণ ॥ 
রাবণের ঘরে সীতা ছল দশমাস । 

হেন সাঁতা লয়ে রাম করিছেন বাস ॥ 
হেনকালে আসি রাম বাঁহর চৌতারা । 
দেয়ানে বাঁসলা লয়ে সভাখণ্ড পরা ॥ 
পান্রামন্র ভয় পেয়ে করে কাণাকাণি । 
সাতানিন্দা রঘুনাথ শুনিলা আপনি ॥ 
সীতানন্দা শুন রাম ভ্রাসত অন্তরে | 
সীতারদেবী না জানেন থাকি অন্ত৫পুরে ॥ 
ধর্মে রাজ্য কৈল বড় দশরথ বাপ। 
নানাসূখ ভুঞ্জে লোক না জানে সন্তাপ ॥ 


৯৯৯ 


আম রাজা হইতে হে কে আছে কেমন। 
রাজ্য ব্যবহার কিছু কহ পাহ্গেণ ॥ 
এতেক 'জিজ্ঞাসে রাম সভার 'ভিতর ৷ 
[নঃশব্দ হইল লোক না দেয় উত্তর | 
ভদ্র নামে মহাপান্র উঠে আচা্বিতে | 
রামের সম্মৃখে কথা কহে যোড়হাতে ॥ 
পাত্র সে দ.ম্মথে বড় কারে নাহি ভয়। 
নিষ্ঠুর হইয়া থা রাম-আ গ কর ॥ 
পান্র বলে, রঘুনাথ, কর অবধান । 
রঘুবংশে আম আছ পান্রের প্রধান ॥ 
সর্্বলোকে চিজে, প্রভু, তোমার কল্যাণ । 
তোমান প্রসাদে রাঞ্যে নাহ অসম্মান ॥ 
দশরথ রাজার রাজত্ব যেই কালে । 
সুবণ্ণের পাত্র প্রজা নিত্য নিত্য ফেল ॥ 
এখন ফোঁলছে পান্ন দিনের অন্তর | 
নির্ধন হতেছে রাজ্য শুন রঘুবর ॥ 
শ্রীরাম ঝলন কেন নির্ধন সংসার । 
রাজা হয়ে কারলাম কোন্‌ আঁবচার ॥ 
রাজার পুণ্যেতে প্রজা বণ আতিসুখে । 
রাজা যাঁদ পাপ করে দুঃখে প্রজা থাকে ॥ 
ভদ্র বলে, রঘুনাথ. কাঁহতে যে নারি । 
পান্ন হয়ে আঁধক কাঁহতে ভয় কারি ॥ 
শ্রীরাম বলেন, ভদ্র, না হও চিন্তিত। 
পান্র যে নিভয়ে কহে সেই সে উচিত ॥ 
যোডুহাতে কহে ভদ্র করিয়া প্রণাম | 
মোর এক 'নবেদন শুন প্রভু রাম ॥ 
ভদ্র বলে, রঘ্দনাথ, যাই যথা তথা । 
সর্্বলোকে কহে, প্রভ, সাঁতার বারতা ॥ 
দেবাসূর দ্ধ মত হইয়াছে রণ । 
সীতা উম্ধারিলা, রাম, মারিয়া রাবণ ॥ 
দোষ না বুঝিয়া সীতা আনিয়াছ ঘরে! 
গনম্মলকুলেতে কালি দিলা রঘুবরে ॥ 


১২০ 


যে নারাঁ বলেতে ধার লইল রাক্ষসে । 
রাখিয়াছ সেই নারী নিজ গৃহবাসে ॥ 
এই অপযশ তব সর্বজন ঘোষে । 
তোমার সম্মুখে কেহ নাহি কয় ল্রাসে ॥ 
এত যাঁদ কহে ভদ্র পান্র সে দৃর্মখ । 
বন্ত্রাধাত পড়ে যেন রামের সম্মখ ॥ 
রামের 'নিকটে ছিল যত পান্রগণ ৷ 
শ্রাম বলেন কহ যথার্থ বচন ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা বলে পান্রগণ । 
যে বলিল ভ্রু, প্রভ্‌ সত্য সে বচন ॥ 
শুনয়া শ্রী:ঘুনাথ ছাড়েন নিশ্বাস । 
গাইল উত্তরাকাণ্ড কাব কীন্তবাস ॥ 


সীতার বনবাস 


পান্রীমন্ত্র সবাকারে দিলেন মেলানি । 
আভগানে শ্রীরামের চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
নিদ।ঘ সময় আঁত রাব খরতর । 
সরোবরে স্নানহেতু যান রঘুবর ॥ 
একে*বর যান কেহ নাহিক সাহত । 
সরোবরকূলে গিয়া হৈলা উপনাঁত & 
পর্বত জিনিয়া সেই সরোবরপাড় । 
চারধারে শোভছে 'বাচত্র ফুলঝাড় ॥ 
দক্ষিণে রজক বস্ত্র কাচে জ্বর্ণপাটে । 
স্নানহেতু চলে রাম উত্তরের ঘাটে ॥ 
অঙ্গ ডুবাইয়া রাম শিরে ঢালে পানি । 
ঘ্বন্ব হয় রজকের শূনেন কাঁহনী ॥ 
দুইজনে কথা কহে *বশরজামাই | 
এই দুইজন বানা আর কেহ নাই ॥ 
শবশুর বলছে তুম কুলেতে কুলীন । 
সর্বগুণধর তুমি ধোপেতে ধূলিন ॥ 
খনজগোনপ্রধান আছিল তব পিতা । 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


কোন: দোষ করে কন্যা মারো কোন্‌ ছলে। 
আমার বাটীতে একা এল রান্রিকালে ॥ 
একেশ্বরী এল কন্যা বড় পাই ভয় । 
তৃগৃহে য্বাকন্যা শোভা নাহ পায় ॥ 
জামাতারে এত যাঁদ বাঁলল শ্বশুর । 
বাকছলে জামাতা সে বালছে প্রচুর ॥ 
ষে বাক্য কাঁহলে তুম সাহিতে না পাঁর। 
থাকুক তোমার গৃহে তোমার ঝিয়ারী ॥ 
দ্বিতীয় প্রহর নিশি কেহ নাই সাথাঁ। 
কাহার আশ্রমে কাল বাঁঞলেক রাত ॥ 
পৃথবাঁর রাজা রাম সম্বারতে পারে । 
রাবণ হরিল সীতা ফিরে আনে ঘরে ॥ 
রাম হেন নাহ আমি পাৃথবীর পতি । 
জ্তঞাতিবন্ধু খোঁটা দিবে আমি হীনজাতি 
*বশুর ঘরেতে গেল শুনিয়া বচন । 
থাকিয়া উত্তরঘাটে শুনে নারায়ণ ॥ 
ভদ্র যত বলিল রামের মনে লয় । 
শ্রীরাম ভাবেন ভদ্রুবাক্য মিথ্যা নয় ॥ 
রজকের মুখে শুনি নিষ্ঠুর বচন । 
ঘরে চঁলল্নে রাম 'বিরস বদন ॥ 

মনেতে ভাবেন রাম অনেক 'বিষাদ । 
সীতা লয়ে পড়ে হেথা আর পরমাদ ॥ 
পণ্মাস আছে গর্ভ সীতার উদরে । 
জায়ে জায়ে একঠাঁই বসেছেন ঘরে & 
মাথায় সীতার কেহ দিতেছে 'চরুণা ॥ 
সাঁতারে জিজ্ঞাসা করে যতেক রমণা ॥ 
সাঁতারে চাহিয়া বলে যত নারীগণ । 
দক্গমৃণ্ড কুঁড়হস্ত কেমন রাবণ ॥ 

তোমা লয়ে লঙ্কাপুরে করেছে দংর্গাত । 
ভুমিতে লিখহ তার মুন্ডে মার লাখ ॥। 
সাঁতা বলে সেছারে না দেখিকোনকালে । 


ধনী মানী দেখে তোরে দিলাম দূহিতা || ছায়ামান্র দৌোঁখয়াছ সাগরের জলে ॥ 


[কান্ড ৯২১ 
তথাপি জিজ্ঞাসা করে ধত নারীগণ । পাইয়া রামের আজ্ঞা সে দ্বারী সত্বর । 
জলেতে দেখেছ ছায়া কেমন রাবণ ॥ [িনজনে আন 'দিল রামের গোচর ॥ 
রাবণ লাখতে সীতার মনে হৈল সাধ । 'তিনভাই আঁসয়া বান্দিল শ্রীচরণ । 
বিধিব নিব্বন্ধি হেথা পাঁড়ল প্রমাদ ॥ 'তিনভায়ে লয়ে য্যান্ত করেন তখন ॥ 
হাতে খাঁড় ধরে সীতা দৈবের 'নিব্বন্ধ । যে কর্ম কারলে লঙ্জা পায় সভা ভাগ । 
দশমুণ্ড কুঁড়হন্ত লিখে দশস্কন্ধ ॥। আমা সবাকার যাযস্ত কার পারত্যাগ ॥ 
গর্ভবতী নারী হাই উঠে সব্বর্ষণ | শ্রীরাম বলেন আর না বল উত্তর । 


সদাই অলস সাঁতা ভূমিতে শয়ন: ॥ 
সুখের সাগরে দুঃখ ঘটায় বিধাতা । 
নেতের অঞ্চল পাত শুইলেন সীতা ॥ 
ভাবিতে ভাবিতে রাম যান অন্তঃপুরা । 
রামে দোঁখ বাহির হইল যত নারী ॥| 
সীতাপাশে দেখে রাম 'লাখত রাবণ । 
সত্য অপযশ মম করে সব্বজন ॥| 
পাঁড়য়া আমার হাতে জন্ম গেল দুখে । 
তবদু উচ্চ বচন নাহিক সীতামুখে || 
সাধে কি সীতার জন্য লোকে করে বাদ । 
সীতাত্যাগী হব আম আর নাহ সাধ ॥। 
সীতারে দৌঁখয়া বাম আঁসলা বাহি। 
মনোদুঃখে তাঁহার নয়নে অশ্রু ঝরে ॥ 
সত্যহেতু মম দিতা আমা পত্রে বঙ্গে । 
সত্যকার্যয করি যাঁদ লোকে নাহ গঞ্জে ॥ 
রূপগূণ সাঁতাসম কোথাও না শুনি । 
রূপগুণ দোখ তারে না দিনু সাতিনী ॥ 
সীতা লাগ বললেন পিতা দশরথে । 
আপাঁন আসিয়া ব্রহ্মা দিলা হাতেহাতে ॥ 
দেশে আনিলাম সীতা করিয়া আশ্বাস । 
হেন সাঁতা লাগ লোকে করে উপহাস ॥ 
উপহাস করে লোকে সাঁহতে না পারি । 
ডাক দিয়া রঘুনাথ আনিলা দয়ার ॥। 
দুয়ারী ডাকিয়া রাম বলেন বচন । 

ঝট আন ভরত লক্ষণ শন্ুঘন ॥ 


সাঁতা লাগি লা পাই সভার ভিতর । 
অপযশ কত সব নারীর কারণ । 
অকাঁর্ত হইলে বাঁজ্জ তোমা 'তিনজন ॥ 
আমার বচন শুন ভাই' রে লক্ষত্রণ । 
সীতা লয়ে রাখ গিয়া মুন তপোবন ॥ 
বাল্মীকর তপোবন খ্যাত চরাচরে । 
দেশের বাঁহরে সাঁতা রাখ 'নিয়া দূরে । 
কাল সীতা বাললেন আমারে আপাঁন। 
নানারত্রে তুষিব সে মুনির ব্রাহ্মণী ॥ 
এই কথা কহ গিয়া প্রাণের লক্ষম্রণ । 
রামের আজ্ঞায় তৃ'মি চল তপোবন ॥ 
একথা কাঁহলে তার পাঁড়বেক মনে । 
সাঁতা যাবে আপনি মুনির তপোবনে ॥। 
শীঘ্র যাহ, লক্ষ্মণ, আমার কর হিত | 
রথে তুল লয়ে যাহ সুমল্ম সাহত ॥ 
তুম আর সীতাদেবা সমন্দা সারাথ । 
আর যেন কোন জন না যায় সংহতি ॥। 
এত যাঁদ নিষ্ঠুর বাঁললা রঘদনাথ । 
[তনভায়ের মুণ্ডে যেন পড়ে বন্ত্রাথাত ॥ 
হাহাকার করি লক্ষণ ছাড়য়ে নিম্বাস। 
ক দোষে সীতারে তুমি দিবে বনবাস ॥ 
তুমি স্বামী থাকতে হইবে অনাঁথনা । 
কেমনে ব্চিবে বনে হয়ে রাজরাণা ॥ 
বিনা দোষে সাঁতারে 'দিও না মনম্তাপ । 
রঘুবংশ নন্ট হবে সীতা 'দলে শাপ ॥ 


১২২ 


দেশের বাঁহর নাহি করহ সাঁতাস্ত্রী । 
সাঁতা ছাড়া হৈলেহবেষেহত লক্ষযীত্রী ॥। 
যাঁদ বঘুনাথ সীতা করিবে বজ্জন । 
ভিন্ন গৃহে রাখ সাঁতা এই িবেদন || 
শ্রীরাম বলেন, ভাই, না কর বিষাদ । 
সীতা গৃহে থাকলে হইবে অপবাদ || 
দিলাম আমার দিব্য কর পাঁরহার । 
সীতাব লাগিয়া কেন কহ বার বাব || 
শ্রীরামের কথাতে লক্ষণে লাগে ভয়। 
সংমন্তে আনিয়া তবে কথাবান্ত্ণ কয় || 
রথসহ সমন্দেরে রাখিয়া দংয়াবে। 
প্রবেশ করেন লক্ষণ সীতার আগাবে ॥ 
অশ্রুজলে লক্ষণের সব্বন্অঙ্গ তিতে । 
জন্মযূণ দেখিয়া কবে পাঁরহাস সীঁ.ত || 
আইস দেবর আজ হল শভাঁদন । 
এবে হে দেবর তুমি হয়েছ প্রবীণ || 
চোদ্দবর্ষ একন্রেতে বাঁণচলাম বনে । 
রাজ্যশ্রী পাইয়া তম পাসাবলে মনে ॥ 
কাঁহয়াছি বত মন্দকথা আঁবনয় । 
তেকারণে দেবর হে হয়েছ নিদ্দয়ি | 
বৈসহ বৈসহ, লক্ষ্মণ, সাঁতাদেবী বলে । 
বার্তা কহ দেবব হে আছ ত কুশল ॥ 
না দোঁখ তোমাবে মম সদা পোড়ে মন । 
উত্তর না দেহ কেন বিরসবদন ॥ 

লক্ষণ বলে যত বল অনুচিত । 
তোমা-দরশনে মন আছয়ে নিশ্চিত ॥ 
রাজার মাহা তুমি থাক অন্তঃপুরে | 
সেবকেতে আক্ঞাবিনা আসিতে নাপারে ॥ 
সাঁতারে প্রণাম কার বান্দলা চরণ । 
ভাগ্যফলে পাইলাম তোমার দর্শন ॥ 
আশীর্বাদ কারলেন সীতাঠাকুরাণী । 
কি কারণে অন্ত্রঃপুরে আইলা আপানি ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


অকস্মাৎ দেবর হে কেন আগমন । 
মনেতে বিম্নয় হয় না জান কারণ ॥ 
লক্ষম্ণ বলেন, মাতা, কর অবধান । 
শ্রীরামের আজ্ঞাতে আইন তব স্থান ॥ 
কালি তুমি কৃহিয়াছ রাম 'বিদ্যমানে । 
সাক্ষাৎ কাবতে যাবে ম্ীনপত্ী সনে ॥ 
আইলাম ত. স্থানে এই সে কারণ । 
মম সঙ্গে চল বালনীকর তপোবন ॥। 
মাঁণ বত্র ধন লহ যেবা লয় তে । 
নানারত্র লয়ে আস উঠ 'দিবারথে ॥ 
এত শন জানকীর হইল উল্লাস । 
স্বরূপ কহিলে তুমি কিম্বা উপহাস ॥ 
লক্ষণ বলেন, দোঁব, বঝহ আপান । 
তোমা দ'জনার কথা আ'মকসেজানি ॥ 
কাঁহতে এমন কথা কে সাহস করে । 
পারহাস কাঁরবাবে তোমা কেবা পারে ॥ 
ইহা শুনি সীতা,দকী চাঁলল ভাগ্ডারে । 
নানারত্র আনলেন আত যত্র কবে ॥ 
হীরামাঁণমাণিক্যেব অ।ভরণ আন । 
লইয়া চম্দন গন্ধ সীতাঠাকুরাণী ॥ 
নানারব্-অলঙ্কার সীতাদ্বো লয়ে । 
পট্টবস্ত্র বান্ধিলেন আনান্দত হয় || 
বহুমূলা ধন লয়ে সীঙাদেখী নও । 
পরমকৌতকে সীতা রথে গিয়া চড়ে ॥ 
হেনকালে জানকীরে বলেন লক্ষণ ৷ 
তাঁম আম সুমল্দ সারাঁথ [তনজন ॥| 
রামের আছয়ে আজ্ঞা যাব গপ্তবেশে । 
বালবৃদ্ধঝুবা কেহ নাহি জানে দেশে ॥ 
সীতাসঙ্গে চাহে যেতে অনেক রমণী । 
সবারে আম্বাস দেন সীতাঠাকুরাণী ॥ 
মায়া সম্বারয়া সবে থাক 'নিজ ঘরে। 
মুনিপতী প্রণাময়া আসিব সত্বরে ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


রথেতে চাঁড়ল সীতা পরম হরিষে ৷ 

সবে ঘরে চল গেল সাঁতার আশ্বাসে ॥ 
সীতা আলো করে রূপে দ্বাদশ যোজন । 
সীতা বিনা অন্ধকার রামের ভবন || 
দূর্বল হইল লোক ছাড়ে রাজলক্ষমী । 
রাজাখণ্ডে অমঙ্গল হইতেছে দেখ ॥ 
নদী ছাড়ে পতরোত লোকে ছাড়ল আহার । 
দবস দুপুরে হৈল ঘোর অঞ্ধকার ॥। 
সূর্োর কিরণ ছাড়ে পাঁথবীমন্ডল | 
সীতার 'বদায দোখ ₹-* ছাড়ে ফল ॥ 
ভবতশন্ুপ্র আছে রামের নিকট । 

সীতা লয়ে যান লক্ষ্মণ করিয়া কপট ॥ 
সীতা বলে অ।জি কেন দেখ অমঙ্গল । 
নাহ পানি আম রঘূুনাথের কুশল || 
শাশুড়ীরে না কাহনু আসবার কালে । 
বুঝি তান মনোদুঃখ হৈল সেই ফলে ॥ 
বামেতে দেখেন সর্প শৃগল দক্ষিণে | 
অনঙ্গল দোঁখ সাঁতা কহেন লক্ষণে ॥ 
লক্ষণ অশ,ভ নানা কেন দেখি পথে । 
না যাব অযোধ্যা ফিরে হেন লয় চিতে ॥ 
সীতার বচনে লক্ষণ হেট কৈলামাথা | 
রামের ভয়েতে কিছ না কহিলা কথা ॥ 
অধোমুখে কান্দে তার চক্ষে পড়ে পান । 
উত্তর না করে বাঁর সীতাবাক্য শুনি ॥ 
সীতা কন কেন তব বিরসবদন । 

দেশে ফিরে যাব রথ চালাও লক্ষণ ॥ 
আপ্পান 'বদায় লব প্রভুর চরণে । 

তবে সে যাইব বালমীকর তপোবনে ॥ 
লক্ষমুণ বলেন, সীতা, না হও ব্যাকুল । 
হের দেখ আইলাম যম্দনার কূল ॥ 
[বাঁধর নির্বম্বকর্্ম খণ্ডন না যায়। 

এ কূলে রাখিয়া রথ দেহে চড়ে নায় ॥। 


৯৩ 


পার হৈয়া যান বাজ্মীকির তপোবন। 
আগে সীতাদেবী যান পশ্চাতে লক্ষমণ ॥ 
কান্দিতে লাগিল বার মনে পেয়ে ভয় । 
লক্ষমণের ক্লন্দনেতে সীতা ভীতা হয় ॥ 
[কি দৃঃখ হইল মনে দেবর লক্ষণ | 

[ক কারণে উচ্চৈঃজ্ব:রে কিছ ক্রন্দন ।। 
লক্ষ্মণ কহেন কব কেমন পাহসে । 

রামের আজ্ঞায় তোমায় আন বনবাসে ॥ 
মহান্রাস পান সীতা শুনিয়া কাহিনী । 
শ্রাবণের ধারাসম চক্ষে পড়ে পানি ॥ 
এতদুরে আ'স তুমি বাঁললে লক্ষণ । 
আনলে কপট কার মোরে তপোবন ॥ 
ধ্মেতে ধাচ্মক রাম সংসারে প্রশংসা | 
দেশে রেখে নাহি বেন করিল 'জজ্ঞাসা ॥ 
না দিবেন দেশমধ্যে মোরে যাঁদ স্থান । 
পবীক্ষা কাঁরয়া কেন কৈলা অপমান ॥ 
যমুনায় ত্যাজ প্রাণ তোমার সম্মুখে । 
রঘুবংশ কলঙ্ক ঘুচুক সর্বলোকে ॥| 
পাঁচমাস গর্ভ মোর দেখ বিদ্যমান । 
আ'ম মৈলে মারবেক বামের সন্তান ॥ 
আমা লাগি প্রভু লজ্জা পাইলা সভায় । 
[বনা অপরাধে ত্যাগ কারলা আমায় ॥ 
রাম হেন স্বামী হক জল্মজন্মান্তর । 
আমি মৈলে কোটি নারণ 'মালবে তহার॥ 
সীতার ক্রদ্দন শুনি কাতর লক্ষণ | 
বালমীকর তপোবনে বাঁসলা দুজন ॥ 
লক্ষমণ বিদায় মাগে কার যোড়হাত । 
কান্দিয়া বলেন সাঁতা “কোথা রঘনাথ' ॥ 


্ীামচন্দ্রের সুবর্ণ-লীত নির্মাণ 


সাঁতাদেবা রাখিয়া লক্ষরণবীর নড়ে । 
কাঁদতে কাঁদিতে বার নায়ে গিয়া চড়ে ।। 


১২৪ 


নৌকায় হইয়া পার চাঁড়লেন রথে । 
কোথা রাম ঝাল সীতা লাগিলা কান্দিতে ॥ 
কান্দিতে লাগল সীতা হইয়া ফাঁফর। 
হেনকালে চতুর্দিকে দেখে ভয়ঙ্কর ॥ 
চাঁরাদকে চান সীতা দেখে বনময় । 
শাদ্দ্ল ভল্লুক দেখে পান বড় ভয় ॥। 
উচ্চৈঃস্বরে কান্দে সীতা বনের ভিতর । 
শিষ্যসঙ্গে আইলা বাল্ননীক ম্ানবর ॥ 
সীতার বনবাস পূর্বে রচেছেন মুনি | 
আসয়া সাতার স্থানে 'জিজ্ঞাসে আপনি ॥ 
জনকের কন্যা তুম রামের গ:্হণী । 
দশরথের বহুয়ারী মোঁদনঈনন্দিনন ॥ 
লোক-অপবাদে রাম পাইয়া তরাস । 
1বনা অপরাধে তোমায় দিলা বনবাস ॥ 
ন্রিভুবনে সাধৰী নাহি তোমার সমান । 
অযোধ্যাকান্ডেতে আছে তাহার প্রমাণ | 
পরম-আদরে সীতা লয়ে যান ম্ান। 
সাঁতারে রাখল লয়ে যথায় ব্রাঙ্গণী ॥। 
সাঁতার রূপেতে তপোবন আলো করে । 
ম্যানপত্রী বলে লক্ষী এল মোর ঘরে ॥ 
জানকীরে মুনিপত্রী দলা আঁলঙ্গন । 
সাঁতারে প্রশংাঁস বলে মধুরবচন || 
শুভাঁদন হৈল, মাতা, এলে মোর ঘর । 
তোমা-দরশনে মোর হাঁরষ অন্তর || 
সাঁতা বলে কর্ম দোষে আমার বজ্জন। 
তোমা-দরশনে মোর সফল জীবন ॥। 
মুনপড়ী সাঁহত রহেন তপোবনে । 
কান্দিয়া লক্ষণ চলে অযোধ্যা ভুবনে ॥ 
স্মচ্ঘ্ বলেন শুন ঠাকুর লক্ষণ । 
পূর্বের কাহিনী মোর হইল স্মরণ ॥। 
বুড়া রাজার কথা আজ পাঁড়রাছে মনে । 
রঘুবংশে সারাথ আমি যবে অনরণ্যে || 


কান্তবাসাঁ রামায়ণ 


বাঙ্মীক-কাঁবতা মোর কিছু পড়ে মনে। 
বুড়া রাজার যজ্ঞকথা শুন সাবধানে ॥। 
সপ্তদ্ধীপের যত মুন এল সেই স্থানে । 
দশরথ রাজার যজ্ঞের নিমল্তণে || 
যজ্জশালে আসবারে মুনিগণ-মেলা । 
সবে মোল বর দলা যেয়ে যজ্ঞশালা || 
যজ্জফলে রাজা তব চারিপুত্র হবে। 
সুরাসর-অমরাদ সকলে কাঁপবে ॥। 
সব্বগুণ ধরিবেক তোমার কুমার । 
এক অংশে চারিপুত্ন বিষ্-অবতার ॥| 
চাঁরপুত্রের তা তীম শুন গৃণধাম । 
শুর লক্ষমণ আর ভরত শ্রীরাম ॥ 
[পতৃসত্য পালিতে শ্রীরাম যাবে বন। 
শুন্যঘর পেয়ে সীতা হাঁরবে রাবণ ॥। 
বান্ধিয়া সাগর রাম সৈন্য কার পার । 
রাবণ বাঁধিয়া সীতা কারিবে উদ্ধার ॥ 
এগার হাজার বর্ষ প্রজার পালন । 
সাতহাজার বর্ষ পরে সীতার বঙ্জন ॥ 
দুর্বাসা আঁসয়া দ্বারে রাহবেন কোপে। 
লক্ষণে বাঙজ্জবে রাম সে মুনির শাপে ॥ 
এত শন মহারাজ হেট কৈল মাথা । 
আমারে কাঁহলা ব্যন্ত না কর একথা ॥ 
আমারে নিষোঁধ রাজা গেল স্বর্গবাস। 
তোমার 'নকটে আজ কারন: প্রকাশ ॥ 
সীতার লাঁগয়ে তুমি করহ ক্রন্দন । 
তোমা হেন ভাই রাম কাঁরবে বঙ্জন ॥ 
পূর্বের বৃত্তান্ত এই কাঁহনু লক্ষম্বণ । 
শুনিয়া লক্গম্নণবীর বিরস বদন ॥ 
লক্ষণ বলেন তুমি কহিলে বৃত্তান্ত 
দোঁথতে সীতার দুঃখ না পার স্মল্ম ॥ 
আগ্গে কেনরাম মোরে না কৈলা বঙ্্জন। 
এড্রাতাম এই দুঃখ দেখিতে এখন ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


আপনার দুঃখ আমি সাঁহবারে পারি। 
সাঁতার যন্্রণা আর দোৌঁখতে না পারি ॥ 
এই কথাবার্তা তবে কয় দুইজন । 
অযোধ্যায় রামকাছে গেলেন লক্ষ্মণ ॥ 
কান্দতে কাঁন্দতে বীর নোয়াইল মাথা । 
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়ে এলে কোথা ॥। 
আমার পাঁপিষ্ঠ মন চণল হৃদয় ৷ 
বাঁচ্জলাম সীতা নারী লোকের কথায় ॥ 
মোরে ছাড় সীতা নাহি থাকে একরাতি ৷ 
একেলা থাঁকবে বনে কাহার সংহাতি ॥। 
রাজ্যধন 'সংহাসন বিফল আমার । 
সীতার বিহনে মোর সব অন্ধকার ॥ 
কোন্‌ বনে রহিলেন সাঁতা সে রূপসী । 
[ক বাঁলবে শুনিলে জনক মহাঝাষ ॥ 
কার মুখ চেয়ে সীতা রহে কার পাশ । 
[সংঘব্যাঘ্র দেখি সীতার লাগিবে তরাস ॥ 
কহ কহ কহ ভাই শুর্ন আরবার । 
কোন্‌ বনে থুয়ে এলে জানকী আমার ॥ 
লক্ষণ বলেন তুমি কাঁরলে বঙ্জন । 
আপন বাঁজ্জয়া কেন করহ রোদন ॥ 
ক্রদ্দন সম্বর, প্রভু, ক্ষমা দেহ মনে । 
সীতা থুয়ে আইলাম বালমীকির বনে ॥ 
যাঁদ রঘুনাথ মোরে কর আজ্ঞা দান । 
রান্রর ভিতরে সীতা আন তব স্থান ॥ 
শ্রীরাম বলেন সীতা থুয়োছ বাহরে । 
বড় লঙ্জা হবেপুনঃ আনলে সীতারে || 
সীতা না দৌখয়া ভাই,না পারি রহিতে। 
কেমনে সীতার শোক পার্সারব তে ॥ 
আমার বচন শুন ভাই তিনজন । 
রাত্রিতে সোনার সাঁতা করহ গঠন ॥ 
জানকী আনিলে 'নিন্দা কারষে যে লোক। 
দৌঁথয়া দোণার নীতা পাসাঁরব শোক ॥ 


১২৫ 


এতেক বাঁলয়া রাম করেন ক্রন্দন ৷ 
বিশ্বকম্মণ এলো তথা বুঝি তাঁর মন ॥। 
শৃতমণ সোণা লয়ে 'দিল তার স্থান । 
স্বর্ণসীতা বিশ্বকর্মা করিল নির্মাণ ॥ 
যেমন সাঁতার রুপ কছু নাহি নড়ে। 
সবেমান্র এই চিহ বাক্য নাহি সরে ॥। 
সোণার সাঁতারে পরায় বন্ম আভরণ । 
সূর্গাম্ধ পঙ্গপের মালা সুগান্ধ চন্দন ॥ 
“সীতা সাঁতা" বাল রাম ডাকে নিরন্তর | 
সীতা নহে রঘুনাথে কে দিবে উত্তর ॥ 
একদৃজ্টে চাহেন সোণার সাঁতামুখ । 
উত্তর না পেয়ে রামের বড় হয় দুখ ॥ 
সাতহাজার বর্ষ যে সীতার সংহতি । 
দেখিয়া সোনার সীতা বণ সাত রাতি ॥ 
সাত রান্রি বি রাম আইলা বাহির । 
শ্রাবণের ধারা যেন চক্ষে বহে নীর || 
ভরত লক্ষণ শত্রুঘন তিনজনে । 
বাহর-চৌতারে রাম বাঁসলা দেয়ানে ॥ 
পান্রামন্রবন্ধুবর্গ এল রামস্থানে । 
শন্যময় দেখে রাম সাঁতার বিহনে ॥| 
[বিবাহ করিতে তাঁর নাহ লয় মন। 
সম্মুখে সোণার সীতা রাখে সর্বক্ষণ ॥। 
পাত্মনবন্ধুবর্গ বুঝায় সকলে । 
বাহ করহ, রাম, সকলেতে বলে || 
যথা যত রাজকন্যা আছে স্থানে স্থান । 
শুনিয়া রামের গুণ করে অনুমান ॥ 
সীতা হেন নারা যার না লাগল মনে । 
সে জনার মনোনীত হইবে কেমনে ॥ 
কন্যাগণ এই য্যান্ত করে নিরভ্তর ৷ 

আর বিভা না কাঁরবেন রাম র্ঘুবীর ॥। 
সীতা সীতা? বাঁলরাম ছাড়ল নিম্বাস। 
গাইল উত্তরাকাণ্ডে কাঁব কীন্তবাস ॥ 


১ 


কালিঞ্জর রাজার বিবরণ 


লক্মমণ বলেন, প্রভ্‌, উচিত এ নয় । 
সাতাদন হৈল রাজকার্ধ নাহি হয় ।। 
সাতাঁদন হইয়াছে সীতার বঙ্জন । 
সীতার শোকেতে কম্মে“?িছ, নাহি মন ॥ 
রাজা হৈয়া রাজকণ্ম না করে জিজ্ঞাসা ৷ 
পাঁরণামে নরক ভিতরে হয় বাসা ॥। 
রাজাচচ্চা ছাড়লেন পূর্বে রাজা মৃগে। 
সেই পাপে নরক ভ-ুঞ্জল চারিষুগে ॥। 
পুভ্করদেশের রাজা নাম মৃগেশ্বর | 
ধম্মেতে ধার্মক রাজা গুণের সাগর ॥ 
প্রভাসের তাঁরে রাজা কারল গমন । 
একলক্ষ ধেনুদানে তু?ষল ব্রাহ্মণ ॥ 
আঁগ্নবেশ্যের ধেনু যে 'ছিল তার পালে । 
মৃগরাজা দান কৈল ধেনুর মিশালে ॥ 
আঁগ্নবেশ্য ব্রাহ্মণেরে জগতে বাখান । 
তপে জপে ব্র্মচর্যেয 'দ্বিজ মহাজ্ঞানী ॥ 
ধেনুর শোকেতে দ্বজ জরজর তনু । 
নানাদেশে তত্ব কার না পাইল ধেনু ॥ 
ভ্রমিতে ভ্রীমতে গেল প্রভাসের তীরে । 
আপনার ধেনু দেখে পালের 'ভতরে ॥ 
ধেনু দোঁখ ব্রাহ্মণের হরাঁষত মন । 
'জীববংসা' বলি মুনি ডাকল তখন ॥ 
হাচ্বা রবে এল ধেনু আগ্নবেশ্যপাশে । 
ধেন্‌ লয়ে 'দ্বজবর চাঁলল হাঁরষে ॥ 
যারে দান দিয়াছল মৃগমহীপালে । 

সেই দ্বজ আইল ধাইয্না হেনকালে ॥ 
আগ্রবেশ্য ধেন্‌ লয়ে করছে গমন । 
গোচর বাঁলয়া তারে ধারল ব্রাহ্মণ ॥ 

ধেন লাগ বিসম্বাদ হৈল দুইজনে । 
রাজদ্বারে মহাষদ্ধ ভ্রাহ্মণে ব্রাহ্মণে ॥ 


কৃম্তবাসী রামায়ণ 


দ্বারা গিয়া ভূপ্পাতরে কাঁহল সংবাদ । 
ধেনু লাগি দুই দ্বিজে হতেছে বিবাদ ॥ 
লক্ষ ধেনহদান তুম কৈলে যেই কালে । 
আঁগ্নবেশ্য-ধেনু এক ছিল সেই পালে ॥ 
এতেক শুনিয়া রাজা ভাবয়ে বিষাদ । 
আঁবিচারে দান করে পাঁড়ল প্রমাদ ॥ 
এতেক ভাঁবয়া রাজা না দিল দর্শন । 
রাজদ্বারে হুড়াহঁড় বিপ্র দুইজন ॥ 
দুই বিপ্র কোন্দল করয়ে রাজদ্বারে । 
দুইপ্রহর হৈল দেখা না পাপন রাজারে ॥ 
ভুপে দেখা না পাইল দৌহে হৈল তাপ। 
ক্োধভরে দুই বিপ্র ভূপে দিল শাপ ॥ 
পরধন দান হেতু লাগিল কোন্দল । 
দেখা না পাইয়া 'বিপ্র ছাড়ে রাজস্থল ॥ 
দেখা না পাইয়া ভুপে বলে কটুস্তর 
কাঁকলাস হয়ে থাক নরকাঁভতর ॥ 
উভয়ে মিলিয়া ঘ.র গেলেন ব্রাহ্মণ ৷ 
প্রমাদ পাঁড়ল এত 'দিয়া পরধন ॥ 
বরহ্মশাপ মৃগরাজা ভুঞ্জে চিরকাল । 

না কার রাজ্যের চচ্চা এতেক জঞ্জাল ॥ 
রাম বলে জান শাস্ত্রে কহে মুানঝাঁষ । 
আঁবচারে ধম্মকাধে হয় পাপরাশি ॥ 
চিরাঁদন তোমরা করহ রাজ্যখণ্ড । 
করেছ ভূপতি মোরে 'দিয়া ছন্রদশ্ড ॥ 
এত বাঁল গ্রীরাম বাঁসলা সভা করি । 
রাজদ্বারে লক্ষণ বসেন হয়ে দ্বারী ॥ 
এলেন বশিষ্ঞমুনি কুলপুরোহিত । 
কশ্যপনারদ আদ হৈলা উপনীত ॥ 
পান্নমিন্র লয়ে চচ্চণ করেন ভরতে । 
আছেন লক্ষমণ দ্বারে স্বর্ণ ছাড় হাতে ॥ 
মুনিগণ কাঁহছেন শুনহ লক্ষণ | 
রঘুনাথ সঙ্গেতে করাহ দরশন ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


প্রজা সব বলে শুন ঠাকুর লক্ষণ । 
রামের পালনে সুখী আছে প্রজাগণ ॥ 
রামহেন রাজা নাহ দৌখ কোন যুগ । 
পূত্রপৌত্রে লোক সব আছে নানাভোগে ॥ 
এত শুন হরাষিত লক্মন্ণ ঠাকুর । 
হেনকালে তথা এক আইল কুব্ধুর ॥ 
রন্তু আখ কুর্ুবের সব্বাঙ্গ ধবল । 
পথশ্রান্ছে উপবাসে হয়েছে বিকল ॥ 
[িনপদে চলে তার একপদ খঞ্জ । 
দণ্ডের আঘাতে শিরে রন্তু পুঞজ পুজ ॥। 
গতনপদ্দ চালয়া আইল ধারে ধারে । 
লম্নন্্ণ প্রণাম কার ভাসে অশ্রুনীরে ॥। 
জিজ্ঞাসেন সে কুকুরে ঠাকুর লমমুণ । 
পি কারণে কুঙ্কুর হেথায় আগমন ॥। 
কুকুর কাহছে শুন ঠকুর লরণ । 
কাঁহব আমার দুখ শ্রীরামসদন | 

যাঁদ আজ্ঞা দেন রাম ঘৃণা না করিয়া । 
কহিব আম।র দুঃখ সভামধ্যে গিয়া ॥। 
লক্ষণ গেলেন তবে রামের নিকটে । 
কুকুরেব বৃত্তান্ত কহেন করপনুটে || 
দ্বারেতে কৃক্কুর এক হৈল আগ্ুসার । 
সভাতে আসিতে চাহে কিআজ্ঞা তোমার ॥ 
কুকুরে আনতে রাম কহেন সত্বর | 
কুকুরে আনিল তবে রামের গোচর ॥। 
ভকাতিভরে কুকুর নোঙাইয়া মাথা । 
যোড়হাতে গ্তব করে বলে নাঁতকথা ।। 
তাম ব্রহ্মা তম 'বিষু। তুমি মহেম্বর | 
কুবের বরুণ তাঁম যম পুরন্দর | 
তাঁম চন্দ্র আম সূর্ধয তর্মাঁদক্পাল। 
তোমার সকল সাঁন্ট ত্াম পরকাল || 
তুমি বিষ্ুঅবতার পতিতপাবন । 
সার্থক কুক্ধুর পেয়ে তোমা-দরশন ॥। 


১২৭ 


রাম বলে কত প্ত;ত কর বারে বারে। 
কোন্‌কার্য আসয়াছ কহ না আমারে।। 
কান্দিয়া কুকুর বলে অশ্রজলে ভাস । 
[বিনা অপরাধে মোরে মেরেছে সম্রাসী ॥ 
সন্ন্যাসীর দশ্ডাঘাতে হইয়া কাতর । 
তিন উপবাসে আস তোমার গোচর || 
কোন্‌ অপবাধে মোরে দণ্ডে করে দণ্ড । 
সন্নাসাঁ,। জিজ্ঞাসা করহ সভ।খণ্ড ॥| 
রাম বলে, সভাখণ্ড, শুনিলে উত্তর । 
সম্যাসী,র শীঘ্র আন আমার গেচর ॥। 
ভালমন্দ ?বচার করহ সর্বজনে । 
সন্ন্যাসী হইয়া জীবে হিংসে কি কারণে ॥ 
রামের আজ্ঞাতে দূত চলিল সত্বরে । 
সঙ্গে যেয়ে কুক্ধ:র দেখাল সন্ব্যাসীরে ॥ 
হাতে কমণ্ডল, স্কন্ধে মূগ্রছাল তার । 
সম্ব্যাসীরে দেখে দূত করে নমস্কার ॥। 
সন্ন্যাসী লয়ে গেল যথায় লক্ষণ । 
লক্ষমণ আ নয়া দিল বামের সদন ॥ 
সন্ব্যাসীরে রঘুনাথ করেন জিজ্ঞাসা । 
স্বধদর্ম ছাড়িয়া কেন কর জীবাহংসা ॥ 
অধদ্ম করিলে হয় নরকে 'নবাস। 
কোধে অঙ্গ পরিপূর্ণ কিসের সন্ন্যাস ॥। 
পরাণন্দা পরাহংসা পবমপাতক । 
সন্ন্যাসী হংস্রক হলে বিষম নরক || 
লোভ মোহ কাম ক্রোধ যেবা কবেত্যাজ্য। 
এমন সন্ন্যাসী হয় সংসারেতে পৃজ্য ॥। 
সন্ন্যাসী হইয়া ক্রোধ কর অকস্মাৎ । 

ক দোষে. কুকুর করিলে দন্ডাঘাত ॥। 
যোড়হাতে কহে তবে সন্ব্যাসী ব্রাহ্মণ । 
দোষাদোষ আমার শুনহ নারায়ণ ॥ 
সারাদিন সম্ধ্যাজপ করি গঙ্গাতীরে | 
সন্ধ্যাকালে 'ভিক্ষা-আশে যেতেম নগরে ॥ 


১২৮ 


ক্ষুধানলে পুড়ে অঙ্গ মেগে ফারাভক্ষে । 
পথ যুড়ে শুয়ে আছে কুকুর সম্মুখে ॥ 
পথ ছ।ড় ঝলে ডাক 'দিই উচ্চৈঃস্বরে। 
কপটে রাঁহল পথ না ছাড়িল মোরে ॥| 
একচক্ষে নিদ্রা যায় আর চক্ষে চায়। 
ক্রোধে জাল দণ্ডাঘাত করেছি মাথায় ॥। 
এই কাঁহলাম আমি সভার [ভিতরে । 

যে হয় উঠত দণ্ড করহ আমারে ॥ 
রাম বলে, সভাখণ্ড, করহ 'বিচার । 
কাহার কারব দণ্ড অপরাধ কার ॥ 
যোড়হাত করি তবে সভাখণ্ড কয় । 
আমাদের বুদ্ধসাধ্য এইমত হয় ॥। 
কারো নহে রাজপথ রাজ-আঁধকার । 
উত্তম অধম পথে চলে ৩ সংসার || 

যাঁদ শীঘ্র কাজ থাকে যাবে একপাশে । 
সন্ন্যাসী হইল দোষী আপনার দোষে ॥। 
শ্রীরাম বলেন তবে শুন সভ।খণ্ড । 
ধম্মশাস্নে স্রযাসীর করিব ক দণ্ড || 
যোডহাতে ৭ঘননাথে কহে সভাখন্ড | 
গঙ্গ।স্নান মানা করা সন্ন্যাসীর দণ্ড ॥ 
কু্ধুর উঠয়া বলে সভার ভিওরে । 
কদাচং দণ্ড না কারহ সন্ব/াসীরে ॥। 
আমার বচনে কিছ; কর পরস্কার । 
কালঞ্জরে সম্বঠাসীরে দেহ রাজ)ভার ॥। 
কুকুরের কথা শ্যান সভজন হাসে । 
সন্ন)াসীরে রাজা করে কালঞর দেশে ॥। 
রাজ্য পেয়ে সন্নযাসী মাওঙ্গ পৃন্টে চড় । 
রাজদণ্ডে সন্ব্যাসীর এঁ“বর্যয সে বাড়ে ॥। 
আনন্দে সন্রযাসী যায় কালঞজরদেশে । 
সন্ব)ঢাসীর বেশ দেখে সর্থলোক হাসে ॥ 
পাঁরধানে কৌপান মস্তকে ছন্রদন্ড | 
রঘুনাথে জিজ্ঞাসা করে সভাখণ্ড ॥। 


কত্তিবাসী রামায়ণ 


আনিলে সম্্যাসী ধরে দণ্ড কারবারে । 
1ক কারণে রাজপদ দিলে সন্ন্যাসীরে ॥। 
রাম বলে রাজ্য দিন কুব্কুরবচনে । 
ইহার যে বৃত্তান্ত কুরূূর ভাল জানে ৷ 
ইহা শুনি সভ।থণ্ড 'জিজ্ঞাসে কুকুরে । 
কুকুর বিনয় কার কাহছে সত্বরে ॥ 
পূর্বজন্মে কালঞরে আমছিনুরাজা । 
নিত্য নিত্য কাঁরতাম সদাশব পুজা ॥ 
নীলবর্ণ শিবলিঙ্গ তথা আঁধঙ্ঠান । 
রাজা 'বিনা অন্য নে পৃজিতে না পান ॥ 
[বশেষ প্রকারে পূজা করিয়া শঙ্করে । 
প্রসাদ খাইতে হয় প্রত্যহ রাজারে ॥| 
রাজারে শিবের শাপ আছয়ে এমন । 
মরলে কুক্রযোনি না হয় খণ্ডন ॥ 
কালিঞ্জর দেশে শিব বড়ই নিষ্ঠুর । 
রাজা ছিলাম এবে আম হ্‌য়াছ কুকুর ॥ 
প।ইয়া কুক্পরদেহ এতেক দুর্গতি । 
তোমা-দরশনে এবে হইবে নিচ্কাতি | 
সবে বলে সন্ব্যাসীর বাড়ল বিষয় । 
বিষয় এ নহে, প্রভু, বড়ই সংশয় | 
কাঁলঞ্জরে যেই জন হয়ত রাজন । 
মিলে কুকুর হবে না হয় খণ্ডন || 
কুৰূর এতেক বলি রামে নমস্কারে । 
বারাণসীধামে পরে চলে ধারে ধারে ॥। 
প্রাণ ত্যজে সে কুক্ধুর করি উপবাস । 
রাম দরশনে লাভ হৈল স্বর্গবাস ॥। 


শত্ুঘম কতক লবণদৈত্য বধ 
সভাসনে রঘুনাথ বাঁসলা দেয়ানে । 
পান্ন মিত্র সভাজন আছে 'বিদ্যমানে ॥ 
উপনীত লক্ষমণ রামের বিদ্যমান । 
প্রাণপাত করি কহে শ্রীরামের ম্ছান ॥। 


উত্তরাকাণ্ড ৯২৯ 


মহামূনি ভার্গব বৈসেন গঙ্গাতীরে । 
তোমান্দরশনে মুন আইলেন দ্বারে ॥ 
রাম কহে ঝট আন দ্বাবে ি কারণ । 
বড় ভাগ্য আজ মম মৃন দরশন ॥। 
শ্লীবামেব আজ্ঞা পেয়ে লক্ষ্মণ সত্বরে ৷ 
শিষ্যসহ মুনি আনে রামের গোচরে || 
নমস্কার কার রাম বাঁজ্দলা চরণ । 
পাদ্য অর্থ দিলা রাম বাঁসতে আসন ।। 
ভার্গব বলেন, রাম কর অবধান । 
মহাদঃখ নিবোঁদতে আস তব স্থান ॥ 
পূর্বে রাজগণে 'দিনু যত যত ভার । 
রাজগণ পালিল আমার অঙ্গীকার ॥ 
প্রিভুবন রাখিলে হে মা'রয়া রাবণ । 
রাবণ হইতে এক আছে ত দুজ্জন ॥। 
সত্যযুগে ছিল মধু দৈত্র প্রধান । 
হিরণ্যকাঁশপন পনর বড় বলবান্‌ ॥। 
সদাশিব প্রিয়ভন্ত দৈতা মহাবল । 
শিবের বরেতে সে 'জনেছে ভূমণ্ডল ॥ 
ভাঠা এক 'শিব তারে "দিয়াছেন দান । 
জাঠার তেজের কথা ি কব বাখান ॥ 
মল্য পাঁড় মধূদৈত্য জাঠা যাঁদ এড়ে। 
জাঠামুথে শ্রিভুল্ন ভস্ম হয়ে উড়ে ॥। 
হৈল মধুর পূত্র লবণ মহাবল । 
'জিনল জাঠার তেজে পৃথিবামণ্ডল ॥ 
কুদ্ভনসাগভে জন্ম রাবণ-ভাগিনে । 
ভাহার সমান বার নাহ ন্রিভুবনে ॥ 
মহাদুষ্ট লবণ সে মথুরাতে ঘর । 
জজ্মাবাধ মহাপাপ করে নিরন্তর ॥ 
মধুদৈত্য মহাবীর হইলে পতন । 
তাহারে সে জাঠাগাছ পাইল লবণ ॥। 
লবণ জাঠার তেজে জনে ন্রিডুবন । 
লবণে মারিতে ব্যাস্ত করহ এখন ॥ 


৯১ 


জাঠাগাছ লইয়া সেষাঁদ আসে রণে। 
তাহারে রণেতে জনে নাহ ন্রিভুবনে ॥। 
লবণের সঙ্গে হবে দ্র সংগ্রাম । 
তার কথা কাঁহ কিছ শুনহ শ্রীরাম ॥। 
মান্ধাতা নামেতে রাজা জন্ম সূ্যবংশে | 
অধ্যোধাতে প্াজ্য করে শ্লিভুবন শাসে ॥ 
ইন্দ্র 'জানবারে গেল অমরভুবন । 

ভয়ে ইন্দ্র পলাইয়া হৈল অদর্শন ॥। 
মান্ধাতার প্রাতি তবে কহে দেবগণে ৷ 
অর্ধধরাজ্য ভোগ কর প্রন্দরসনে ॥। 
ধনেতে অর্ধেক লহ এ অমরাবতাঁ । 
ইন্দ্রের সহত যাও করিয়া পিরীতি ॥ 
মান্ধাতা বলেন চাহ করিবারে রণ । 
ইন্দ্রে জনি স্বর্গ লব শুন দেবগণ ॥ 
প্রন্দরে জনি আম রাখিব পৌরষ । 
ন্রিভুবনে লোকে যেন ঘোষে এই যশ ॥ 
দেবগণ লয়ে ইন্দ্ররাজা যাাঁন্ত কবে। 
বিনাষুদ্ধে পাঠাইব যমের দুয়ারে ॥ 
ইন্দ্র বলে শুনহ মাম্ধাতা মহারাজ । 
পৃথিবী 'জনিতে নার বারের সমাজ ॥ 
পৃথিবা জিনিতে যেই রাজা নাহি পারে। 
লজ্জা নাই আসিয়াছে স্বর্গ 'জীনবারে ॥ 
আছয়ে লবণদৈত্য সে বড় কর্কশ । 
রাক্ষসীগভেতে জন্ম জাতিতে রাক্ষস”॥ 
নিজ্কণ্টকে রাজ্য করে মথুরার দেশে । 
তারে জনে তবে স্বর্গ জন আস শেষে ॥ 
ইন্দ্র বচমে লাজ পাইয়া মাম্ধাতা । 
মনোদু থে মিপ্নমাণ করে হেট মাথা ॥ 
স্বর্গ ছাড়ি আইল লবণে 'জিনিবারে । 
দূত পাঠাইল সে লবণে জানাবারে ॥ 
ত্বরা করি গেল দূত লবণ গোচয়ে। 
মান্ধাতারাজন আসে তোমা জিনিবারে ॥ 


১৩০ 


লবণ শুনিয়া এত ক্লোধিত হইল । 
লবণের ক্লোধ দেখি দূত চাল গেল ॥ 
দূতের বিলদ্ব দেখি মান্ধাতাভূপতি । 
যুঝিবারে গেল বার কটকসংহতি ॥ 
মাম্ধাতার তেজ যেন সূষেের কিরণ । 
মান্ধাতার তেজ দোঁথ রূষিল লবণ ॥ 
মাম্ধাতার সেনাপাতি যতেক যুঝার । 
লবণ উপরে করে বাণ অবতার ॥ 

জাঠা হাতে করিয়া লবণবীর রোষে । 
এাড়লেক জাঠাগাছ মাম্ধাতা উদ্দেশে | 
রথ-অ*্বকটক জাঠার তেজে পড়ে । 
মাম্ধাতা জাঠার তেজে ভস্ম হয়ে উড়ে ॥ 
পূনব্বার জাঠা গেল লবণের হাতে । 
পড়ল মাম্ধাতা যত রাজা ভয়ে চিন্তে ॥ 


পূর্বপুরুষ তোমার সে মান্ধাতাভূপ্পতি॥ 


লবণ মাম্ধাতা মা'র রাখল খেয়াতি ॥ 
কত শত রাজগণে করিল সংহার । 
লবণে মারিয়া, রাম, কর প্রাতকার ॥ 
শ্ানয়া মুনির কথা ভাই তিনজন । 
যোড়হাতে দাণ্ডাইল রামের সদন || 
যোড়হাতে কহেন ঠাকুর শঘুঘন । 
তুম ভাই লক্ষণ করেছ বহু রণ ॥ 
আমারে করহ আজ্ঞা মারতে লবণ । 
লবণ মারলে ষশ ঘোষে ন্িভূবন ॥ 
চন্লুঘের বচনে রামের হৈল হাস। 
জবণে মারতে রাম দিলেন আশ্বাস ॥ 
শনুঘন চলিলেন মারিতে লবণ । 
কহেন ভার্গবমূনি শুন শতুঘন || 
কুঁড়িহাজার মন্ডহস্তী মেরে থায় দিনে । 
লবণের সঙ্গে যুদ্ধে থেকো সাবধানে | 
এত বি ভার্গব গেলেন নিজ হ্ছান । 
'ভাইগগ লয়ে রাম করে অনুমান | 


কৃতিবালী রামায়ণ 


রাম বলে শনুঘনে করিলাম রাজা । 
লবণে মায়া পাল মথুরার প্রজা ॥। 
নবণে মারিয়া তুমি হয়ে অধিকারী । 
প্রজার পালন কর মথুরানগরা || 
শতুঘ) বলেন, প্রভু, কর অবধান । 
জ্যেন্ঠসত্তে কনিষ্ঠের নহে এ বিধান ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভাই শন্ুঘন । 
তোমাতে আমাতে নহে ভেদ কদাচন ॥ 
চলিলেন শন্ুঘন মারিতে লবণ । 

রামে প্রদাক্ষণ করি বান্দলা চরণ ॥ 
'বিফু-অস্ম ছিল তার অস্ত্রের প্রধান । 
লবণে মারতে শন্ুঘনে দিলা দান ॥ 
একলক্ষ রথ নড়ে একলক্ষ হাতা । 
একলক্ষ ঘোড়া নড়ে পবনের গাতি || 
লবণ মারিতে বাঁর কাঁরল সাজান । 
শনুঘে'র নিজ বাদ্য সাত অন্দোহণ ॥ 
[লিখনে না যায় ঠাট কতেক অপার । 
শান বাদ্যের শব্দ লাগে চমৎকার ॥। 
হইল আষাঢ় গত শ্রাবণ প্রবেশে । 
গেলেন বমূনাপার বালনীকির দেশে ॥ 
শরুঘন বান্দলেন মুনির চরণ । 
শন্ুঘনে দেখে মুনি হরাষত মন ॥। 
শত্রুঘন বলে, মুনি, কার নিবেদন । 
রামের আদেশে যাই বাঁধতে লবণ ॥ 
কটকসহিত আমি আইন এদেশে । 
অন্য রাত তবাশ্রমে বাব হারষে ॥ 
এতেক শ্যনিয়া মুনি হরষিত মন । 
্রহ্মম্ত্র বেদধবান করিলা তখন ॥ 
শনুঘনে করাইলা উত্তম ভোজন । 
জানিলা লবণ আজি হইবে নিধন ॥ 
মুনি আর শন্যঘলে দেহে কয় কথা ॥ 
হেনকালে দূইপত্র প্রর্গাবলা সীতা ॥ 


উত্তরাকাশ্ড 


শষ্যগণ কহে আসি মূনির সাক্ষাতে । 
দৃইপূত্র যমজ প্রসব কৈল সাঁতে ॥ 
মুন বলে গোপনেতে রাখ শিষ্যগণ । 
এই কথা যেন নাহ শুনে শন্র'ঘন || 
মতান্তরে আছে ইহা শুন সর্বজন । 
যমমনার তাঁরে মুন করেন তপণি ॥ 
মুনিকে সংবাদ দেয় শিষ্য একজন । 
প্রসব কালা লীতা যমজ নন্দন ॥। 
আনাচ্দত হয়ে মুনি কাহলেন শিষ্যে । 
ধিশ্‌কে মাখাতে বল লব আর কুশে ॥ 
শ্ানয়া মুনির কথা কাঁহল সীতায় । 
হরিষ হইয়া সীতা পুত্রেরে মাথায় ॥ 
স্নান কার ম্ানবর আসিলেন ঘরে । 
হাসি কহে তব পত্রে দেখাও আমারে ॥ 
লব আর কুশ নাম মুনিবর রাখে । 
লব মেখে লব হৈল কুশে কুশ রাখে ॥ 
দিনে দিনে বাড়ে দুই শিশু মহারথা | 
এখন কাঁহব যে লবণ বধ কথা ॥ 
এতেক বাঁলয়া মুন আনন্দ হৃদয় । 
শন্ুঘন-মূনি দেহে কথাবার্তা কয ॥ 
কথোপকথনে দেশহে বঞ্চিলা রজনী । 
গ্রভাতে উঠিয়া যায় করিয়া সাজান ॥ 
মূনিরে প্রনাম চলে শতুঘন বার । 
ভার্গবের বাটী গেল যমূনার তাঁর ॥ 
মুনি প্রণাময়া করে যাক্তি সমচিত। 
মূ বলে সুমন্্ণা কারিব 'বাহত ॥। 
লবণ নামেতে দৈত্য সংগ্রামে দুজ্জয়ি | 
কির্‌পে মারিব তারে শরুঘন কয় ॥। 
মুনি বলে আতশয় দুঙ্ট সে লবণ। 
কহি হিত-্উপদেশ শুন শবুঘন ॥। 
রজনাপ্রভাতে যাবে মৃগের উদ্দেশে । 
আপনা পারে বেটা তক্ষণের আগে ॥। 


৯৩৯ 


জাঠাগাছ ধুয়ে যায় শিবপূজা ঘরে । 
ফিরে আসে নিবাসে দিবদ দ:ুপ্রহরে ॥। 
হিত-উপদেশ বাল শৃনহ সত্বর । 
মৃগয়ার ছলে বোঁড় রহ তার ঘর ॥ 
কোনমতে জাঠাগাছ না পায় রাক্ষস | 
লবণ মারিতে তবে করহ সাহস ॥ 
জাঠা বন্দী কারতে না পার শরুঘন। 
না হবে তোমার শান্ত মারিতে লবণ ॥ 
শত্রুঘন পাইয়া এতেক উপদেশ । 
লবণে মারিতে যায় মথুরার দেশ ॥ 
প্রভাতে লবণ গেল করিতে আহার । 
শনুদ্ঘন স-সন্যে যম্দনা হৈল পার ॥ 
জাঠাগাছ ঘর গিয়া কটকেতে বেড়ে। 
মৃগভার স্কন্ধেতে লবণ আসে গড়ে ॥ 
সৈনোতে সকল পথ রাহল আগলে । 
কাপয়া লবণবাঁর মৃগভার ফেলে ॥ 
মধুদৈত্যপুর সেই মথযুরাতে থানা । 
বিরুমে নাহিক অন্ত রাবণ ভাগিনা ॥ 
লবণ বলে 'মছা ফ্বাঁড়স ধনুব্বাণ । 
তোর মত কত বেটার লয়েছি পরাণ ॥ 
কহিছেন শন্রুঘন লবণ বচনে। 

কাটিব মণ্তক তোর এই ধন্যব্্বাণে ॥ 
মামা তোর বাঁর ছিল সেই অহঙ্কার । 
আমার ভ্রাতার হাতে তাহার সংহার ॥ 
সেই রামের ভাই আমি তোর তত্বে ভুলি । 
তোর মাথা কাটিয়া রামেরে দিব ডালি ॥ 
খাইয়া মানুষ-গর; পূর্ণ ইৈল কাল । 
তোরে মেরে মথ'রার ঘুচাব জঙগাল ॥ 
লবণ বাঁলছে ক্রোধে শোন শনঘন । 
তোরে মারি ঘূুচাইব মায়ের ক্লদ্দন ॥ 
মামারে মারিল তোর জোহ্ঠসহোদর । 
মায়ের ক্দন শান জ্বাল 'নিরভর ॥ 


১৩৭ 


সেই তাপে আজ তোর করি সর্বনাশ । 
মারতে মানুষবেটা এলি মোর পাশ ॥ 
তোর বংশে যত রাজা তহণহেন বাঁস। 
মান্ধাতারে পোড়ায়ে করেছি ভস্মরাশি ॥ 
শনুঘন কহেন এসেছি সেই কোপে । 
তোর মাথা কাটিব রাখিবে কার বাপে ॥। 
মারিয়াছ সূর্যযবংশে মান্ধাতা ভূর্পাতি। 
তার শোধে পাঠাইব যমের বর্সাতি ॥ 
রামের কনিষ্ঠ আমি বার অবতার । 
তোরে মেরে শোধিব বংশের যত ধার ॥। 
শনুঘ্নের বচনেতে রুষিল লবণ । 

মানুষ বেটার কথা সব কতক্ষণ ॥ 
হাতে হাত চাঁপি করে দস্ত কড়মাঁড়। 
শীঘ্র্গাত চলিল আনিতে জাঠাবাড় ॥ 
লবণের মন বুঝি শনুঘন হাসে । 

মনে কি করিস, বেটা, ফিরে যাব বাসে ॥ 
শুনিয়া লবণবীর 1সংহ যেন গঞ্জে । 
গাঙ্দ্রন করিয়া আসে ঘৃঝিবার সাজে ॥ 
গ্রাছপাথর মারে লবণ সঘনে উপাঁড়। 
শরুঘ্ের মাথে মারে দূহাতিয়া বাড়ি | 
সেই ঘায়ে শন্ুঘন হৈল অচেতন । 
ভয়ঙ্কর শব্দে লবণ করয়ে গঞ্জন || 
শঘুঘন পড়ে সৈন্য করে হাহাকার । 
ঘ:র যায় লবণ লইয়া মৃগভার 
উঠিল যে শরুঘন সমরে দৃজ্জয় । 
ধনুক পাতিয়া যুঝে নাহ করে ভয় ॥। 
বিষুবাণ শঘ্ুঘন যুঁড়ল ধনুকে । 
স্থাবর জঙ্গম মেরু দিকপাল কাঁপে ॥ 
উজ্কাপাত হয় ষেন সেই বিষুবাণে । 
প্রলয় হইল দেখি ভাবে দেবগণে ॥। 
আচাঁদ্বতে স্পরম্টনাশ হয় ক কারণ । 
শুনিয়া প্রলয়শব্দ কাঁপে দেবগাণ ॥। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


কোন ষুগে এমত যে শব্দ নাহ শুনি । 
হইল প্রলয় কি নিশ্চয় নাহি জানি ॥ 
্রহ্ধা বলে, দেবগণ, না কারহ ডর । 
লবণ বাঁধতে গজ্জেঁ শবুরের শর ॥। 
সৃজিলেন বাণ বিষণ আপনার হাতে ॥ 
মৈল মধুকৈটভাঁদ সেই বাণাঘাতে || 
বাণের উপরে বিষণ হন আঁধজ্ঠান । 

সেই বাণাঘাতে কারো নাহ রহে প্রাণ | 
বিষুবাণ উপরেতে ব্রহ্গ-আগ্র জঙলে । 

সে বাণ নাহিক ব্যর্থ হয় কোনকালে ॥ 
বিষুবাণ শন্রুঘন এঁড়ল লবণে । 
শুন্যমার্গে থাঁকয়া দেখেন দেবগণে ॥ 
1সংহনাদ কার ডাকে বার শতুঘন । 
কোথা রাঁল ওরেবেটা দে রে আস রণ ।। 
বাণের গঙ্জন শুনি লবণের ডর | 
কহিতেছে শল্ুঘনে ভ্র।াসত অন্তর || 
ক্ষণেক ক্ষমহ মোরে খাই ভক্ষ্য-পানি । 
বাহৃঁড়য়া আম যুদ্ধ কারব এখান ॥ 
মনে ভাবে জাঠা আছে দেবপূজাঘরে । 
লইব সবার প্রাণ জাঠার প্রহারে ॥ 
তাহার মনের কথা ব্যাঝ শন্রুঘন | 
কাঁহতে লাগিল বার কয়া তঙ্জজন।। 
করিব ভোজন তুই আমি উপবাসাঁ। 
উপবাসে দোহে যুদ্ধ আম ভালবাস ॥। 
এখন ভোজন আর ডীচত না হয়। 
ভোজন করিবি বেটা 'গিয়া যমালয় ॥ 
কপিল লবণবীর দুজ্জ় প্রতাপ । 
আহার করিতে নাহি দিলি মহাপাপ ॥& 
রঘুবংশে জন্ম তোর সব্বলাকেজানে । 
রঘুকুল উজ্জ্বল কারিলি এতদিনে ॥ 
শন্রুদ্বরে মারবারে আইল লবণ । 
সন্ধান পূরিয়া বাণ ঞ্ড় শরুঘন ।£ 


অহাশব্দে যায বাণ জঙলত্ত আগুন । 
লবণের বুকে বিন্ধি সান্ধায় মদন? ॥। 
বফুবাণ বুকে ঠোঁক পাঁড়ল লবণ । 
দেবতার জাঠাগ্রাছ গেল ততক্ষণ ॥। 
শন্তমাণ জাঠাগাছ গেল অন্তরীক্ষে | 
পাঁড়ল লবণবীর সর্্বলোকে দেখে ॥ 
জয় জয় শব্দ করে যত দেবগণ । 
শুর উপরে করে পৃজ্প বারষণ ॥ 
স্বর্গেতে দ.ন্দু'ভ বাজেনাচেবিদ্যাধরী । 
আনন্দে হইল মগ্ন যত সরপূরী ॥ 
শর্ুয়েরে ডাকি ব্রহ্মা কহিলা তখন । 
বর মাগ মহাবীর, যাহা লয় মন ॥ 
নিজ বাহুবলে বীর লবণে মারলে । 
স্বর্গনন্তাপাতালের শঙকা 'নিবারলে ॥ 
যে বর মাঞ্গিবে তুমি দেবতার স্থানে । 
সে বর তোমারে 'দিবে সব্বদেবগণে ॥ 
কাঁহছেন রামানুজ যাঁড় দুই পাঁণ। 
মথুরাতে বসতি হউক পন্:যানি ॥ 
'তথান্ত? বলিয়া বর দল ততন্দণ । 
বর 'দিয়া স্বর্গে গেল যত দেবগণ ॥ 
বসাঁত করাতে বার কার সাম্বধান । 
কাঁরল মথুরাপুরী অদ্ভূতনির্গাণ ॥ 
বাড়ীঘর নির্্মাইল আর সরোবর । 
মংস্য আঁদ নিদ্মাইল নানাজলচর ॥ 
বন-উপবন ভাঙ্গ করিল বসতি । 
বসাইল প্রজাগণ নর নানাজাতি ॥ 
বৃক্ষোপরে পক্ষী সব করে মধুধৰান । 
মূনিমন হরে হেরে ময়ূর নাচান ॥ 
রাজবাট নিম্্মাইল দেখিতে স্হজ্দর | 
শানুঘ্ন রাহলেন তাহার 'ভতর ॥ 
নগরের মধ্যে যত 'সাধূলোক বৈসে । 
অন্য দেশ হৈতে লোক মধ্দরায় আসে ॥ 


কান্ড 


১৩৬. 


পদকোটি ঘর কৈল সূবর্ণে গঠন । 
দল বশ্যশূদ্র আসি বাঁসল ব্রাহ্মণ ॥ 
্বাদশ বছর থাঁক মথুরানগরে | 
প্রঙ্গারে পালেন সদা হরিষ-অঞ্তরে ॥ 
মথুরানগর সব আনিয়া শাসনে । 
অযোধ্যায় চললেন রামস্ম্ভাষণে ॥ 
কটক সাঁহত গেলা বাজ্মীঁকর দেশ । 
সৈন্যসহ তপোবনে করিলা প্রবেশ ॥ 
শরুঘে! দেঁখয়া মুন হরাষত মন। 
শন্ুঘন কৈল তাঁর চরণবন্দন ॥ 

মনি বলে, মহাবীর, তুমি শতুঘন। 
লবণ মায়া রক্ষা কৈলা ভুবন ॥ 
অনেক কম্টেতে রাম বাঁধল রাবণে। 
লবণে মারিলে তুমি দিনেকের রণে ॥ 
মনুষ্য খাইয়া বেটা দেশ কৈল বন। 
লবণে মারয়া কৈলে নগর পন্তন ॥ 
আলিঙ্গন দলা মুন পরম-আদরে । 
রাখিলা সকল সৈন্য আঁতাঁথ-আচারে ॥ 
সূগ্গাম্ধ কোমল অন্ন পায়স পিজ্তক। 
নানা-উপহারে ভুপ্জে সকল কটক ॥ 
সোনার পালগ্কে বীর করিল শয়ন । 
মুনির বাটীতে শুনে গীত রামায়ণ ॥ 
বাঁণার স্বরেতে নাদ হৈল আচাঁদ্বত । 
মধূস্বরে গান হয় রামায়ণ গীত ॥ 
দেশ ছাড় সীতা আর শ্রীরামলন্সযণ । 
গাছের বাকল পাঁর প্রবোশলা বন ॥ 
শ্রীরাম যাইতে বনে কান্দে সর্বলোক । 
দশরথ মারলেন পেয়ে পুত্রশোক ॥ 
রাজার মরণে যত রাজরাণীগণ । 
যেমতে কাঁরলা তার শ্রাদ্ধাঁদ তর্পণ ॥ 
রাম বনে ভরত সে মাতুলের পাড়া । 
চারি পুত্র সন্ত রাজা হৈলবাসি মড়া ॥ 


১৩৪ 


চোদ্দবর্য রহে রাম পণ্বটাবনে । 
সাঁতা হরি লইলেক লঙকার রাবণে ॥ 
সবংশে রাবণে রাম কারল সংহার ৷ 
বহুযুদ্ধে কারলেন সাঁতার উদ্ধার ॥ 
সুমধুর স্বরে গীঁত কারলা যখন । 
সব্বলোক মুগ্ধ হল শুনি রামায়ণ || 
দুইীশশ গীত গায় বাজাইয়া বাঁণা । 
পর্বলোকে শুনে যেন অমৃতের কণা ॥| 
শন্ুঘন চক্ষের জল নারেন রাখিতে । 
দুইচক্ষে বারিধারা পোছেন দূহাতে ॥ 
শ্রীরামের দঃখ শুনে শন্রঘ্র বিকল । 
মোহ সম্বরিতে নারে চক্ষে পড়ে জল || 
পান্রমন্ত বলে সব শুন মহামুনি । 
এমন অমৃতগান কভু নাহি শূনি || 
চারিপ্রহর রজনী মধুরগীত শুনে । 
সর্বলোক বালাম 'নাশজাগরণে ॥ 
শঘুঘন বলেন, মুনি, করি নিবেদন । 
কোথাকার দুইশিশু গায় রামায়ণ || 
শনিলাম রামায়ণ মধুর সঙ্গীত | 

কহ মুন এই গীত কাহার রচিত ॥ 
মর্দন বলেন 'জিজ্ঞাসিলে বার্তা শঘ্ুঘন । 
দুইশিশু গান করে শিষ্য দুইজন ॥ 
রচিয়াছি রামায়ণ আঁম সপ্তুকাণ্ড । 
শুনে লোক মোক্ষ পায় অমৃতের ভাণ্ড ॥ 
কহিতে এ কথাবার্তা প্রভাতা রজনী । 
প্রভাতে চাঁললা বীর বাঁন্দ মহামূনি ॥ 
শব্রুর্স সসৈন্যে মুনা হৈলা পার । 
শ্ুর্নের সঙ্গে বাদা বাজিছে অপার ॥ 
1তনাদনে গেল বাঁর অযোধ্যা নগর । 
যোড়হাতে রাঁহলেন রামের গোচর ॥ 
শরুর় কৈল রামের চরণ বঙ্দন । 
তোমার প্রসাদে, প্রভু, মাঁরিনু লবণ ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


মারন লবণে যুদ্ধ করিয়া বিশাল । 
মথুরাতে বসাইন প্রজা চালেচাল ॥ 
বারবর্ষ না দোঁখয়া তোমার চরণ । 
ধাঁরতে না পারি প্রাণ হৈল উচাটন ॥ 
তব অদর্শনে প্রভু জীবনে ক কার্ধা । 
ক করিবে সুখভোগ মথুরার রাজ্য ॥ 
শরুঘ্র শ্রীরাম তবে দিলা আলঙ্গন | 
রাম বলে, ভাই, তব মধুরবচন | 
সবার কানভ্ঞভাই গুণের সাগর । 
তোমারে দেখিলে দ£ঃখ পাসাঁর বিস্তর ॥। 
পণ্াঁদন চারিভাই বাব হরিষে । 
পঞ্চাদন পরে যেও মথুরার দেশে ॥ 
শ্রীরামলক্ষমণ ও ভরত শুথন । 
চাঁর্ভাই একত্রে করিল সম্ভাষণ ॥ 
চাঁরভাই পণ্চাদন একন্রে রহিলা । 
শত্ররেরে মথরায় বিদায় করিলা ॥ 
মথুরায় হইলেন শন্রুঘন রাজা । 
অযোধ্যায় শ্রীরাম পালেন সব প্রজা ॥ 
রানের রাজ্যেলোক সন্ব'সূখে বৈসে। 
উত্তরাকাণ্ডে গাইল কবি কৃন্তবাসে ॥ 


শ্রীরামকর্তর্তক শদ্রে তপস্বশর শিরশ্ছেদে 
অকালমৃত বিপ্রপূত্রের জীবনলাভ 


অযোধ্যায় রাজা রাম ধর্মতে তৎপর । 
অকালমরণ নাই রাজ্যের ভিতর ॥ 
অকস্মাৎ এক বিগ্র আইল কান্দিয়া । 
মৃত এক শিশুপূত্র কোলেতে কাঁরয়া ॥ 
পণ্ঠবংসরের মৃতপন্ত্র তার কোলে । 
শ্রীরামের দ্বারে আসি কাঁদে উচ্চরোলে & 
ধম্মের সংসার মোর পাপ নাহ কার । 
অকস্মাং পৃত্রশোকে কেন পড়ে মাঁর |) 


উত্তন্নাকাণ্ড ১৩৫ 
না করেন রাজ্যচচ্চা রাম রঘুবর | শুনিয়া রামের কথা সকলে নীরব । 
ব্মাশাপ দিব আজি রামের উপর ॥| শ্রীরামের পানে চাহ কহেন নারদ ॥ 
কি পাপে মরিল পূত্র কিছুই না জান। মুনি বলে, রথুনাথ, শাস্বের বিচার । 
পুত্রকোলে করি কান্দে ব্রাহ্মণন্রাহ্মণী ॥ সত্যযৃগে তপস্যায় ্বিজ-আঁধকার ॥ 
বৃথা গর্ভে ধার পৃত পঞ্চবর্ষ পূষি। ব্রেতাধুগে তপস্যায় ক্ষত্র-আধকার । 


অকালে মারল পূ রামরাজ্যে বাঁস ॥। 
পিতামাতা রাখ পৃত্র ছাড় গেল কোথা । 
কোন দোষে মৈল পত্র প্রাণে দিয়া ব্যথা ॥ 
অধম্মার রাজো হয় দুভিক্ মক । 
কদ্মদোষে সেই রাজা ভূগ্ময়ে নরক ॥। 
অকালেতে মর প্র শ্রীনামের রাজ্যে । 
নহে অন্য দেশে যাব এই রাজ্য তাজে || 
এত বলি স্ত্ীপুবূষে ভাসে অশ্রুনীরে । 
লক্ষ্মণ সত্বরে যান রামের গোচরে ॥| 
অকস্মাৎ প্রমাদ পাঁড়ল রঘুমণ । 
মৃতপূত্র লয়ে আইল ব্রাহ্মণব্রাহ্গণী ॥ 
বয়সেতে বৃদ্ধ দোঁহে পূত্র নাহি আর । 
কুন্দনে ব্যাকুল তারা করে রাজদ্বার ॥ 
[দ্বজ বলে পাপ নাহ আমার শরীরে । 
তবে অকালেতে মোর পত্র কেন মরে ।। 
এত বলি স্বীপুরুষে করয়ে রোদন । 
শ্রীরাম শানয়া হইল বরসবদন ॥। 

ঘাস পান রঘুনাথ শুনিয়া বচন । 
অকালে 'দ্বিজের পুত্র মরে কি কারণ || 
পান্রীমিন্্র সভাসদ করে হাহাকার । 

রামের অজ্ঞাতে সব হৈল আগুসার ॥ 
আইল বাঁশষ্ঠ মুন কুলপৃরোগহিত । 
কশ্যপনারদ-আদ হৈল উপনাত ॥ 
পান্রমি্ লয়ে রাম বাঁসলা দেয়ানে । 
শ্রান্গণের কথা রাম কহে সভাস্থানে || 
তোমা দবে লয়ে আমি করি রাজকাজ । 
অকালে ব্রা্গাণপতর মরে পাই লাজ ॥। 


ঈবাপরেতে বৈশা-তপ শাস্ের বিচার ॥ 
কলিষুগে তপস্যা কাঁরবে শূদ্রু জাতি । 
তপস্যার নীতি এই শুন রঘ-পাঁতি ॥ 
অকালে অনাঁধকারে শু তপ করে । 


সেই রাজ্যে অকালেতে 'দ্বিজপুত্র মরে ॥ 
কলিকালে শুদ্ধ আর পাঁতহীনা নারী । 


তপস্যা কারলে সাঁষ্ট নাঁশিবারে পার ॥ 
অকালে কারলে তপ ঘটায় উৎপাত । 
অকালে মরণরাঁতি শুন পরঘ,নাথ ॥। 

না মরে তোমার পাপে দ্বিজের কুমার | 
তপস্যা কাঁরছে কোথা শর দুরাচার ॥। 
এই হেতু মিথ্যা দোষী করিয়া তোমাকে । 
ব্রা্মণত্রাহ্মণী দ্বারে কান্দে পুত্রশোকে ॥ 
নারদর বচন রামের লয় মনে । 

ডাক 'দয়া সভামধ্যে আনেন লন্মমণে ॥। 
পার্রমিত্র লয়ে, ভাই, বৈসহ বিচারে । 
প্রয়বাক্যে ত্রাহ্মণেরে রাথহ দুয়ারে ॥ 
যাবৎ না আসি আম কাঁরয়া বিচার । 
তাবং রাখিহ দ্বিজে না ছাঁ়িহ দ্বার ॥ 
নারায়ণতৈলে ফেলি রাখ দ্বিজস্দতে | 
দেহ তার নষ্ট যেন না হয় কোনমতে ॥। 
এত বাঁল কৈল রাম রথে আরোহণ । 
পাঁশ্চমাঁদকেতে রাম করিল গমন ॥। 
পাঁশ্চমের যত দেশ করিয়া বিচার । 
উত্তরাঁদকেতে রাম কৈলা আগসার ॥ 
উত্তরের যত দেশ কার অন্বেষণ । 
পূর্বাদকে রদ্ুনাথ করেন গমন || 


১৩৬ 


পূর্বাদকরণবগারয়া গে:লন দাক্ষণে । 
এক শুদু তপ করে মহাঘোর বনে ।। 
করয়ে কঠোর তপ বড়ই দঙ্কর । 
অধোমূখে উদ্ধ্পদে আছে 'নিরস্কর ॥ 
বিপরণত অগ্নিকুণ্ড জ্বীলছে সম্মুখে । 
গ্রাসিছে বাহুর ধূম সূষে/র আলোকে ॥। 
দেখিয়া কঠোর তপ শ্রীরামের ন্লাস। 
ধন্য ধন্য বলি রাম যান তার পাশ ॥ 
জিজ্ঞাসা করেন তারে কমললোচন । 
কোন্‌ জাতি তপ কর কোন- প্রয়োজন ॥ 
তপস্বাী বলেন আমি হই শূদ্রজাতি । 
শদ্বুক আমার নাম শুন মহামাত | 
কাঁরব কঠোর তপ দূল্লভ সংসারে । 
তপস্যার ফলে যাব বৈকুণ্ঠ নগরে || 
তপস্বীর বাক্যে কোপে কাঁপে রামতুন্ড । 
খড়গ হাতে কাঁটলেক তপচ্বীর মুণ্ড॥ 
সাধু সাধু শব্দ করে যত দেবগণ । 
রামের উপরে করে পূজ্প বারষণ ॥। 
্রহ্ধা বাললেন, রাম, কৈলে বড় কাজ। 
শুদ্রে হয়ে তপ করে পাই বড় লাজ ॥ 
রামে তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মা কহেন তখন । 
মনোনীত বর মাগি লহ যে এখন ॥ 
শ্রীরাম বলেন ঘাঁদ 'দিবে বরদান । 

তব বরে জীয়ে যেন ব্রাহ্মণসন্তান ॥। 
্রক্মা বলে এ বর না চাহ রঘ:মাণ। 
শূদ্র কাটা গেল 'দ্বজ বাঁচল আপনি ॥ 
আপনা বিস্মৃত তুমি দেব নারায়ণ । 
মায়া বাঁচাতে পার এ 'তিনভুবন ॥। 
দৃষ্টে সৃষ্ট নাশ কর নিমেষে সৃজন । 
তোমার আশ্চয্য মায়া বুঝে কোন জন॥ 
এত বাঁল বার করেন অন্তদ্ধান । 
শমিয়া শ্রীরাম আতি হরধিত প্রাণ] 


কৃত্তিবাসা রামায়ণ 


এখানে বাঁচিয়া উঠে 'দ্বজের কুমার । 
দেখি সভাসদলোকে লাগে চমৎকার ॥ 
ভরতলক্ষমণে কাঁহ দ্বিজ গেল ঘর । 
রঘুনাথে আশীর্বাদ করিয়া বিভুর ॥। 
হইল রামের হাতে তপস্বী বিনাশ । 
স্বর্ণাবমানেতে চাঁড় গেল স্বর্গবাস || 
ব্ষার বচন শনি শ্রীরামের হাস। 
রিল উত্তরাকাণ্ড কাব কীন্তবাস ॥। 


গহধিনণ ও পেচকের কলহ 


অযোধ্যাতে রঘুনাথ যান শীঘ্রগাঁত । 
পান্রামন্র রাজ্যখণ্ড রামের সংহতি ॥। 
মহামুন অগাক্তের বাটা দক্ষিণেতে । 
শ্রীরাম বলেন সবে চল সেই পথে ॥ 
অগক্তযের বাটী রাম যান দিব্যরথে | 
পক্ষীর কোন্দল রাম শুনলেন পথে ॥। 
গৃধিনীপেচকে দ্বন্ব বাসার লাঁগরা । 
আসিয়াছে বহু পক্ষী দুই পক্ষ হৈয়া | 
অনেক পক্গীর ঘর বনের ভিতর । 
নানাজাতি পক্ষী সব আছে একত্র ॥॥ 
সারসসারসী ডাকে কাক কাদাখোঁচা ॥ 
গৃধিনী কোকিল চিল আর কালপেচা 
সারীশুক কাকাতুয়া চড়া মৎসরঞ্ক । 
খজনখঞ্জনী |ফঙ্গে ধকাঁড়ুয়া কক ॥ 
বাউই পাউই 'শিখী পন হারতাল। 
পায়রা প্রবাজ আর শিকরা সগ্টাল ॥ 
বকাবকী বাদুড়বাদস্ড়ী নুরি টিয়া । 
ঝাঁকে ঝাঁকে চামাঁচকে কাণ্ঠঠোকারয়া ॥। 
জলেন্ছলে আছিল যেখানে যত পক্ষ । 
কারতেছে মহাদ্বন্দ হৈয়া দুই পক্ষ ॥। 
গাঁধনী কাহছে পচা, ছাড় মোর বাসা। 
পরঘরে রাহবে কেমনে কর আশা ॥ 


উত্তরাকাস্ঙ 


১৩৭ 


পেঁচা বলে কোথা হৈতেআইলিগৃধিনী। সভা কৈল রঘ্‌নাথ বাঁস বৃক্ষতলে । 
এতকাল বাসা মোর তোরে নাহি চিন ।। পান্রীমন্ত্রসভাসদ্‌ বসল সকলে ॥। 


দুজনে কোন্দল করে আর মারামারি । 
শ্রীরামে দোঁখয়া সবে কহে ধাঁর ধার ॥ 
গাধনশ বালছে রাম, বর অবধান । 
বিচারে পাণ্ড ত নাহি তোমার সমান ॥। 
ষুদ্ধেতে জিনিতে তুমি পার স:রপতি । 
শশধর জিনি তব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতি ॥ 
দিবাকর যান তেজ বিশাল তোমার । 
সাগর 'জনিয়া বুদ্ধ গভীর অপার ॥ 
পবন 'জিনিয়া তব ত্বরিত গমন । 

অমৃত জিনিয়া তব মধূর বচন ॥| 
পৃঁথবী পালিতে তুম দয়ালশরাীর | 
গুণের সাগর তুমি রণে মহাবাঁর ॥ 
স্বর্গমর্ত্যপাতাল তোমারে করে পূজা । 
ন্রিভূবনমধ্ো, রাম, তুমি মহারাজা ॥। 
রজোগুণ ধর তুমি সূম্টর কারণ । 
সত্বগণে সবাকার করহ পালন ॥। 
সংসার নাশতে তুমি তমগ্‌ণ ধর । 
আত্মনবেদন করি তোমার গোচর ॥ 
সহীজলাম বাসা আম অনেক শ্রমেতে । 
সেই বাসা কাঁড় লয় পেচক বলেতে ॥| 
পেঁচা বলে, রাম, তুমি 'বিফু-অবতার । 
রজোগনুণে »্৮1ম্ট কৈলে সকল সংসার ।। 
তুমি চন্দ্র তুমি সূর্য তুমি 'দিবারা'তি । 
অনাথের নাথ তুম অর্গাতর গাঁত || 
ধ্মেতে ধা্মিক তুমি পরম শীতল । 
িগক্ষ নাঁশতে তুমি জবলন্ত অনল ॥। 
এআ।দ্য-অন্ত-মধ্য তুমি নিষ্ধনের ধন। 
সেবক বসল তুমি দেব নারায়ণ || 
অম্ধের নয়ন তুমি দূর্বলের বল। 
অপরাধী হই বাঁদ দেহ প্রাতফল ॥ 


বাঁশম্ঠনারদ আদ এল মুনগণ । 
সুমন্ত কশ্যপমুনি এল দুইজন ॥। 
শ্রীরাম কহেন কথা সভাসদ শুনে । 
হেনকালে দেবগণ আইসে সেখানে ॥। 
গৃধিনীরে কন রাম সভার ভিতর । 
কতকাল হৈত তোর এই বাসঘর ॥। 
গৃধিনী কৃহছে শুন বচন আমার । 
মহাপ্রলয়েতে যবে সব 'নরাকার ॥। 
ধিষুনাভিপদ্নমূলে ব্রঙ্মার উৎপান্ত । 
দেবদানৰ সৃজিলা 'বাধ নানাজাতি ॥ 
তখন অবাঁধ বাসা এ ডালে আমার । 
কোন লাজে পোঁচা বেটাকরে অধিকার ॥ 
ঈষৎ হাসেন রাম গৃধনী বচনে । 
পেশচারে জিজ্ঞাসে রাম বিচার বিধানে ॥। 
পেঁচা বলে নিবেদন শুন রঘুবর । 
বৃক্ষের উৎপান্ত হৈল ধরণী উপর || 
তার পরে উৎপান্ত হৈল যত ডাল । 
এইর্‌পে বনমধ্যে যায় কত কাল ॥ 
উড়তে অশন্ত হৈনু হৈল বৃদ্ধদশা । 
তার পরে এই ডালে কারলাম বাসা ॥ 
রাম বলে, সভাখন্ড, করহ বিচার । 
মি্যা দ্বন্থ করে কেন এই বাসা কার ॥। 
সভাতে বাঁসয্লা যেবা সত্য নাহ কয় । 
কোটিকল্প বর্ষ সে নরকমাঝে রয় || 
এক এক বংসরে বন্ধন না খসে । 

[তিন কুল নব্ট হয় 'মিথ্যাসাম্ষী দোষে ॥। 
শ্রীরামের বচনেতে কহে সভাখণ্ড । 
গৃধনীর উপরে উচিত রাজদণ্ড ॥। 
চারিবেদ সর্্বশাস্ম তোমার গোচর । 
সাক্ষাতে শ্নিলে, প্রছু, গৃধিনী-উত্তর ॥ 


১৩৮ 


প্রলয় হইল যবে সৃষ্টির সংহারে | 
স্থাবরজঙ্গম কিছু না ছিল সংসারে ॥ 
পিভুবন শূন্য যবে একা নিরঞ্জন । 

সেই নিরঞ্জন হৈলা স্াষ্টর কারণ ॥ 
জলেতে পাঁথবা ছিল করিয়া উদ্ধার । 
পাঁথবাী সৃজিয়া কৈলা জীবের সণ্ার | 
বিষ্নাভিপদ্মে হৈল ব্রঙ্গার উপাত্ত । 
দেবাঁদ নরাদ সৃষ্ট কৈলা নানাজাত ॥ 
আগে জীব সজিলেন বৃক্ষ হৈল পিছে । 
কিরূপে গৃধিনণ আসিবাসাকৈলগাছে ॥ 
গৃধিনী অন্যায় বলে সভার ভিতর। 
রাজদণ্ড অ্শে, প্রভূ, গৃধিনী উপর ॥। 
সভামধ্যে মিথ্যা কহে নাহি ধঙ্্মভয় । 
গৃঁধনীর প্রাণদণ্ড উপযন্ত হয় ।। 
দেবগণ কহেন রামে কার নিবেদন । 
স্বাভাবিক গাঁধণী যে নহে এই জন ॥। 
রয়েছে গাঁধনীপক্ষী হয়ে রন্ষশাপে । 
শাপমুন্ত কর পক্ষী না মারহ কোপে ।। 
শ্রীরাম বলেন কহ এরা কোন্‌ জন ৷ 
্রন্মশাপ ভোগ করে কিসের কারণ ॥। 
দেবগগণ কহে এই ছিল যে রাজন । 
প্রত্যহ করাত লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন ॥ 
দৈবে এক বিপ্র চূল পাইল অল্লেতে । 
নৃপাঁতরে শাপ দ্বিজ দিলেক ক্রোধেতে ॥। 
ব্রাহ্মণেরে মাংস দিয়া নঙ্ট কৈলে ব্রত। 
গৃধিনী হইয়া ব9 খাও মাংস রন্ত || 
শাপ শুনি ভূর্পাতির বিরস বদন । 

স্বিজের চরণে ধার কঁরিলা ক্রত্দন ।। 
শাপাঁবমোচন, প্রভু, করহ এখন । 

কত 'দিনে হবে মোর শাপবিমোচন ॥ 
স্তবে তৃন্ট হয়ে 'বগ্র কহিতে লাগিল । 
'শাপে মস্ত হবে থাঁল আম্বাস কারল ॥ 


কৃত্তিবাসীী রামায়ণ 


রঘুবংশে জন্মিবেন বিফ্‌ যেই কালে । 
শাপে মুস্ত হবে তুম তাঁরে পরাঁশলে ॥ 
্র্মাশাপে পক্ষিষোনি হইল ভূপাঁত । 
গাণধনীবৃত্তান্ত এই শুন রঘংপাঁত ॥। 
বহ দুঃখ পায় রাজা এতেক দর্গাত । 
তুমি পরাশিলে হয় তাহার সম্গাত ॥ 
দেবতার বাক্য শুনি রামরঘুমাঁণ । 
গৃধিনীর দেহ স্পর্শ করেন তখাঁন | 
পাঁক্ষদেহ পাঁরহারি 'নজ দেহ ধার । 
বিমানেতে ভূপাঁত চালল স্বগর্পুবী | 
দিব্যরথে চাঁড় রাজা গেল স্বর্গবাস । 
উত্তরাকাণ্ড গাইল কাব কৃত্তবাস || 


মৃতাহারণ দৈত্যরাজের কথা 


শ্রীরামেরে সম্ভাষয়া যত দেবগ্গণ । 
সকলে চালয়া গেল অনরভুবন ॥ 
সৈন্যসহ রামচন্দ্র যান ততক্ষণ । 
অগন্ত্যের বাটা গয়া দিলা দরশন ॥। 
অগন্ত্য-চরণ রাম করেন বন্দন । 

পাদ্য অর্ধ দিলা মুন বাঁপতে আসন ॥ 
যেই অলওকার 'বশ্বকম্মার নিম্মাণ | 
রত্র-অলঙকার সেই রামে দিলা দান || 
রাম বলেন শুন মুনি না হয় বিধান । 
ক্ষত্ন হয়ে নাহ লয় ব্রাহ্মীণের দান |! 
অগন্ত্য বলেন, রাম, শুন মোর বাণী । 
অবধান কর কাঁহ ইহার কাঁহনা | 
সত্যযৃগে বিধি এই ব্রাহ্মণের পূজা । 
ব্রাহ্মণের পূজা করে যত ক্ষগ্ুরাজা ॥ 
গ্বর্গে ইন্দ্ুরাজ করে দেবের পালন । 
পৃথিবীতে ক্ষব্ররাজা পালেন শ্রাঙ্গণ ॥ 
লোকপালচ্ছানে কত্ত নামে দ্গেননরাজা । ্ 
লয়ে গে বয় করে রাক্ষণের পৃজা 8 


উত্তক্লাকান্ড 


দেবরাজ বাঞথয়ে ক্ষতিয়ে দিতে দান । 
লোকপালমধ্যে, রামি, তুমি সে প্রধান ॥ 
দ্্নকূলে জন্ম তর বিফ[-অবতার | 
তোমারে করিতে দান উচিত আমার ॥। 
তোমার শরাঁর যোগ্য এই অলগকার । 
অলঙকার দিয়া মুনি কৈলা পূরঙ্কার || 
শ্রীরাম বলেন মূনি, জিজ্ঞাস কারণ । 
কোথায় পাইলে তুমি এই আভরণ ॥ 
হেন অলঙ্কার নাহ সংসারাভতরে । 
কোথা পেলে এই রত্ব বলহ আমারে 1 
অগন্ত্য বলেন তবে শুন রঘুবর | 
সত্যযূগে তপ কার বনের ভিতর ॥। 
একেশবর তপ করি হঁরিষ-অন্তর | 
অঘোর কাননে একা থাকি নিরন্তর || 
সে বনের গুণ কত কহিতে না পারি। 
চাঁরক্রোশ পথ যুড়ি আছে এক পুরী ॥ 
পুরীখান দোখ তথা আতিমনোহর | 
অনাহারে তপ আম করি নিরন্তর || 
মনোহর সরোবর বনের ভিতরে । 
নিত্য 'নিত্য স্নান কার সেই সরোবরে | 
একাঁদন প্রত্যষেতে কার গাঘ্লোথান । 
মরোবরতারে যাই কারবারে স্নান ॥ 
আশ্চর্য দৌখনু আত গিয়া সেই ঘাটে । 
শব এক পড়ে আছে সরোবর তটে ॥ 
মড়া হয়ে ক্ষয় নাহি আঁত মনোহর । 
বিফু-অধিষ্ঠান যেন পরম সংন্দর ॥ 
চন্দেরএকিরণপ্রায় সূর্ধ্যহেন জ্যোতি । 
আঁতিমনোহর মড়া সুদ্দরমূরাঁত ॥ 
ছেন জন নাহি তথা 'জিজ্ঞাসি কারণ । 
মড়ারূপ দেখিয়া বিচ্ময় হৈল মন ॥। 
সেই মড়ারপ আম করি নিরীক্ষণ । 
হেনকালে অমর আইল একজন | 


১৩৯ 


স্‌বর্ণের রথখান বহে রাজহংসে । 
সাতশত দেবকন্যা পূরৃষের পাশে ॥ 
কেহ নাচে কেহ গায় বাজে কত বাঁশী । 
আইলেন অবনশতে অমরানিবাসী |1 
সেই সরোবরজলে অঙ্গ পাখালিল । 
সূগান্ধ চচ্দন দিয়া অঙ্গশোভা কৈল ॥ 
সেই মড়া লয়ে তানি করিয়া ভর্মণ ৷ 
হরাষতে গিয়া রথে কৈলা আরোহণ ॥। 
রথে আরোহণ কার স্বর্গবাসে যায় । 
হেনকালে যোডুহাতে জিজ্ঞাঁসন্‌ তয়ি ॥। 
দেবরথে চাঁড় আছ দেব-অবতার । 
দেবতা হইয়া মড়া করিলে আহার ॥। 
ইহার বৃত্তান্ত মোরে কহ দেখ শুনি । 
কাঁহতে লাগল মোরে করি যোড়পাণি ॥ 
স্র্গরাজপূত্র আম দৈতা নাম ধার । 
গিতাবিদ্মানে আম স্বর্গে রাজ কার || 
স্বর্গবাসে গেল পিতা কতাঁদন পরে । 
রাজ্যভার 'দনু আম কনিজ্ঞ সোদরে ॥| 
নিরাহারে তপ আমি করিনু বিস্তর । 
স্বর্গপ্রাপ্ত হৈল মোর ত্যাঁজ কলেবর ॥ 
ক্লুধাতৃফ্জা হৈলে আম সাহতে না পার 
1জজ্ঞাসিন বারণিরে করযোড় করি ॥ 
স্বর্গপূরে আইলাম তপস্যার ফলে । 
ক্ষুধানলে সতত-আমার অঙ্গ জবলে | 
র্ধা বাললেন ভূগ্জ আপনার ফল । 
ক্ষুধার্তেরে নাহি তুমি দিলে অল্জল ॥ 
যাহা দেয় তাহা পায় বেদের লিখন । 
আর্পান ভাবিয়া, রাজা, বুঝহ এখন ॥ 
আপনা করিলে তুষ্ট ভোজনের আশে । 
নিজ অঙ্গ খাও তুমি মনের হরিষে |! 
না পঁচবে না গাঁলবে মধুর সুক্বাদ। 
সে শরীর খাইলে ঘূচিবে অবসাদ | 


৯৪০ 


ব্ক্ার মুখেতে শান এতেক বচন । 
এতেক দুগগণাত মোর খণ্ডন-কারণ ॥। 
কাতরে কাঁহনু ধার রক্ষার চরণে । 
এই দুঃখ অবসান হবে কতাঁদনে ॥। 
ব্রহ্মা বাললেন কথা শুনহ রাজন । 
যেমতে হইবে তব পাপ বিমোচন ॥। 
তপ কবিতে যাবে অগন্তামূনিবর । 
নিদাঘেতে কারবেন তপ একেশ্বর || 
তোমার সাঁহত তাঁর হবে দরশন । 
তাঁরে দান 'দংলে ৬ব পাপাঁবমোচন ॥। 
বহু তপ করিয়াছ না করিলে দান । 
অগন্ত্যেরে দান 'দিলে হবে পরিব্রাণ ॥ 
সে অবাধ মড়ার শরীর খাই আমি । 
এ হেন পাপেতে যাঁদ রক্ষা কর তুমি ॥ 
চা'রযুগ্গ মড়া খাই 'বাধর বনে । 
আ'জি শুভাঁদন মম তব দরশনে ॥। 
তোমা 'বনা আমার নাঁহক অন্য গাত। 
তুম ত্রাণ কাঁরলে আমার অব্যাহতি ॥ 
কৃপা কর, মুনিবর, কার পাঁরহার | 
তুমি দান নিলে হয় আমাব উদ্ধার || 
স্তাতবশে দান আমি করন: গ্রহণ । 
অঙ্গ হৈতে খসাইয়া দিল আভরণ ॥। 
তার দান লইলাম এই সে কারণ । 
মৃতদেহ ন্ট তার হইল তখন ॥। 
অনাথের নাথ তুমি অগগাতর গাঁত । 


তোমারে এ দান দিলে আমার মূকতি ॥ 


মোরে দান 'দয়া রাজা পায় পাঁরন্রাণ। 
মম পরিন্লাণ হয় তুম নিলে দান ॥ 
উপনীত হৈল সন্ধ্যা বেলা-অবসানে । 
দুইজনে করিলেন সন্ধ্যা সেইন্ছানে | 
মঞ্টাম্মভোজন মুনি করাইলা রামে। 
স্সেই দন বণ রাম মনির আশ্রমে ॥। 


কৃত্তিবাসণ রামায়ণ 


রজনীপ্রভাতে রাম মায়া মেলান। 
মুনিরে প্রণীম কহে স্গমধুর বাণী ॥ 
তোমা দরশনে মোর সফল জীবন । 
আর বার দেখ যেন তোমার চরণ ॥ 
মুন বল, রাম, তব মধুরবচন । 
তোমার বচন তুষ্ট যত দেবগ্ণ ॥ 
অনাথের নাথ তুম 'ভ্রিদশের পাঁত। 
তোমা-দরশনে বড় পাইলাম প্রীত ॥ 
মুর চরণে নরম নমস্কার কার । 
উপনীত হল 'গয়া অাধ্যানগরী ॥ 
শুনিয়া রামের গুণ সিদ্ধ অভিল।ষ । 
উত্তরাকাণ্ড গাইল কাঁব কৃঁন্তবাস ॥ 


শ্রীরামের জশ্বমেধ যজ্ঞ কারবার স্কঙ্প 


সভা কর বাঁসলেন কমললোচন । 
ভরতশন্রুঘ্ আঁস বাঁচ্দলা চরণ ॥ 
রাম বলে ভরত লক্ষণ শর্রুঘন । 
একমনে শুন সবে আমার বচন ॥ 
ব্রহ্মবধ কারয়া করোছ মহাপাপ । 
তেকারণে পাই আম বড় মনন্তাপ ॥ 
রাজসূয়ষজ্ঞ আম করিব এখন । 
তাহার উদ্যোগ কর ভাই 'তনজন ॥ 
এত শুন 'তিনভাই করে হাহাকার । 
রাজসূয্প যজ্ঞে হয় সবংশে সংহার ॥ 
পুৰের্বে কৈল রাজসূয্প রাজা শশধর । 
গৃহপক্ষী পুড় লোক মারল বিস্তর ॥ 
রাজসূম়ষজ্ঞ কৈল দেবতা বরুণ । 
মারল মকরমৎস্য পুঁড় তেকারণ ॥ 
রাজসুযরষজ্জ কৈল দেব পনরন্দর । 
সুরাসুরযদ্ধ তাহে হইল বিস্তর ॥ 
সগরন্‌পাঁত পর্বে বংশেতে তোমার | 
পশথবীর রাজা ছল গুণে বশ যাঁর ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


রাজসয়নষজ্ঞ কৈল সেই মহাশয় । 

বংশ মজাইল শেষে আপনা সংশয় ॥ 
ভরতের কথা রামে লাগে চমংকার | 
বিনয়ে রামের প্রাত কহে আর বার ॥। 
হরিশ্চন্দ্ু নামে রাজা তব পূর্্ববংশে । 
রাজসূয়যজ্ঞ কার দুঃখ পেল শেষে ॥ 
হরিশ্চন্দুরাজা দান কাঁরয়া পৃথিবী । 
পূত্র-আদি বিক্রয় করিল মহাদেবী || 
রাজ্য ছাড়ি হারশ্ন্দ্রু যায় বারাণপা | 
দাক্ষণা চাহিল তারে বিবামবরধাষ | 
দস্ডের আঘাতে মুনি করিল তাড়না । 
স্ীপূত্র বেচিয়া রাজা দিলেন দাক্ষিণা ॥ 
এত দুঃখ তবু না পাইল স্বর্গবাস। 
রাজসূয়ষজ্ঞে রাজার এত সর্বনাশ ॥। 
অন্তরীক্ষে ?ফরে রাজা কম্মের দোষেতে। 
স্থান না পাইল স্বর্গ মর্তয পাতালেতে ॥ 
হেন রাজসূয়যজ্জঞে কেন কর মন। 
রাজসযনযজ্ঞ কৈলে সবংশে মরণ ॥। 
অনাথের নাথ তুমি ভ্রিজগংপাঁত । 
রাজসূয়ষজ্ঞ কৈলে ঘাঁটবে দুর্গাত ॥ 
রাজসূয় না হইল ভরত-কারণ । 
ভরতের বাক্যে রাম করে অন্য মন || 
ভরতের বাক্য যাঁদ হেল অবসান । 
লন্মমণ কহেন তবে রামাবদ্যমান ॥ 
যোড়হাতে কাহলেন ঠাকুর লক্গ্ণ। 
অঞ্বমেধযজ্ঞ কর কমল লে চন ।। 
পূবৰ্ৰে ব্রহ্ধবধ কৈল দেবপুরল্দরে | 
্রহ্মহত্যা এড়াইল অন্বমেধ করে ॥ 
ব্তাসূর অসুর সে বিপ্রর নন্দন । 
আপনার বাহুবলে 'জিনে ন্রিভুবন ॥ 
বৃত্তাসূত্ন প্রতাপেতে কাঁপে আখণ্ডল । 
ঠেকয়ে তাহার মাথা আকাশমণ্ডল ॥ 


৯৪১ 


ধাম্মিক যে বৃনাসূর ধর্ম রাজ্যপালে। 
বিনা বৃষ্টি বারষণে নানাশস্য ফলে || 
পদত্রে রাজ্য 'দিয়া গেল তপস্যা-কারণ । 
অসধরের তপস্যাতে কাপে দেবগণ ॥। 
দেবগণ লয়ে গেল বিষুর গোচর । 
বৃত্রাস্দর তপকথা কহে পুরন্দর ॥ 
ধাঁদ্মক সে বৃন্রাসুর বলে মহাবল । 
তার সম রাজা নাই অবণামণ্ডল ॥। 
বহ তপ করে সে পণ্যের নাহি সংখ্যা। 
যাহা চাবে তাহা পাবে কারো নাহরক্ষা॥ 
বিষুর চরণে সব করেন শ্তবন । 
বৃন্তাসুরে মারি রক্ষা কর দেবগণ ॥। 
বিষণ কহে বৃরাসূর বড়ই চতুর । 
আমার সেবাতে মান বেড়েছে প্রচুর ॥ 
স্বহন্তে মারিতে কভু যুন্ত নাই হয় । 
প্রকারে বাঁধব তারে ঘুচাইব ভয় ॥। 
তিন অংশ হইব অসুর মারবারে । 

এক অংশে রব গিয়া পাতালাভতরে ॥ 
আর এক অংশে আমি রব মন্ত/পুরে | 
আর এক-অংশে রব তোমার শরীরে ॥ 
তোমার শরীরে আম হইনু দোসর । 
বৃন্ধাসুরে মারবারে চলহ সত্বর ॥ 
যুদ্ধেতে চাঁলল ইন্দ্র বিষ্ুর বনে । 
প্রবেশ কারল গিয়া বৃাসুর রণে ॥ 
বৃতরাসূরে দেখি দেবে লাগে চমৎকার । 
ইন্দেরে বলিল হব সহায় তোমার ॥ 
বিফতেজে বৃত-আঁর বহু শাস্ত ধরে । 
বস্ত্র হানিলেক বৃন্নাসুরের উপরে ॥ 
বজ্-অস্ঘ্ আঘাতেতে বৃত্রাসূর মরে । 
পরহ্মবধ প্রবোশল ইচ্ছের শরীরে ॥ 
বর্মহত্যাভয়ে ইন্দ্র প্রানসত অন্তরে । 
বৃত্রাসরে মারি ইন্ড্রে মহাপাপ ঘেরে ॥ 


১৪৭ 


পাপে পূর্ণ ইন্দ্র ভাবেন বিষাদে । 
বৃন্নাসূরে মার আম পাঁড়নন প্রমাদে ॥ 
সকল দেবতা গেলা বিষ্ুুর সদন । 
্রহ্মহত্যাপাপে ইন্দ্রে কর পাঁরত্রাণ ॥ 
বৃন্তাসূরে বধ ইন্দ্র কৈল তব তেজে । 
্হ্গাহত্যাপাপে রক্ষা কর দেবরাজে ॥ 
বিষ বলিলেন অ*বমেধ আর পূজা । 
শাস্বৃবিধানে করুক ইন্দ্র দেবরাজা ॥। 
পরহ্ষবধপাপে ইন্দ্র হৈল অচেতন । 

তপ জপ যজ্ঞ হোম ছাড়ে ভুবন ॥ 


নদ ম্রোত ছাড়েআর যোগী ছাড়ে যোগ । 
রাজাচচ্চা ছাডে রাজা ছাড়ে উপভোগ ॥ 


প্রদ্ধবধপাপে ইন্দ্র হইল অজ্ঞান । 

ইন্দ্র অচেতন যজ্ঞ করে দেবগ্ণণ || 
আরম্ভিলা অশ্বমেধযজ্ঞ দেবরাজা । 
নানাভোগ দিয়া সবে করে বিফুপূজা ॥ 
অ*বমেধযজ্ঞ যাঁদ হৈল অবসান । 
ব্ক্মবধপাপ নাহি থাকে সেইস্থান ॥ 
এক-অংশ ব্রদ্ধবধ জলোপার ভাসে । 
আর অংশ ব্রদ্ধবধ বৃক্ষোপাঁর বৈসে ॥ 
আর অংশ ব্রহ্গবধ প্রসবযন্ণা | 
আঁগ্নর্পে পাতালে সান্ধায় এক-আনা ॥ 
চা'রিভাগ ব্রহ্ধবধ রহে চারিম্থান । 
্মবধপাপে ইন্দ্র পাইলেন ভ্াণ || 
ব্ক্মহত্যাপাপনাশে অ*বমেধতেজে । 
রাজসয়যজ্ঞ কৈলে সবংশেতে মজে ॥ 
সংসারের কর্তা তুমি পালিছ সংসার । 
রাজসূযনষজ্ঞজ কৈলে সকল সংহার ॥। 
রাঙসূল্নষজ্ঞে ছিল শ্রীরামের মন । 
অশ্বমেধযজ্ঞে মাত দল সব্বজন ॥ 

রাম বললেন রাজসূয্নষজ্জে ছিল মন । 
তোমা সবাকার বোলে কারন? বজ্জর্ন ॥ 


কৃল্তিবাঙ্গী রামায়ণ 


ভাল য্াস্ত সভামধ্যে কহিল লক্ষণ । 
অ*্বমেধ করিতে হইল মোর মন ॥। 
রাম বলেন অ*্বমেধ কারলাম সার । 
অ*বমেধযজ্ঞসম ফল নাহি আর ।। 
এত যাঁদ কাহলেন কমল লোচন । 
শুনিয়া হঁরিষ হৈল ভরত লক্ষত্ণ ॥। 
কৃত্তিবাস পাঁণ্ডতের অমৃতবচন । 
গাইল উত্তরাকান্ডে গীত রামায়ণ |! 


শ্রীরামের অন্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ 


রাম যন্ত কাঁরবেন ব্রহ্মা হরাষত ৷ 

ডাক 'দয়া বিশ্বকর্মা আ'লা ত্বারত ॥ 
্হ্মা বলেন, বিশ্বকর্মা, কর সাঁম্বধান | 
শ্রীরামের যজ্ঞস্থান করহ নিম্সাণ ॥ 
চঁলিলেন বিশবকম্মা ব্রহ্মার বচনে । 
ভরতলক্ষমণ দৌঁহে আছেন যেখানে ॥ 
সেইখানে বিশ্বকম্মা কারল গমন । 
ধি*বকর্মমে দোথ হান্ট হৈল দুইজন ॥। 
নানারত্র আনি 'দিল বিশায়ের স্থান । 
যজ্ঞশালা 'বিশ্ববদ্া করেন গঠন || 
ভরতলক্ষমণঠাট দুই অক্ষৌহিণী । 
ভাণ্ডার হইতে রত্ন বাহয়া যে আনি ॥ 
ধাতুপ্রবালাদ রত্ন শুনে যেই দেশে । 
সব্বধন বাহ আনে চক্ষুর নিমিষে ॥ 
দিল মাঁণমাণিক্যাদ প্রবাল বিপ্তর | 
ি*মকণর্মা যজ্ঞকুণ্ড নির্মায় সত্বর ॥। 
কুণ্ড চাঁরযোজন সে আড়ে পারসর । 
যোজন চারেক হয় উভে দীর্ঘতর || 
কারল যোজন ছয় কুণ্ডের মেথলা । 
দ্বাদশ যোজন ঘর বাচ্ধে যজ্ঞশালা ॥। 
দধি দুগ্ধ ঘূতের করিল সরোবর । 
তিল বব ধান্য মুগ্গে তিনকোটি ঘর | 


উত্তযাকাণ্ড 


সোপার প্রাচীর ঘর স্বর্গ আওয়ার । 
স্বর্ণনাট্যশালা বাধ্ধে শ্তচ্ভ সারিসারি ॥ 
ইন্দ্র-আদ কয়া যতেক দেবগণ । 
যজ্ঞঘর দৌথতে কাঁরবে আগমন ॥। 
দোঁখতে আসবে যজ্ঞ পাঁথবীর রাজা । 
ব্দ্ষা-আদ করিয়া যতেক আছে প্রজা ॥। 
দোঁখতে আসিবে যজ্ঞ পাঁথবীর মান । 
তা সবার ঘর করে মুকুতা গাঁথান ॥ 
আশা যোজনের পথ করে আয়তন । 
তাহাতে 'বাচন্ন কুণ্ড কারল গঠন ॥। 
একমাসে পুরীথান করিয়া নিম্মাণ। 
বি্বকদ্্মা সে চাঁলয়া গেলা নিজ স্থান ॥। 
ইন্্রষমবরূণ যজ্ঞের হৈল হোতা । 

হইল যজ্জের আগ্ন আপান 'বধাতা ॥। 
বড় বড় ষত মনি আছেন ভুবনে । 


একে একে সব মূনি আইল সে চ্ছানে ||. 


জমদর্নি আইল ভার্গব পরাশর । 
আইল সে সাবর্ণ কশ্যপ মুনিবর ॥॥ 
ভরদ্বাজ হস্তদীর্ঘ আইল শীঘ্রগাঁত । 
আইল দ্্বাসামদান বড় ক্রোধমাত ॥। 
আইল আন্তিকমনি গোতম ব্রাহ্মণ । 
মংস্যকর্ণ আইল খাঁষ সঙ্গোপন ॥| 
পর্বত হইতে এল দক্ষমহাম্ীন । 
প্রীশক কুশধবজ সে এল মহাজ্ঞানী ॥। 
বিফুপদমনি এল ওর্্ব ও চ্যবন। 
সনাতন সনক আইল দুইজন । 
কাঁরল শাশ্ডিল্য গর্গমীন আগুসার | 
আইদ কপিলম্যীন বিফু-অবতার |। 
জমান দধশীচম্যান এল শরভঙ্গ । 
চন্রীবক কৌশিক সে আইল মাতঙ্গ ॥ 
আইল দেবার্ধ ঘত পরম-আনঙ্দ । 
[িভাপ্ডক ধষাশঙ্গে আর শতানন্দ ॥ 


৯৪৩ 


বিশ্রবা আইল আরো সেই জহমুনি । 
পৃথবাঁর মুনি এল অকথ্য কাহন? ॥। 
যত মুনি আইলেন নাম নাহি জানি । 
আইলেন আদকাঁব বাল্মশীক আপান ॥। 
মুনিগণ সকলে কাঁরল বেদধ্ৰান । 

যন্ করবারে রাম বৈসেন আপনি ।। 
সস্ত্রীক হইয়া ধর্ম করে এই জ্ঞানে। 
স্বর্ণসীতা আনিলা সে শাস্ত্েরবধানে ॥ 
সব্বন্ন হইল সে যজ্ঞের নিমল্দ্রণ | 
পান্রাপান্্ আইল সে যজ্ঞে সব্্বজন ॥ 
সুগ্রীব-অঙ্গদ-আঁদ শাখামৃগগণ । 
মহেন্দ্র দেবেন্দ্র আর সুষেণনন্দন || 
শরভ কুমূদ আর মল্ত্রী জাদ্বুবান । 
নল নীল আইলেন বার হনুমান ॥ 
সাগরের পার গেল এই নিমন্ুণ । 
[তিনকো?ট জ্ঞাতিসহ এল বিভীষণ ॥ 
দেশে দেশে চলল যজ্ঞের 'নিমল্গণ। 
নিমন্ত্রণ পাইয়া আইল রাজগণ ॥ 
'মাঁথলা হইতে এল জনকরাজার্ধ । 
মহারাজ শাল্ব এল রাঢদেশবাসাী ॥ 
নেপালের রাজা এল দহজ্জর়্ দদ্ধর । 
রাজা গাররাজ্যের আইল ধুরজ্ধর ॥ 
অঙ্গের আঁধপ এন লোমপাদ নাম । 
বেহারের রাজা এল নাদাগারধাম || 
বিজয়নগর কাণ্ঠী কলিঙ্গ কর্ণাট । 
চোৌঁদকের রাজা এল সঙ্গে কত ঠাট ॥। 
রাজগণ থাকে সদা শ্রীরামের কাছে । 
আরো কত নৃপগণ এল বত আছে ॥ 
হেলঙ্গ তৈলঙ্গ দেশ কাঁলঙ্গ গান্ধার | 
আটাশ কোটি এল পাঁশ্চমের সার ॥ 
সংহল 'সম্ধাজ্ত দেশে মনু নামেপ্রাঁ। 
আইল সাতাশ লক্ষ অযোধ্যানগরণ ॥ 


১৪৪ 


যতেক ভূপাতি সে উত্তরদেশে বৈসে । 
আইলা সন্তার লক্ষ শ্রীরামের পাশে ॥ 
যত যত রাজা আছে ভারতাঁভতর | 
রাজচক্রবন্ত' রাম সবার উপর ॥। 
আইল অনেক রাজা রামের নিকটে । 
রামের আজ্ায় তারা দাসবধ খাটে ॥ 
পৃথিবীতে রাজা আছে অধৃত অত । 
শ্রীরামের দ্বারে আঁস হইল মজৃত ॥ 
অবধৃত সন্ব্যাসী আইল দেশান্তরী । 
গাম্ধ্বীকম্নর এল স্বর্গবদ্যাধরী ॥ 
পৃথবাঁতে যত ছিল দুঠথত ব্রাহ্গণ | 
যজ্ঞের দাঁক্ষণা নিতে কৈল আগমন ॥| 
স্বর্গলোক মর্তযলোক আইল পাতাল । 
দেবলোক নরলোক হইল মিশাল ॥ 
ন্রিভুবনে যত লোক আইল অপার । 
শঘূদ্র মথুরা হৈতে হৈল আগ.সার ॥ 
বাঁশম্ঠ বাশন্ট আর সুমন্ত সারাঁথ । 
যন্কের যতেক দ্রব্য কাঁরল সঙ্গাত ॥ 
যব ধান গোধূম যে পাতপতণ্ডূল | 
দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আনল বহুল ॥। 
সূর্য্য যেন বাঁসল সভায় সব ঝাঁষ। 
পর্্ধতপ্রমাণ চাহে তিল রাশ রাশি। ॥ 
[তনকোটিবৃন্দ চাহে শ্রীফলের কাঠ । 
অ:ইল সকল দ্রব্য যথা যজ্জবাট ॥ 
বংশের প্রধানপান্ন সুমল্ল সারাথি। 
ইঙ্গতে সকল দ্রব্য আনে শীঘ্গাঁত ॥ 
যখন ভরত যেই দুব্য আজ্ঞা বরে। 
সেই দ্রব্য শতুঘন যোগায় সতবরে ॥ 
শরুঘের কটক যে দুই-অক্ষৌহিণা । 
যজ্জের যতেক দুব্য বাঁহল আপাঁন | 
যে রাক্ষস দৌখলে পলায় মুনিগণ । 
সে রাক্ষসে মুনির যে পাখালে চরণ ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


নত্যগাঁতমঙ্গল যে নানাবাদ্য শুনি । 
আঁখল ভুবনে হয় রামজয়ধ্বান ॥ 

বহদ যজ্ঞ কাঁরল ভূপতি কোটি কোটি। 
কাহারো না হইল এমত পঁরিপাট? ॥ 


শতুঘেরর দিশ্বিজন় 


তুরঙ্গ নগর হৈতে আইল তুরঙ্গ । 

তুরঙ্গ সোয়ার কত শত তার সঙ্গ ॥ 
শ্যামবর্ণ অশ্ৰ শ্েতবর্ণ চারিখুর । 
লানা অলওঙকার শোভে সুহার কেরূর ॥ 
লেজ শোভা করে যেন ধবল চামর | 
কপালে চামর তার আত শোভাকর ॥ 
সর্্বগায় খানি খানি সংবর্ণ অদ্ভূত । 
জলদমন্ডলে যেন খোলছে 'বিদ্যুং ॥ 
স্র্ণবর্ণ কর্ণ তার ধরে নানাজ্যোতি | 


' দুইচক্ষু জঙল যেন রতনের বাতি ॥ 


গলে লোমাবলী যেন মুকুতার ঝারা । 
রাঙ্গা জিহবা মেলে যেন আকাশের তারা ॥ 
জয়পন্র সে ঘেড়ার কপালে লিখন । 
দিলেন শবুঘ্রবীরে ঘোড়ার রক্ষণ ॥ 

শ্রীরাম বলেন শুন শন্রুঘ/ভাই। 
যজ্ঞপদর্ণকালে যেন এই ঘোড়া পাই ॥ 
দুই অক্ষৌহণা ঠাটে যান শন্ুঘন | 
রঙ্গেতে সঙ্গেতে চলে শতশত জন ॥ 
বাঁসলেন যন্দন্থানে রাম মৃনিবেশে । 
ছাড়িয়া দিলেন ঘোড়া ভ্রমে দেশে দেশে ॥ 
পূর্বদেশে গেল ঘে।ড়া বহুদূর পথ । 
নদনদী এড়াইল উঠিল পর্বত ॥ 

ঘোড়ার পশ্চাতে যান বাঁরশত্ুঘন । 
পব্বত উপরে বরে চ্ছ্ছোয় গমন ॥ 

সেই পর্বতের নাম বিরূপাক্ষ গার । 
মহাবল সে রাজা পর্ব তনামধারাঁ ॥ 


উত্তরাকাম্ড 


রাজপূরে অন্নিগড় জবলে চারাঁভতে । 
থেড়া গড় লাঁঞ্ঘ চলে আনন্দ সাঁহতে ॥ 
গড়ের ভিতরে ঘোড়া করিল প্রবেশ । 
হেনকালে শব্ুুঘ্ন গেলেন সেই দেশ ॥ 
সকল কটকে ঘোড়া চাঁরাদকে ঘেরে । 
শনুস্স কক লয়ে রাহল বাঁহরে ॥ 
শরুদঘ্নের কউক যে দুই অক্ষোৌহণী | 
নিভাইল সে সকল গ.ড়ব আগুন । 
গড়মধ্যে প্রবেশ করেন শনুঘন । 
শন্রযঘ্নর সাঁহ5 রাজার বাজে রণ ॥ 
রাম সম শত'ঘন বীর-অবতার । 
শত্রুঘ্রবাণে রাজা মানে চমৎকার ॥ 
মহাবল শত্রঘ! বানের জানে সাম্ঘ। 
হাতে গলে সে রাজারে করিলেন বন্দী ॥ 
বান্ধিয়া পাঠায় তারে বীর শর,ঘন । 
রাম দরশনে তার ব্ধনমোচন ॥ 
পূর্বাদক জয় কার এল শন্রুঘন । 
উত্তরাঁদকেতে ঘোড়া করিল গমন ॥ 
উত্তরদিকেতে গেল ঘোড়া বায়ুগগাঁত । 
শন্ুঘম্ম কটক লয়ে তাহার সংহতি ॥ 
[দগাঁদগন্তরে ঘেড়া যায় দেশে দেশে । 
ছমাসের পথ যায় চক্ষুর 'নামষে ॥ 
জয়পন্র ঘোড়ার সে কপালে লিখন । 
ঘোড়া দৌঁথ প্রাণ উদ্ড় ঘত রাজগণ ॥ 
1মালল সকল রাজা আসিয়া তথাই । 
পরাজয় মানিলেক শন ঘ/র ঠাই || 
ঘোড়া গেল 'হমালয় পর্বতের পার । 
সেইদেশী রাজা যেই বিকুমে বিশাল ॥ 
ঘোড়া দেখ রাজার ধারতে গেল সাধ । 
রাজাসহ শরুঘে।র লাগিল বিবাদ || 
কেহ কারে নাহ পারে তুল্য দুইজন । 
দৌহাকার বাণ গিয়া ছাইল গগন ॥ 


৯০ 


১৪৫ 


বাছয়া বাছিয়া বাণ এড়ে শন্ুঘন । 

সে বাণ ফুটিয়া রাজা হয় অচেতন ॥ 
না পারে কহিতে কথা অত্যন্ত কাতর 
তারে বান্ধি পাঠাইন অযোধ্যা নগর ॥। 
দর্শন দিলেন তারে কমললোচন । 
তাহাতে হইল তার বন্ধনমোচন ॥ 

সে ঘোটক আটক না হয় কোন কোটে । 
পশ্চিম দিকেতে অশ্ব তারা যেন ছোটে।॥ 
এক দিকে ঘোটক না যায় দ.ইবার | 
পঁশ্চম দিকেতে গেল 'সম্ধূনদ পার ॥ 
শঘ্ুঘ্র ফ।'ফর হৈল ঘোড়া নাহি দেখে । 
[সন্ধুনদ পারে গেল সকল কটকে ॥ 
বিকৃত-আকার তারা হাতে চেরা বশশ। 
হস্তঘোড়া মার খায় ঘত রস্তমাস ॥। 
িশাচভোজন করে পিশাচ-আচার । 
জাঁবজন্তু মার করে তাহারা আহার ॥ 
সকল ব্যাধেতে ঘোড়া বেড়ে চারাভিতে । 
কপিল শন্রপ্রবীর ধন্ব্্বাণ হাতে ॥ 
মহাবল শর'ঘন বীর-অবতার । 

একবাণে সব ব্যাধ কারল সংহার ॥। 
1তনাঁদকে শতুঘন করি এল জয় । 
ঘোড়া লয়ে শন্রুঘন যজ্ঞ কাছে যায় ॥ 


লবকুশের যজ্ঞা*্ববন্ধন 


নৈলোক্যবিজয় যজ্ঞ বড় পরিপাটাঁ । 
আতপতণ্ডুলে হোম করেকোটি কোটি।। 
লক্ষ লক্ষ শুভ্র বস্ত্র ব্রাহ্মণের হাতে । 
ইন্দ্র যম বরণ সে যজ্ঞ চারাভিতে ॥ 
প্রায় যশ্্ধ সমাপন হয় এইক্ষণে | 

দৈবের নির্্বজ্ধ ঘোড়া গেল সে দাক্ষণে॥। 
তুরগ পবনবেগে কাঁরল প্রশ্নাণ । 
উপাস্থত হইল বাঞ্মাঁক মুনি স্থান ॥ 


১৪৬ 


যে দিন ষা হবে তাহা মুনি সব জানে । 
লবকুশ দুইভায়ে ডাক দিয়া আনে ॥ 
মুনি বলে, লবকুশ, শুনহ বিশেষ । 
তপস্যা কারতে যাই চিন্রকূট দেশ ॥ 
তপোবন রক্ষা কর ভাই দুইজন । 
তথায় 'বিলঘ্ব মম হবে বহাদিন ॥ 
কারো সঙ্গে না করিহ বাদাবিসম্বাদ । 
মুনি সব জানে যত পাড়বে প্রমাদ ॥ 
প্রণাম করিল দুই ভাই করপুটে । 
শিষ্যগণসহ মুনি গেল চিন্রকূটে ॥ 
বারশত শিষ্সহ গেল মুনিবরে । 
দুইভ।ই খেলাখেল বেড়া দণ্ড করে ॥ 
ধনৃব্বাণ হাতে দুইভাই খেলা খেলে । 
মৃগপক্ষী সব বিন্ধে বাঁস বৃক্ষতলে ॥। 
স্থান পারয়া দুইভ।ই এড়ে বাণ । 
দেশদেশান্তরে বাণ ভ্রমে স্থানে স্থান ॥ 
নদনদ' 'বিন্ধে আর 'বিন্ধে যে পর্বত । 
একাঁদনে যায় বাণ ছয় 'দনের পথ ॥ 
যটচক্রবাণ যে বেড়ায় দেশে দেশে। 
লক্ষ লক্ষ মৃগ মার পুনঃ তুণেআসে ॥। 
এমন বাণের শিক্ষা নাহি ভ্রিভুবনে । 
কেবা শিখাইল বাণ কোথা হৈতে জানে ॥ 
দুইভাই বৃক্ষতলে নানা খেলা খেলে । 
হেনকালে অশ্ব এল সে গাছের তলে ॥ 
ঘোড়া দেখি হরাষত হৈল দুইজন । 
হেমপন্র তার ভালে দোঁখল গলখন ॥ 
রাজা দশরথের জনম সূয্য বংশে । 

[তান সত্য পালয়া গেলেন স্বর্গবাসে ॥ 
তাঁর পত্র রঘুনাথ ভুবন ভিতরে । 
অযোধ্যায় রাজ্য করে চারি সহোদরে ॥ 
শ্রীরাম লক্গয়ণ শ্রীভরত শর:ঘন । 
অন্বমেধ শ্রীরাম করেন আরম্ভন ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


সে অধ্বমেধের অধ্ব রাখে শন্নুঘন। 
দই-অক্ষোৌহণী ঠাট তাহার 'ভিড়ন ॥ 
জয়পরর দৌখ দুইভাই কোপে জলে । 
সাহস কাঁরয়া ঘেড়া বাম্ধে বৃক্ষমূলে ॥ 
দুই অক্ষৌহিণী ঘে'ড়া নাপারে রাখিতে। 
হেন ধে'ড়া দুইভাই বান্ধে ভালমতে ॥ 
ঘোড়া বান্খি মার কাছে গেল দুইজন । 
[মহ্ট-অন্ন-আঁদ দোহে কারল ভোজন ॥ 


লবকুের সাহত যুদ্ধে শত্রুঘেএর পতন 
শ্রীরাম বলেন ঘে ড়া আন শরুঘন । 
ষক্ঞরসাঙ্গ হৈল পূর্ণা দিব ত এখন ॥। 
পৌঁমান্রর আগে দূত কহে বারেবার | 
মহারাজ ঘোড়া বন্দী হইল তোমার ॥ 
শুনিয়া সৌমীান্র বীর করেন বিষাদ । 
বিধির নিব্বন্ধ কিবা পাঁড়ল প্রমাদ ॥ 
1বষম দাঁক্ষণাঁদক বড়ই সঙকট । 

কোন্‌ বাঁর হবে গিয়া তাহার 'নিকট ॥ 
অনেক শীন্ততে আম মারনু লবণ । 
না জানি কাহার সনে পুলঃ হয় রণ ॥। 
এতেক চিন্তা তবে বাঁর শবুঘন । 
ঘোড়ার উদ্দেশ হেতু কাঁরল গমন ॥ 
ঘোড়া লয়ে দুইভাই খেলে বারে বার। 
লবকুশে দোথ তাঁর লাগ চমৎকার ॥ 
লবকুশ খেলা খেলে দৌখ শনুঘন । 
জিজ্ঞাসা করয়ে ঘোড়া বান্ধে কোন্‌ জন ॥ 
কোন: বেটা করিয়াছে মরণের সাধ । 
সবংশে মারতে করে রাম সঙ্গে বাদ ॥ 
শনুঘ্নের কথা শ্দান দুইভাই হাসে। 
কি নাম ধরহ তুমি থাক কোন দেশে ॥ 
শলুঘন বলেন মম জন্ম পৃয্যবংধে । 
চারিভাই থাকি মোরা অযোধ্যাপ্রদেশে ॥ 


উন্তরাকান্ড 


দাশরাথ আমরা যে ভাই চারিজন । 
শ্রীরাম লক্ষণ ও ভরত শনুঘন ॥ 

স্বয়ং বিষু রঘুনাথ 'ন্রলোক বিজয়ী । 
রামের বিক্রমকথা শন তবে কই ॥ 
রামের বাণেতে মরে লঙকার রাবণ । 
মারল আমার বাণে দুঙ্জয় লবণ ॥ 
জ্যেন্ঠ ভাই আমার যে রণেতে পণ্ডিত। 
তাঁর বাণে আঁতকায় মরে ইন্দুজিং ॥। 

যে সব মারল বার ভ্রিভুবন 'জনে । 

আর কোন্‌ বার যুঝে মে।সবার সনে ॥ 
এতেক বড়াই করে বীর শতুঘন । 
র্াষয়া সে লব কুশ কারছে তচ্ডন ॥ 
চারিভাই তোমরা আমরা দুইভাই । 
আজ ঘোড়া লয়েযাও মোরা তাই চাই।। 
মরিবারে কেন এলে মোদের নিকটে । 
কেমনে লইবে ঘোড়া পাঁড়লে সঙ্কটে ॥ 
খুড়া ভাইপোতেগালি কেহ নাহি চিনে । 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে ॥ 
নানা-অস্্র দ'ইভাই ফেলে চারভিতে । 
শরুঘ কাতর অতি না পারে সহিতে ॥। 
শননুঘন বলে, সৈন্য, কোন্‌ কর্ম কর। 
সকল কটক বোঁড় দুই শিশু মার ॥। 
দুই-অক্ষৌহিণী ছিল শরুঘ্নের ঠাট । 
লবকুশে বোঁড়য়া করল বন্ধ বাট ॥ 

লব কুশ বলে, বীর, না হও বিমুখ | 
সকল কটকে মারি দেখহ কৌতুক ॥। 
শরুঘয বলেন দেখ তোমরা বালক । 
বালকের সনে যুদ্ধ হাঁসবেক লোক ॥ 
কটক থাঁকতে কেন যাঁঝব আপাঁন । 
আমার সাহত ঠাট দুই-লক্ষৌহণা ॥ 
কটকের ঠাই যাঁদ জয়ী হও রণে। 

তবে সে যুদ্ধের যোগ্য হও মম সনে ॥ 


১৪৭ 


শরুঘ্নের কথা শনি দুইভাই ভাষে। 
আগে মার কটক তোমায়ে মারি শেষে ॥ 
কুশ বঙ্গে, লব তুমি এইখানে থাক । 
কটক সংহার আম তুম মাত দেখ || 
লবের আগতে কুশ পাতিল ধনুক । 
জাতার সমরে লব দৌখছে কৌতুক ॥ 
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম । 
বেড়াপাক বাণে কুশ পারল সন্ধান ॥ 
পাঁথবীতে 'ফরে বাণ কুমারের চাক । 
সকল কটক বোঁড় মারে বেড়াপাক ॥। 
বেড়াপাক বাণে কারো নাহক নিষ্তার ৷ 
বৈড়াপাকবাণে সব কারল সংহার ॥ 
পাঁড়ল সকল ঠাট নাহি একজন । 
সবেমান্ধ একাকী রাঁহল শন্লুঘন ॥। 

ঠাই ঠাঁই কটক পাঁড়ল গাঁদ গাঁদ। 
সংগ্রামের স্থানে বহে শোণতের নদী ॥ 
ডাক দিয়া বলে কুশ শুন শন্ুঘন । 
কোথা গেল সৈন্য তব নাহ একজন ॥ 
লবের কনিষ্ঠ আমি রণে নাহ টুটি। 
লব ভাই যুঝিলে পাঁথবী নাহি আঁটি॥। 
কুশের বচন শুনি বলেন শরুঘন । 
পলাইয়া যাব কি তোমারে 'দব রণ ॥ 
পলাইয়া গেলে পরে থাকিবে অখ্যাতি । 
যাঁদ যুদ্ধ করি তবে নাহি অব্যাহাতি ॥ 
কুশ বলে দঢ় কর য্যান্ত শঘ্ুঘন | 

সেই য্যান্ত কর যেই লয় তব মন ॥। 
শনুঘ] বলেন, কুশ, কিছু মধ্যা নয় । 
যত কিছ বল তুমি সব সত্য হয় ।। 
তোমার সাঁহত যুদ্ধে অবশ্য সংহার । 
বুঝতে না পারি তুমি কোন অবতার ॥ 
তোমার সংগ্রামে কুশ, কার বাপে তর । 
একবার যুদ্ধ কাঁর মার কম্বা মার ॥ 


৯১৪৬ 


কুশ বলে, শরুঘ, মরণ দৃঢ় কর। 
এই আ'ম বাণ এঁড় যাও যমঘর ॥ 

লব বলে, কুশ শুন আমার বচন । 
তুঁম সৈন্য মার আম মা'র শরুঘন | 
কুশ বাণ যাঁডল লবেরে কার পাছে । 
সন্ধান পৃরিয়া গেল সৌমিঘির কাছে ॥ 
কুশ বলে সৌমাঁ হে এই বাণ ফোল । 
এ বাণ সাঁহতে পার তবে বার বাল ॥ 
সৌঁমান্ন বলেন আগে আমি বাণ মারি। 
সাঁহতে পারলে তোমা বার জ্ঞান করি ॥ 
[তিনলক্ষ বাণ বাঁর শুঘন এড়ে । 
আকাশ গমনে বাণ উখাড়য়া পড়ে ।। 
দুইজনে বাণবৃষ্টি করে ধনদ্ধর ॥ 
দৌঁহে দোহা বিষ্ধিয়া করিল জরজর ॥ 
উভয়ের বাণ গিয়া গগনেতে উঠে । 
উভদে বাঁরষে বাণ উভয্লেতে কাটে ॥ 
নানা অস্ঘ দুইজন করে অবতার । 
চারিদিকে পড়ে বাণ আগ্ির সঞ্চার ॥ 
সৌমিন্লি এড়েন তবে মহাপাশ বাণ । 
অর্ম্ধচন্দ্র বাণে কুশ করে খান খান ॥ 
এঁড়ল সকল বাণ সৌমান নিপূণ | 
ফুরাইল সব বাণ শূন্য হৈল তুণ ॥ 
বিষণ অস্ত শতুঘ বারের মনে পড়ে । 
তৃণ হৈতে তাহা লৈয়া ধনুকেতে যোড়ে ॥ 
নিরাথয়া কুশবাঁর চিন্তে মনে মন। 
মহাবিফুবাণ যুড়ে ধনুকে তখন ॥ 
বাণ দেখ শরুঘে। লাগে চমৎকার । 
মহাবষু বাণে বিফ বাণের সংহার | 
কূুশ বলে, শত্ুঘন, আর বাণ আছে । 
ফুরাল তোমার অস্ঘ আমি গাঁড় পিছে ॥ 
কুশেরে ডাকিয়া বলে বীর শরুঘন । 
তোমার আমায় এই হইল যে রণ ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


কারো পরাজয্ন নহে উভয়ে সোসর । 
রণে ক্ষমা দিয়া যাহ দুইজনে ঘর ॥ 
সৌিন্রর কথা শূনি কুশবাঁর হাসে । 
অবশ্য মারিব তোমা না যাইবে দেশে ॥ 
মহাপাশ বাণ কুশ যাঁড়ল ধনুকে । 
[সংহের গঙ্জনে বাণ উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
সকল পাঁথবা হৈল অন্ধকারময় । 
নিরাঁথয়া শন্রুঘেনর লাগিল সংশয় ॥ 
অন্ধকারে যু'ঝতে না পারে শঘুঘন । 
যুঝিতে না পারে হয় মৃত্যু দরশন ॥ 
একদূন্টে রাহল সে ধনুর্বাণ হাতে । 
শব্ুঘে মারতে বাণ চলিল ত্বরিতে ॥ 
মহাপাশবাণ তবে যায় নানা ছন্দে । 
হাতে গলে শনু্ঘনে অবশেষে বাধে ॥ 
গলায় লাগিল ফাঁস মৃত্যু দরশন । 
মহাপাশবাণাঘথাতে পড়ে শরুঘন ॥ 
শনুঘ পাঁড়য়া রহে রণের ভিতর । 
মহানন্দে দুইভাই চাঁললেক ঘর ॥ 
কাঁহতে লাগল 'গিয়া মায়ের গোচর । 
দুইভাই খোললাম এই দূই প্রহর ॥ 
যত যত ভূর্পাতি আইসে তপোবনে ৷ 
কৌতুকে খেলাই মাতা, তা সবার সনে ॥ 
দইশিশ লয়ে সাঁতা করাইল স্নান। 
অগুরুচদ্দনে অঙ্গ কাঁরলা স্হম্রাণ ॥ 
মম্ট-অম্ন করাইল দোহারে ভোজন । 
বিচিন্্পালগ্কে দেহে কারল শয়ন ॥। 
দইশিশু লয়ে সীতা রাহল সন্তোষ । 
শনুঘে!র বার্তা গয়ে দূত গেল দেশে ॥ 
এত সৈন্যমাঝে এড়াইল সাতজন । 
দেশেতে গমন করে করিয়া ক্রন্দন | 


উত্তরাকাণ্ড 


লবকুশের পাঁহত যুদ্ধে ভরত ও 
লক্ষণের পতন 


পান্রমিত্রসহ রাম আছে যজ্জচ্ছানে | 
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥। 


সাতজন বার্তা কহে গিয়া উত্ধ্ববাসে ৷ 


দুইশিশু যুদ্ধ করে বাজ্মীকর দেশে ॥ 
লবকুশ নামে যে যমজ দুই ভাই। 
ন্িভুবন পরাজিত সে দেহার ঠাই || 
বাঁলবারে ভয় বাস, প্রভূ, বিবরণ । 
সৈন্যসহ যুদ্ধেতে পাঁড়ল শরুঘন ॥ 
শুনিয়া শ্রীরাম অতি ভাবত হইয়া । 
[জিজ্ঞাসা করেন তারে প্রমাদ ভাবিয়া ॥। 
কহ দূত কার সঙ্গে ঘাটল এ রণ । 
কি আশ্চর্য শতুঘে!র সমরে পতন ॥ 
দত কহে মহারাজ দুই মন্দনসত । 
যম্ধ করে সমরে সাক্ষাৎ যমদূত ॥। 
তারা যাঁদ যুদ্ধ করে তোমার সাঁহতে । 
[জনিতে নারবে প্রভু হেন লয় চিতে ॥ 
ঘোড়া বন্দী করিল তাহারা দুইজন । 
এতেক প্রমাদ পড়ে ঘোার কারণ ॥ 
সে কথা শ্বানয়া রাম করেন চিন্তন । 
প্রমাদ পাঁড়ল দেবে না যায় খণ্ডন ॥ 
সূর্যযবংশে জৰ্মিল যতেক মহারাজ । 
মরে পাঁড়য়া কেহ না পাইল লাজ ॥ 
অনরণ্যমহারাজে মারল রাবণে | 

সে রাবণ সবংশে পাঁড়ল মোর রণে ॥ 
দূর্জয় লবণ ছিল রাবণ ভাগিনে। 
দেবদৈত্য আদ যত কাঁপে সব্বজনে ॥ 
রাবণ হইতে কত বড় সে লবণ । 
তাহারে মারিল মোর ভাই শুঘন ॥ 


১৪৯ 


রামেরে প্রবোধ দেন ভরত লক্ষণ । 
ক্ষা্রয়ের ধন্্ম এই যূদ্ধেতে মরণ ॥ 
বিলাপ সম্বর প্রভ্‌, না কর বিষাদ । 
কারো দোষ নাহ দৈবে পাড়িল প্রমাদ ॥ 
পাঁতত্রতা সীতা তুমি বাঁদজলে যখন । 
জেনেছি তখনি হবে বাঁধ বিড়ম্বন ॥ 
দেবতা জানেন যে সীতার নাহ পাপ। 
বিনা দোষেবাঁজজলে ষে তাইপাই তাপ ॥ 
আজ যাঁদ শ্রীরাম তোমার আজ্ঞা পাই । 
[শু ধারবারে মোরা যাই দুইভাই | 
এতেক বাঁলল যাঁদ ভরত লক্ষণ । 
শ্রীরাম দিলেন আজ্ঞা উভয়ে তখন ॥ 
যাও ভাই কল্যাণ করুন 'ব্রলোচন । 
সাবধানে দুইভাই কর গিয়া রণ । 
শুর ভ্রাতার শোক সান্ধাইল বুকে । 
পাছে পাই আর শোক মরি সেই দুখে ॥ 
দুইভাই কর যুদ্ধ যাঁদ যৃদ্ধ ঘটে । 
দুই শিশু ধার আন আমার নিকটে ॥ 
গবদায় হইয়া যান ভরত লক্ষণ । 

চার অক্ষোহিণী সৈন্য হইল সাজন ॥| 
মৃখ্যসেনাপাঁতি 'গয়া চাঁড়িলেক রথে । 
হন্তণ ঘোড়া ঠাট কত চলে তার সাথে ॥ 
জাঠা জাঠি শেল শূল মুষল মূজ্গর | 
খান্ডা আর ডাঙ্গস দেখিতে ভয়ঙ্কর ॥ 
দুঙ্জয় নামেতে হস্তী আরোহে ভরত । 
লক্ষণের ধন্্বাণ পর্ণ মহারথ ॥। 
হল্তী ঘোড়া রথ সব চালল অশেষ । 
বাল্মীকর তপোবনে করিল প্রবেশ ॥। 
কটকসমেত পাড় আছে শরুঘন । 
সেইখানে গেলেন শ্রীভরত লক্ষণ ॥। 
শৃগাল কুকুর আর শকুন গৃষিনী । 
কটকের মাংস নিয়া করে টানাটানি ॥ 


১৬০ 


ভরতলক্ষমণ দোঁহে করে অনুমান । 
মহাষৃদ্ধে আঁসয়া হইনু আঁধম্ঠান ॥ 
রণস্থলে দেখিলেন ভরত লক্ষণ । 
হাতেধন পাঁড়য়া আছেন শনুঘন ॥। 
সৌমান্ররে দুইভাই কোলে করি কাঁদে । 
প্রাণ হারাইলে, ভাই, শিশুর বিরোধে ॥ 
যমুনার কূলে ভাই মারিলে লবণ । 
এখানে আসিয়া ভাই হারালে জীবন ॥। 
রণস্থলে কান্দিছেন ভরত লক্ষ্মণ । 
পান্রীমন্র কহে দৌহে প্রবোধবচন ॥ 
শোক কারবার বেলা নহে ত এখন । 
সমরে আসিয়া শোক কর ক কারণ ॥ 
সেই দুইশশু মার পাঁরয়া সন্ধান । 
যুদ্ধস্থছলে আঁস শোক নহে ত বিধান ॥ 
এতেক বচন শুনি ভরতলক্ষ্মণ | 

রুদ্দন সম্বাঁর দোঁহে স্থির করে মন ॥ 
যুদ্ধার্থে কটক রহে পূরিয়া সন্ধান । 
লক্মণভরত দোঁহে হৈল আগ.য়ান ॥ 
চাঁরাদকে রামসেনা রহে সাবধানে । 
কটকের মহারোল সাঁতাদেবী শুনে ॥ 
সীতা বাললেন লবকুশ রে কেমন । 

কি প্রমাদ পাঁড়য়াছ ভাই দুইজন || 
কার সনে কাঁরয়াছ বাদ 'বসম্বাদ । 
লবকুশ না জান কি পাড়ীল প্রমাদ ॥। 
শুনয়া মায়ের কথা দূইভাই হাসে । 
মায়েরে প্রবোধ দেয় অশেষ বিশেষে ॥ 
লবকদশ বলে মাতা না জান কারণ । 
মুগয়া কারতে রাজা আসে তপোবন ॥ 
যত যত রাজা আছে চচ্দ্ুস্যাকৃলে। 
মৃগয়া ফারতে সবে আসে এই স্থলে ॥ 
অবশ্য প্লাজার সহ আইসে দাগন্ত | 
রাজার সৈনোর রোলে তুমি কেন চিন্ত ॥ 


কৃত্তিবাসণ রামায়ৎ 


আমা দ:ইভাই মন থুয়ে গেল দেশে । 
কোন্‌ রাজা আঁসয়াছেনাজানি বিশেষে ॥ 
মুনির আজ্জায় মোরা রাখি তপোবন । 
নাহি জানি আসিয়াছে কোন মহাজন: ॥ 
আশ্রম হইলে নষ্ট মুনি 'দিবে দোষ । 
বড় ভয় মানি মা করিলে মান রোষ ॥। 
প্রবোধিয়া মায়েরে তখন বাক্ছলে । 
শীঘ্রগ্গতি দুইভাই যুঝিবারে চলে ॥ 
তৃণপূর্ণ বাণ 'নিল ধনু নল হাতে । 
মহাহযাদে দুইভাই যায় সমরেতে ॥ 
দুইভাই গেল যথা ভরত লক্ষর্রণ || 
ত্ণজ্ঞান করে সব দেখ সেনাগণ ॥ 
লবকুশে দৌঁথ সেনা কাঁদ্পতশ্অন্তর | 
গরুড়ে দেখিয়া যেন ভূজঙ্গের ডর | 
মনোহর দুইভাই দূব্বাদলশ্যম । 
সকল কটক বলে এল দুই রাম ॥ 
রাম যাঁদ আসিতেন এখানে এখন । 
1তন রাম একস্থানে হইত 'মলন ॥। 
সেই তেজ সেই বল সেই ধনযব্্বাণ । 
আকৃতি প্রকাঁত দৌখ রামের সমান ॥। 
এক রামে 'জানতে না পারে ন্লিভুবন । 
দুই রাম ইহারা জিনিবে কোন্‌ জন ॥ 
ভরত লক্ষমণ কহে মানিয়া বিস্ময় । 
কে তোমরা দূইভাই দেহ পাঁরচয় || 
হাসিয়া উত্তর করে দুই সহোদর । 
জাত কুলে মোদের কি করিবে বিচার ॥ 
বারশত শিষ্য পড়ে বাম্মীকর ঠাই । 
তার শিষ্য আমরা যমক দুইভাই ॥। 
সব শিষ্য লয়ে মুনি গেল পরবাসে । 
আমাদের দূইভায়ে থুয়ে গেল দেশে ॥ 
দশরথ ভুপাতির পুর শরঘন । 

দেখ সৈন্যসহ তার সমরে পতন || 


ডণ্তরাকাণ্ডি 


দূই ভাই যুকিলে পৃথবা নাহআঁটে। 


১৫৯ 
পলাইল সব ঠাট নাহক দোসর । 


কোন: কার্ষেয আসিয়াছ মোদের নিকটে ॥ সবেমান্র লক্ষণ রহেন একেশ্বর || 


কটক লইয়া কেন এল তপোবন। 
পাঁরচয় দেহ এলে কিসের কারণ | 
তাহা শুনি শ্রীভরত লক্ষণের হাস । 
মুখেতে তজ্জন মান্র অন্তরে তরাস ॥। 
চারিভাই আমরা সবার জ্যেষ্ঠ রাম | 
1তনের কনিম্ঠভাই শরুঘন নাম ॥ 
মধ্যম আমরা দুই ভরতলক্ষমণ । 
শুঘনে মারিয়া কি রাখবে জীবন ॥ 
এত যাঁদ চা'রজনে হৈল গালাগালি । 
চাঁর জনে যুদ্ধ বাজে চার মহাবলা | 
কুশে আর ভরতে বাজিল মহারণ । 
মহাযুদ্ধ করে লব সাঁহত লক্ষ্মণ ॥ 
ভরত লক্ষণ সহ চার অক্ষৌহণী । 
ভরত ডাকিয়া সৈন্যে বলেন আপান ॥। 
শিশ্যজ্ঞানে তোমরা না হও অন্যমন । 
দুই ভাগ হয়ে যুদ্ধ কর সেনাগণ ॥ 
দুই অক্ষৌহণণ ষুঝে ভরতের কাছে। 
আর দুই অক্ষোঁহণী লক্ষণের ছে ॥ 
মধ্যে দুইশিশ্‌ যে কটক চারাঁভতে । 
হপ্তিস্কন্ধে ভরতলক্ষরণ মহারথে ॥ 
লবের বাণের শিক্ষা বড় চমৎকার । 
ধূমবাণ এড়ে দর্শাদক্‌ অন্ধকার ॥। 
জগং হইল সব অঞ্ঘক।রময় । 

পলায় সকল ঠাট গঁণিয়া সংশয় ॥। 
[তাঁমর হইল হেন চক্ষে নাহ দেখে । 
পর্্বতগুহার মধ্যে কেহ 'গিয়া ঢোকে ॥ 
পলাইয়া যেতে ষেতে কারো পাপছলে । 
বম্প দিয়া পড়ে কেহ নদনদী জলে ॥। 
কেহ কারে নাহি দেখে কেবা কোথা ব্য়। 
লক্ষণে এরড়য়া যত কটক পলায় ॥ 


এমন বাণের শিক্ষা নাহি কোন স্থানে। 
কেবা শিখাইল কোথা হইতে বা জানে ॥ 
রাবণের কুমার সে বার ইন্দ্রজিং । 
ন্রিভুবন যার বাণে হইল কচ্িত ॥ 
তাহারে মারিতে আমি না করিনু ভয় । 
হইল শিশুর যুদ্ধে জীবনসংশয় ॥। 

যে হউক সে হউক আজি রণ কার। 

না কাঁর প্রাণের ভয় মারি কিম্বা মার || 
স্যহসে করিয়া ভর ঘুঝেন লক্ষমণ । 
ধনুকে ব্রহ্ষাগ্নি বাণ যুড়েন ততক্ষণ ॥ 
জিয়া ব্রহ্ধাগ্নিবাণ উঠিল আকাশে । 
অন্ধকার দূর হৈল পৃ থবা প্রকাশে ॥। 
অন্ধকার দূর হৈল ঠাট দূরে দেখে । 
সকল কটক এল লক্ষণ সম্মৃখে ॥ 
লক্ষণের বাণশিক্ষা বড় চমৎকার । 
পলাইল যত সৈন্য এল আরবার ॥ 
লক্ষণের বাণ দেখি লব পায় নাস । 
তার ভ্লাস দেখিয়া লক্ষ্মণ পান আশ 
জব বলে, লক্ষণ, ক কর অহঙ্কার । 
মোর ঠা পাঁড়লে 'নিন্তার নাহি আর ॥ 
আছয়ে অক্ষয়বাণ তৃণের ভিতর । 

ওর নাহি এড বাণ শতেক বছর ॥ 
তোমার কটক আছে এই ত ভরসা । 
জল হেন শুষিব যে না রাখিব আশা ॥। 
সংহারিব সকল সে তব 'বদামানে । 
অবশেষে তোমারে যে মারিব পরাণে || 
এতেক বাঁলয়া লব যোড়ে ধনর্্বাণ । 
সকল সামস্ত কাট করে খান খান ॥। 
যটচ্কে বাণ লব ফাঁড়ল ধনুকে 
গিংহের গঙ্জনে বাণ উঠে অস্তরীক্ষে | 


১৫২ কততিবাসী রামায়ণ 


মহাশব্দে যায় বাণ তারা যেন ছটে । 
একবাণে লক্ষণের সব প্লৈন্য কাটে ॥। 
ষটচকুবাণেতে এড়ায় যেই সব। 

যে সকল সৈন্য নাহি মাবিলেন লব ॥ 
রন্তময় হইল সকল যুদ্ধস্থুল । 
ভাদ্ুমাসে গঙ্গা যেন কবে টলমল ॥। 
ডাকিয়া বলেন লব শুন হে লক্ষণ । 
কোথা গেল সৈন্য তব নাহ একজন || 
মারিলে ষে ইন্দ্রীজং রাবণকুমারে । 
তোমারে মারিয়া যশ রাখব সংসারে ॥ 
তোমারে মারিলে পরে মোর যশ রহে। 
বাঁলয়া লক্ষরনণাঁজৎ সর্্বলোকে কহে। 
লক্ষমণ বলেন লব এ 'কি অহঞুকার | 
মোর সনে যুদ্ধে তব নাহিক নিষ্ভার ॥ 
কাপয়া লক্ষমণ বাব এড়ে ব্রন্মজাল । 
সংসার কারল আলো আঁগ্রর উথাল || 
লব বীর বিষণ্ন ভাবিছে মনে মন । 
ধনুকে বরুণ বাণ যাঁড়ল তখন ॥। 
সন্ধান পারয়া লব সে বাণ এাঁড়ল। 
সমুদ্ুতরঙ্গ যেন গগনে লাগিল ॥ 
ব্র্ধজাল ব্যর্থ গেল চান্তত লক্ষণ । 
ক হবে আমার বুঝ সংশয় জীবন ॥ 
লক্মণের যত শিক্ষা যত অস্ত্র জানে । 
সম্ধান পূরিয়া বাণ এড়ে ততক্ষণে || 
সকল পৃথিবী হৈল বাণে অন্ধকার । 
লক্ষণের বাণ দেখ লাগে চমৎকার ॥ 
চীন্তত হইয়া লব ভাবে মনে মন। 
অক্ষয় আঁজতবাণ য্াড়া তখন ॥। 
সম্ধান পিয়া এড়ে তারা যেন ছুটে । 
সেই বাণে লক্গয়ণের মহাবাণ কাটে ॥ 
এই বাণ ব্যর্থ গেল চান্তত লক্ষণ । 
মনে ভাবে শিশ্ন নহে সাক্ষাৎ .এ যম ॥। 


অব্বহ্দ অব্বন্দ বাণ লক্ষ্মণ যে এড়ে। 
কতদ্‌রে গিয়া বাণ উখাঁড়িয়া পড়ে ॥ 
দেখিয়া ত লক্ষণের লাগে চমৎকার । 
ফ্‌বাইল সব বাণ তূণে নাহি আর ॥। 
ফুরাইল অস্ব সব তৃণে নাহি বাণ। 
[দাঁখয়া উদ্বিগ্ন বড় হইল লক্ষণ ॥। 
বলেন লক্ষণ পবে লব বিদ্যমান । 
এতদূরে মোর যুদ্ধ হইল অবসান ॥ 
সব্্বশাস্ম জান তুমি বিচারে পণ্ডিত । 
বাঁঝয়া করহ কষ" যে হয় উচিত ॥ 
শুনিয়া তাহার কথা লব বাঁব ভাষে । 
অবশ্য মাবিব তোমা না যাইবে দেশে ॥। 
এক বাণ এঁড় আঁম না ভাবিও মন্দ । 
যে হোক তা হোক তবথাকে যৌনব্বক্ধি।। 
এই বাণে যাঁদ তুম পাও পাঁরভ্রাণ | 
লক্ষণ তোমার তবে না লব প্রাণ || 
করন: প্রাতিজ্ঞা এই শুনহ বচন । 

এই বণ ব্যর্থ গেলে না করিব রণ ॥। 
পাশুপত বাণ সে লবেব মনে পড়ে । 
তৃণ হৈতে বাণ নিয়া ধন্কেতে যোড়ে ॥ 
বাসূকি তক্ষক যেন বাণের গঞঙ্জন । 
পাশপত বাণে বিন্ধে পাঁড়ল লক্ষ্মণ ॥। 
লক্ষণে জিনিয়া যায় ভায়ের উদ্দেশে । 
হেথা যুদ্ধ বাঁজল ভরতে আর কুশে ॥ 
কুশের সাহত লব নাহ করে দেখা । 
লুকাইয়া দেখে সে কুশের অস্তাঁশক্ষা ॥ 
শহুঘে! মারিয়া কুশের বাঁড়য়াছে আশ। 
ভরতের সনে ধূঝে নাহি পায় ঘাস ॥ 
একা ভাই যদ্যাপ 'জানিতে নারে রণ । 
নির্মূল কাঁরব ষে না রহে একজন ॥ 
এতেক ভাবিয়া লব ল:কাইয়া থাকে। 
ভরতের গাঁহত কূশের যাম্ধ দেখে ॥। 


উত্তরাকাণ্ড 


ভরতের সনে ঠাট কটক বিস্তর | 
চাঁরাভতে যুদ্ধ করে কুশ একেম্বর ॥ 
বেড়াপাক নামেতে কুশের এক বাণ । 
সেই বাণে কুশ বাঁর পারল সম্ধান ॥ 
বেড়ীপাক বাণ সে প্রবেশে পাকে পাক। 
হাত-পা কাটে কারো কারো কাটে নাক ॥ 
একঠাাই মুস্ড পড়ে স্কন্ধ আর ঠহি । 
ভরতের ঠাট পড়ে লেখাজোখা নাই ॥ 
একবাণে অরিসৈন্য করিল সংহার । 
পর্বত প্রমাণ ঠাট পাঁড়িল অপার ॥ 
রন্তনদী বহিল যে সংগ্রামের চ্হানে । 
এত সৈন্য পড়ে শুধু বাঁচে সাতজনে ॥। 
উচ্চৈঃস্বর কার তারা ভরতেরে ডাকে । 
পলাইয়া যায় কেহ 'ফিরে ফিরে দেখে ॥ 
ভাবে তারা পরিন্লাণ পাইবে কেমনে । 
ক্ষাঁতিয়ের ধম্্ম নহে ভঙ্গ দিতে রণে ॥। 
ভরত বলেন কুশ, ক্ষান্ত কর রণ। 
দেশে পলাইয়া যাই এই অন্তউজন ॥ 
কুশ বলে ভরত না বল এ বচন। 
কেমনে যাইবে দেশে এই অল্টজন ॥ 
সাতজন যাক দেশে রামের গোচর । 
বার্তা পেয়ে রাম যেন আসেন সত্বর ॥ 
শুনহ ভরতবীর আমার উত্তর । 

ক্ষান্য় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥ 
মনে ভাব পলাইয়া পাবে অব্যাহতি । 
যত কাল জীবে তব থাকবে অখ্যাঁতি॥ 
থাকবে অপযশ লে পলাইয়া গেলে । 
অনন্ত পৌরুষ থাকে যৃঝিয়া মারলে ॥ 
ভরত বলেন কুশ ইহা মিথ্যা নয়। 


শ্রীয়ামের তেজ বল তাঁর ধনুব্ধাণ । 
হাঁরিলে তোমার ঠাই মাহি অপমান ॥ 


১৫৩ 


কৃশ বলে রাম বাল কত গার্ব কর। 
রাম কি করিবে যাঁদ আজ তুম মর ॥ 
তুমি আজ পাঁড়বে যে আমার সংগ্রামে । 
অতঃপর আসিয়া 'কি কারবেন রামে ॥ 
মোদের সমরে যাঁদ জয়ী হন রাম। 
তবে ব্যর্থ ধার মোরা লবকুশ নাম ॥। 
তোমারে ছাড়িয়াদিলে লব পাছে হাসে। 
বালবেন ভরতে 'কি না মারলে ঘ্রাসে ॥। 
কোন: কালে ভাই মোর মারল লক্ষণ । 
তোমারে মারিতে যে বিলছ্ব এতক্ষণ ॥ 
একবাণ 'বিনা না এীঁড়ব আর বাণ । 
একবাণে ভরত লইব তব প্রাণ ॥। 

ভরত বলেন তব বাঁ্ধ ভাল নয় ৷ 
শ্রীরামের রূপ দেখি তেই বাঁস ভয় ॥ 
কুশ বলে রাম হেন কো" যাঁদ আসে । 
বাহ্যাড়য়া একজন নাহি যাবে দেশে ॥ 
ভরত বলেন কুশ দলে গালাগালি । 
শ্রীরামের নিন্দা কর সাঁহতে না পার ॥ 
শিশু হয়ে কুশ তব এতেক বড়াই । 
আছুক রামের কার্ধয জিন মোর ঠাই ॥ 
'লব লব' বলিয়া যে কর অহঙ্কার । 
লক্ষণের সমরেতে তাঁর বাঁচা ভার ॥ 
লক্ষণের বাণে কারো নাহিক নিষ্তার | 
অবশ্য লক্ষ্মণ প্রাণ লয়েছে তাহার ॥ 
লক্ষমণের বাণে লব যদ্যপি বাঁচিত। 
আ'সয়া তোমারে সে অবশ্য দেখা দিত।॥। 
ভরতের কথা শুনি কুশবীর কয় । 
কোন: কালে লক্ষণের হইয়াছে ক্ষয় ।। 
লক্ষণ লবের বাণে পাইলে নিম্তার ৷ 
না হবে ভরত তবে তোমার সংহার ॥ 
এত বাঁদ দুইজনে হৈল গালাগালি । 
দুইজনে যুদ্ধ বাজে দৌহে মহাবলী । 


১৫৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


[তরাশীকোটি বাণ সে গ্রাঁড়ল ভরত । 
দশাঁদক জলম্ল ঢাঁকল পর্বত || 
ভরতের বাণেতে হইল অন্ধকার । 
দেখিয়া কুশের মনে লাগে চমংকার ॥। 
কুশ বার বাণ এড়ে ভরত সম্মূথে | 
ভরতের যত বাণ কাটে একে একে ॥ 
সব বাণ ব্যর্থ গেল ভরত চিন্তিত । 
ভরত গন্ধক্্ব অস্ন এাঁড়ল ত্বরিত ॥ 
তিনকোট গন্ধব্ব জন্মিল একবাণে । 
কুশ সহ যৃন্ধ করে অতি সাবধানে |। 
গন্ধর্রবের বিরমে কুশের লাগে ডর ৷ 
এড়ল অজয়াজৎ বাণ সে সত্বর ॥ 
গন্ধব্্ব কুশের বাণে হইল সংহার । 
দেখ ভরতের মনে লাগে চমৎকার ॥ 
কুশ বলে ভরত আর কত বাণ এড়। 
এই আম বাণ মার যমঘরে নড় ॥ 
যাঁড়ল এঁষীক বাণ কুশ ষে ধনূকে । 
[সিংহের গঞ্জনে বাণ উঠে অস্তরীক্ষে || 
মহাশব্দ কার বাণ উঠিল আকাশে । 
দোখয়া ভরত ব্যন্ত হইলেন গ্রাসে || 
ভরত কাতর হয়ে উদ্্ধপানে চায়। 
বায়বেগে পড়ে বাণ ভরতের গায় ॥। 
ফুটয়া এাঁকবাণ পাঁড়ল ভরত । 
পৃ্থবাঁতে শতধারে বহে রন্তপ্্রোত ॥ 
ভরত কটকসহ পাঁড়লেন রণে । 

ধেয়ে গেল লব তবে কুশাবদ্যমানে ॥ 
রন্তে রাঙ্গা দুই ভাই করে কোলাকুলি । 
জলে গিয়া যুষ্ধরন্ত ফোলল পাখালি ॥ 
সংগ্রামের বেশ থুয়ে বৃক্ষের কোটরে। 
শন্যহন্তে গেল দৌহে মায়ের গোচরে ॥ 
জানকণী বলেন রে িলদ্য কি কারণ । 
কোন" কার্যে লবকুশ ব্যাজ এতক্ষণ ॥ 


লবকুশ বলে মাতা না জান বিশেষ । 
মৃগয়া করিয়া রাজা গেল নিজ দেশ ॥ 
এতেক প্রমাদ সীতা কিছ? নাহ জানি । 
মথ্যা কহি মায়েরে প্রতারে দুইজনে ॥ 
কোন "চিন্তা নাহ মাগো তোমার প্রসাদে। 
তপোবন রাখি মোরা মুনি-আশীব্বদে & 
িম্ট অন্ন পান দোঁহে কাঁরল ভোজন। 
সুগন্ধ চন্দন মাল্য পঁরিল তখন ॥ 
পরম হরিষে ঘরে রহে দুই ভাই। 

সাত জন পলাইয়া গেল রাম ঠীই ॥ 


লবকুশের সাঁহত শ্রীরামের যুদ্ধায়োজন 
মানগণ মধ্যে রাম বৈসে যজ্জন্থানে । 
হেনকালে সাতজন গেল সেইখানে ॥ 
সাতজনে দৌখয়া যে রাম চিন্তাবান্‌ । 
[জিজ্ঞাসেন ভরত ও লক্ষণ কল্যাণ ॥ 
কৃতাঞ্জাল সাতজন করে নিবেদন । 

[ক কাঁহব রঘুনাথ দৈবের ঘটন | 
প্রমাদ পাঁড়ল প্রভু ভয়ে নাহ কাঁহ। 
সাতজন আইলাম আর কেহ নাহি ॥ 
চারি অক্ষোহিণা পড়ে ভরত লক্ষণ । 
সবেমান্ত্ এড়াইয়া এনু সাতজন ॥ 
দুই শিশু নর নহে বিষ; অবতার | 
তোমার যতেক সেনা করিল সংহার ॥ 
আপাঁন যদ্যপি রাম যুঝ তার লনে। 
জানতে নাঁরবে প্রভু হেন লয় মনে ॥ 
প্রেলোকোর নাথ তুম জগৎ পাঁজত। 
জমিতে নারিবে রণে কহিন্‌ নিশ্চিত ॥ 
শুনিয়া মৃচ্ছত রাম কমল লোচন। 
চৈতন্য পাইয়া রাম করেন ক্রন্দন ॥ 
কোথা কারে গেলে ভাই ভরত লক্ষণ । 
আমারে জাড়য়া কোথা গোলা তিনজন & 


উত্তলাফান্ড 


পৃর্বেতে আমার গ্রাত আছিলা সদয় । 
রণস্থলে গিয়া, ভাই, হইলা নির্দয় ॥ 
শ্রীরামের সব্বঅঙ্গ [ততে নেন্রনীরে | 
ভাগীরথী বহে যেন হিমালয়োপরে ॥ 
[তনভায়ে স্মরণ করিয়া বহুতর । 
বিলাপেন হায় হায় কার রঘুবর ॥ 
আমা লাগি লক্ষণ ষে রাজ্য পাঁর হার । 
বনবাসে গেলা সঙ্গে বৃক্ষছাল পাঁর ॥ 
চতুদ্দশবর্ষ কত দুঃখ পেলে বনে । 
ইন্দ্রজৎ পাঁড়িল তোমার তীক্ষাবাণে ॥ 
লক্ষণের তুল্য ভাই নাহ ন্রিভুবনে । 
হেন ভাই পড়ে মোর ছাবালের রণে ॥ 
ভরতের যত গুণ কাঁহতে না পারি। 
আঁম বনে গেলে হয়েছিল ব্রহ্মচারী ॥ 
চোদ্দবর্ষ দুখ পেয়ে পারল বাকল । 
রাজভোগ এাঁড়গ্না খাইল বৃক্ষফল ॥ 
শিশ;র বিরোধে ভাই গেলা রসাতল । 
এতেক ভাবিয়। রাম হলেন বিকল ॥ 
ভাই মোর শত.ঘন প্রাণের সোসর । 
তব তুল্য বাব নাহ পাৃথবী ভিতর ॥ 
বহু দিন যুদ্ধে আমি মারন রাবণ । 
একাঁদনের যুদ্ধে তুমি মারলে লবণ ॥ 
হেন ভাই পাঁড়ল যে শিশুর সংগ্রামে । 
যে থাকে কপালে তাহা ঘটে ক্রমে ক্রমে ॥ 
নেত্র নীরে শ্রীরামের 'তিতিল বসন । 
সুগ্রীব প্রভৃতি কহে প্রবোধ বচন। 
আপনি, শ্রীরাম, তুম বিচারে পণ্ডিত । 
তোমার ক্রন্দন কড়ু নহে ত উচিত ॥ 
কুদ্দন সম্বর রাম স্থির কর মাতি। 

দই শিশু ধার গিয়া চল শীঘ্রগাত ॥ 
শ্রীরাম বলেন যাই ভায়ের উদ্দেশে । 


৯ 


দুই 'শিশ্হ মারি ষবে শদধি ভ্রাতৃধার | 
অযোধ্যায় ফিরি তবে আমি পুনর্্বার ॥ 
শুনিয়া রাথের কথা সুত্রীব রাজন । 
শ্্রীরামের প্রাত কহে প্রবোধ বচন ॥ 
রাক্ষস বানর আর যত আছে সেনা । 
সাজন করিয়া মার শিশু দুই জনা ॥ 
সুমল্তের প্রীত রাম করেন জ্ঞাপন । 
বাছিয়া সাজাও রথ অপর্্ব দর্শন ॥ 
পাইয়া রামের আজ্ঞা সুমন্ত সারাথ । 
কনকে রচিত রথ আনে শীঘ্রগাত ॥ 
চড়েন পজ্পক রথে শ্রীরাম প্রবীণ । 
শুভযান্লা কাব রাম চলেন দাঁক্ষণ ॥ 
চিল ছাপ্পান্ন কোট মুখ্য সেনাপতি । 
1তন কোটি চলে তাহে মদমন্ত হাতা ॥ 
চাঁলল তিরাশী কোটি শ্রেষ্ঠ তাজীঘোড়া। 
অক্ষৌহিণী সর্তার চলল ভূঁম যোড়া ॥। 
তিন কোটি মহারথাঁ চালল প্রধান । 
সর্বক্ষণ থাকে তারা রাম বদ্যমান ॥ 
মহারথী চাঁলল যতেক রাজধানন । 
পান্রীমন্র সব চলে করিয়া সাজনি || 
শ্বীরামের সেনা ঠা কটক অপার । 
দেখলে যমের লাগে চিন্তে চমৎকার ॥ 
স্রীব অঙ্গদ চলে লয়ে কাঁপগণ । 
গবাক্ষ শরভ গয় সে গন্ধমাদন ॥। 
মহেন্দ্র দেবেন্দু চলে বানর সম্পাতি। 
চালল ছাত্রণ কোটি মুখ্য সেনাপাতি ॥ 
আশী কোঁট বারে চলে পবননন্দন । 
[তন কোট রাক্ষসে চাঁলল বিভীষণ | 
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর | 
আরো কত সেনা যায় যাঁড় চরাচর | 
বিজয় সৃমল্গা নড়ে কশ্যপ পিঙ্গল । 


তিন ভাই গেল যদি আমি আছ কিসে ॥ শিং মহাবল চাঁলল সকল ॥। 


৯৫৬ 


রুদ্রমুখ চলে আর সংরন্তলোচন । 
রন্তবর্ণ মহাকায় ঘোর দরশন ॥ 

রথের উপরে রাম চড়েন সত্বর । 
মহাশব্দ করি যায় রাক্ষস বানর ॥ 
কটকের পদভরে কাঁপছে মোদনী । 
শ্রীরামের বাদ্য বাজে তিন অক্ষোহিণী ॥ 
কৃত্তিবাস কবি কহে অমৃত কাহনী । 
দুই' বালকের তরে এতেক সাজান ॥ 


লবকুশের সাহত শ্রীরামের যুজ্ধ 


কটক হইল পার নদনদ নীীরে। 

জল শুকাইল কটকের পদ ভরে ॥। 
নদী শহকাইয়া মাটি হৈল গণুড়া গুড়া । 
গগন মণ্ডলে লাগে কটবের ধূলা ॥। 
সমরে গেলেন রাম কমল লোচন । 
পাঁড়য়াছে ভরত লক্ষণ শুঘন ॥। 

আর পাঁড়য়ছে ঠা? ছয় অক্ষৌহণী । 
দেঁথিয়া উদ্বিগ্ন বড় হন রঘুমাঁণ ॥ 

লব কুশ দুই ভাই করে অনুমান । 
এই বুঝি সৈন্য লয়ে আইলেন রাম ॥ 
সংগ্রামে পাঁণ্ডত আঁতি 'বখ্যাত শ্রীরাম । 
ইহাকে গাশ্তে পারি তবে থাকে নাম ॥ 
এই য্যান্ত দুই ভাই করে কাণাকাণি । 
হেনকালে আইলেন সীতাঠাকুরাণী ॥ 
জানকী বলেন কবা কর দুই ভাই। 
কটকের মহারোল শুনিতে যে পাই ॥ 
কার সনে কারয়াছ বাদ 'বিসম্বাদ । 
কোন: দনে লবকুশ পাঁড়িবা প্রমাদ ॥ 
উভয়ে করেন সীতাদেবী সাবধান । 
গতি শত আশাব্বাদ করেন কল্যাশ ॥ 
অভাগীর পুর তোরা নিদ্ধনের ধন। 
অদ্ধের নয়ন তোরা নায়ের জীবন ॥ 


কৃ্তিবাসী রামায়ণ 


কায়মনোবাক্যে যদি আমি হই সতাঁ। 
তোসবার যুদ্ধে কারো নাহ অব্যাহতি ॥ 
তোসবার সনে যে আসিয়া করে রণ । 
বাহুঁড়গ়া দেশেতে না যাবে একজন ॥ 
অব্যর্থ সীতার বাক্য নহে অন্যমত | 
যা বলেন যাহারে সে ফাঁলবে নিশ্চিত ॥ 
এতেক বাঁলরা সীতা চঁলিলেন ঘর । 
চরণ বাঁন্দয়া চলে দুই সহোদর ॥ 
রামের সাহত যুদ্ধ করে এই মন । 
সেইমত কারলেন বেশ দুইজন ॥ 
তৃণপূর্ণ বাণ [নল ধনু নিল হাতে । 
যুঝবারে দুইভাই চলে আনন্দেতে ॥ 
যেখানে শ্রীবাম তথা গেল দুইজন | 
[তন রাম এক ঠাই দেখে স্বজন ॥ 
এক বল এক রূপ একই সুঠাম । 

একই বিক্লম সবে দেখে তিন রাম ॥ 
রাক্ষদ বানর আ'দ যত সেনাপাঁত। 
অনুমান করে তারা বুদ্ধে বৃহস্পতি ॥ 
পণ্চমাস গর্ভবতী জানকী যখন । 
সেকালে তাঁহারে রাম করেন বঙ্জন ॥ 
লক্ষণ আনয়া তাঁরে রাখে এই বনে। 
ইহারা সীতার পুত্র হেন লয় মনে ॥ 
সেই গর্ভে হইল যমজ সহোদর | 
প্লিভুবন জয় দুই বাঁর ধনদ্ধর ॥ 
এই কথা রঘুনাথ কার অনুমান । 
নতুবা ইহারা কেন তোমার সমান ॥| 

এ দুয়ের যুদ্ধে, রাম, না দেখি নিষ্তার | 
প্রাণ লয়ে দেশপ্রাত কর আগুসার ॥ 
এই য্যীন্ত শ্রীরামেরে বলে সেনাপাতি। 
হেনকালে নিবেদয়ে সুমঙ্গ সারথি ॥ 
পঞ্টমাস যখন জানকণী গর্ভবতণী । 
হেনকালে তাহারে বাঁজ্জপা রঘুপাতি ॥ 


উত্তরাকাণ্ড 


থুইয়া তাহারে মোরা এই ববাসে। 
আঁম ও লক্ষণ দৌহে ফিরিলাম দেশে ॥ 
অতএব রঘুনাথ এই সেই বন। 

এ দুই সীতার পুত্র হেন লয় মন ॥ 
যমজ সোদর দুই বুঝ এ প্রকার । 
পারচয় লহ প্রভু তোমার কুমার ॥। 
সুমন্সের কথা শুন রামের বিস্ময় । 
উভয়ের কাছে 'গিয়া দেন পারচয় ॥ 
র[জা দশরথের তনয় আম রাম । 
তোমরা আমার মত ধর রূপ শ্যাম ॥ 
তেঞ্জ ধর আমারি আমারি ধনুর্বাণ। 
আকৃতি-প্রকীতি দোঁখ আমারি সমান ॥ 
পরাক্রম আমারি না হয় অন্য জ্ঞান । 
অতএব কাঁহ আম বলহ বিধান ॥ 
তেই সে কারণে আম পাঁরচয় চাই। 
পারচয় দেহ কে তোমরা দুই ভাই ॥ 
পাঁরচয় দেহ ?কবা আমার নন্দন । 
এমন হইলে আম না কাঁরব রণ ॥ 
না জানিয়া মারব কি আপন তনয় । 
যাবৎ না লই প্রাণ দেহ পাঁরচয় ॥ 


শুনিয়া সে কথা দোহে করে কাণাকাঁণি। 


কেমনে বাঁলব নাম বাপে নাহি চিনি ॥ 
আজি গিয়া জিজ্ঞাসব জননীর ঠাই । 
কার পুত্র আমরা যমজ দুইভাই ॥ 

দুইভাই যুন্ত করে কেহ নাহ শ্দনে । 


ডাঁকয়া রামেরে বলে তঙ্জরনে গল্জনে | 


এতদিনে অবোধের পনে দরশন । 
পারচম় দলে হবে কোন: প্রয়োজন ॥ 
পৃত্র হয়ে পিত্‌সনে কেবা করে রণ । 
আপনার পূন্ন বাল ভাব মনে মন ॥ 


আমা দৌহে দৌঁখয়া যে কাঁপলে অন্তরে । 


পার্স তেকারণে চাহ বারে বারে ॥ 


১৫% 


তোমারে কহিব যে শুন অবোধ শ্রীরাম । 
বড় ভয় পাও তুমি কাঁরতে সংগ্রাম ॥ 
দুইভাই চতুর না জানে পত্নাম। 
ভাণ্ডাইল ছল কাঁর বুঝল শ্রীরাম ॥ 
পারচয় নাহল হইল গালাগাল । 
স্বসৈন্য বেড়ে লবকুশ মহাবলা ॥। 
শ্রীরাম বলেন নাহ 'দিল পরিচয় । 
সাবধানে যুঝ সৈন্য না করিহ ভয় ॥ 
আমার ছাপ্পান্নকোট মৃখ্যসেনাপাঁত । 
গিতনকোট আমার যে মদমত্ত হাত ॥ 
আছয়ে 'তিরাশীকোটি শ্রেম্ঠজাঁত ঘোড়া । 
অক্ষোহিণী সত্তার কটকে পৃথবীজোড়া || 
সুগ্রীব ও অঙ্গদের আছে কোট সেনা ॥ 
যার ষুদ্ধে দেবদৈত্য কাঁপে সব্ব্জনা ॥ 
ভল্লক অসংখ্য আছে রাক্ষসবানর | 
আমার অনেক ঠাট কটক বিশ্ুর ॥ 
এতেক কটক পড়ে যাঁদ আজ রণে। 
তবে অপযণ মোর ঘহাঁষবে ভুবনে ॥ 
বাছয়া বাছিয়া বাঁর দেহ চারাভিতে । 
বেড়ো যেন দুইশিশু নারে পলাইতে ॥ 
মান্মগণসহ রাম করেন মল্রণা । 
বাছয়া কক দল চারিভিতে খানা ॥ 
হন্তাঁঘোড়া চালাইল প্রথমত রণে। 
বিপক্ষ মরুক ঘোড়াহাতীর চাপনে ॥। 
পাইয়া রামের আজ্ঞা কটকের ত্বরা । 
চালায় প্রথম রণে হাতা আর ঘোড়া ॥ 
রাহৃত মাহুত ধায় শিশু ধারবারে । 
দুইভাই দুইভতে ধনুব্বাণ ষোড়ে ॥ 
লব বলে কুশভাই হ্যান্ত কর সার । 
রামসৈন্য কাটিয়া কারব চুরমার ॥ 
দুইভাই কুঁপিয়া ধনূকে বাণ যোড়ে। 
হস্তঘোড়া কাটিয়া গগনে বাণ উড়ে ॥ 


১৫৮ 


লব এাঁড়লেক বাণ নামেতে আহাতি । 
একবাণে কাটিয়া পাঁড়িল কোটি হাতা ॥ 
কুশবাণ এড়িল নামেতে অ*্বকলা । 
কাটিল তিরাশীকোটি তুরঙ্গের গলা ॥ 
চাঁরিভিতে সৈন্য যুঝে লবকুশমাঝে । 
নানা-অস্ত লইয়া সে দুইভাই যুঝে ॥ 
সৈন্য দেখি দুইভাই ভাবত অন্তর । 
কেমনে মারিব ঠাট কটক বিস্তর ॥ 

এত সৈন্য লইয়া যুঝিতে এল রাম । 
ইহাকে মারতে পার তবে রহে নাম ॥ 
সতাঁপুন্ন হই যাঁদ থাকে মুনিবর । 
এখাঁন মারিয়া পাঠাইব যমঘর ॥ 
মুনির আসে হয় সব্্বন্র কল্যাণ । 
সঞ্ধান পাঁরয়া লবকুশে এড়ে বাণ ॥। 
ষটচক্র বাণ লব পূরিল সন্ধান । 
তিভুবন যুঝে যাঁদ নাণহ ধরে টান ॥ 
কুশের প্রধান বাণ বেড়াপাক নাম । 
বেড়াপাক বাণে কুণ পারল সন্ধান ॥ 
হেন বাণ দুইভাই যুড়ল ধনুকে । 
সন্ধান পুরিয়া এড়ে উঠে অন্তরীক্ষে ॥ 
1সংহের গজ্জনে বাণ তারা যেন ছুটে 
সন্তর অক্ষৌহণী সেনা দুইভাই কাটে ॥ 
নমরে আসিয়াছল ভল্লঃক বানর । 
হাতে কার কেহ গাছ কেহ বা পাথর ॥ 
সংগ্রীব অঙ্গ যুঝে বার হনুমান । 
কোটি কোটি সেনাপতি ফুঝেসাবধান || 
রাক্ষস ভল্লুক কাঁপ রূপে ভয়ঙকর । 
নানা অস্ত এড়ে তারা পাদপ পাথর || 
রাক্ষস বানর আর যতেক ভল্লুক । 
নিরখিয়া কুশলব করিছে কোতুক ॥ 
লব বলে কুশভাই শুনহ বচন ।। 

দেখ দেখ কটকের বিকট বদন ॥ 


কৃত্তিবাসণ রামায়ণ 


হেন সব মূখ কভ্‌ নাহ দেখি আর । 
দোঁখতে শরীর যেন পর্্থত আকার ॥ 
বানর ভল্ল্‌ক বাঁর যুঝিছে বিস্তর । 
নানা অস্ত্র এড়ে তারা পাদপ পাথর ॥ 
রাক্ষসেরা বাণ এড়ে পূরিয়া সন্ধান । 
লবকুশে দৌঁখয়া না হয় আগয্লান ॥ 
লব বলে কুশভাই কার মুখ চাই। 
বিকট কটক মার পাড় দুই ভাই ।। 
সেই 'দিকে দুই ভাই পূরিল সন্ধান । 
সন্ধান পৃরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥ 
বাণে বিদ্ধ রাক্ষস বানর যত পড়ে । 
যেমন কদলী বৃক্ষ পড়ে মহাঝড়ে ॥ 
লব বলে কুশের কি শিক্ষা চমৎকার । 
রাক্ষদ বানর আদ পাঁড়ল অপার ॥ 
পরে যুদ্ধে আইলেন সংগ্রীব বানর | 
দ্বাদশ যোজন আনে পর্বত সত্বর ॥ 
ক্রোধভরে পর্বত উপাড়ে দুই হাতে । 
ইচ্ছা করে মারে লব কুশের শিরেতে ॥ 
বাণে কাটি লব কুশ করে খান খান । 
আর বাণে সূগ্রীবের লইল পরাণ ॥ 
তবে ত অঙ্গদ বার আইল সত্বরে । 
ধারবারে চাহে দৌহে আপনার জোরে ॥ 
এতেক ভাবিয়া বার লাফ 'দিয়া যায় । 
লব কুশ বাণ এড়ে পড়ে তার গায় ॥ 
পাঁড়ল অঙ্গদবীর সেইবাণ খেয়ে । 
হনুমান আইলেন হাতে গদা লয়ে ॥ 
পর্বত এাঁড়ল লবকুশের উদ্দেশে । 
বাণে কাঁট লব কুশ উড়ায় আকাশে । 
কুশ বাণ মারে তবে হনূর উপরে । 
মূচ্ছিত হইয়া হন পাঁড়ল সমরে ॥ 
দাখয়া হনূরদশা অপর বানর । 

ঘাসে পলাইয়া যায় হইয়া কাতর ॥ 


উত্তরাকাম্ড 


বেড়াপাক বাণ কুশ পৃরিল সম্ঘান । 
বেড়াপাকে সবাকার লইল পরাণ ॥ 
রাক্ষস ভল্লঃক আর পড়ে কাঁপগণ । 
এড়াইল সে সবার মধ্যে তনজন ॥ 
অমর বাঁলয়া বাঁচে সেই তন বার । 
দুই কটকের রন্তু বহে যেন নীর ॥ 
রন্তেতে ভাসিয়া নদী হইল পাথার । 
দেখিয়া রামের মনে লাগে চমৎকার ॥ 
আ'ছল ছাগ্পান্ন কোটি শ্রীরামের সেনা । 
হন্তী ঘোড়া ঠাট তার নাহ একজনা ॥ 
শ্রীরামের সেনাপাঁত বীর মহামাত । 
[গয়হল রণস্থলে সৈন্যের সংহতি ॥ 
শ্রীরামের আগে কহে কাঁর যোড়হাত । 
প্রাণ লয়ে দেশেতে চলহ রঘুনাথ ॥ 
যাঁদ, রঘুনাথ, দেশে করহ গমন । 
তবে ত সবার রক্ষা নতুবা মরণ ॥ 
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ যে যম । 
তিভুবনে বার নাহ এ দোহার সম ॥ 
শ্রীরাম বলেন আম এন. সৈন্য সাথে । 
সব সৈন্য মজাইয়া যাইব কি মতে ॥ 
মজাইয়া সর্বস্ব কেমনে যাব ঘর । 
সাবধানে ষুঝ সৈন্য না করিহ ডর ॥ 
সেনাপাঁতি সকলে রামের আজ্ঞা পায় । 
ধনুর্বাণ হাতে কার যুঝিবারে যায় ॥ 
একবারে সব সৈন্য পূরিল সশ্ধান। 
সন্ধান পৃরিয়া এড়ে চোখ চোখ বাণ ॥ 
কোটি কোট চোখ বাণ সেনাপাঁত এড়ে । 
লবকুশে নিরাখয়া আগ নাহি সরে ॥ 
সেনাপাঁত সকলে লাগে চমৎকার । 
পলাইয়া সব সৈন্য হৈল ছন্রাকার | 
সেনাপাঁত ভঙ্গ দিল লবকুশ হাসে । 
ওাক 'দরা শ্রীরামেরে বলে লবকুশে ॥ 


১৫৯ 


যুদ্ধে ভঙ্গ দিল তব যত সেনাপাঁত । 
হেন ঠাট কেন, রাম, আনহ সংহতি ॥ 
পাইয়া শ্রীরাম লঙ্জা করেন উত্তর । 
যায় যাক ঠাট আমি আ'ছ একেশ্বর || 
আমি আছি একাকী তোমরা দুইজন । 
একবাণে পাঠাইব যমের সদন ॥ 
1তনজনে এত যাঁদ বচসা হইল । 

সে সকল সেনার্পাত আবার আইল ॥। 
চারাদিক ছেয়ে লব কুশেরে বোঁড়লে। 
নিরাঁখয়া লব কুশ আঁগ্নহেন জ্বলে ॥ 
সেনাপতি সকলে ধনুকে যোড়ে বাণ । 
লবকুশে দৌঁখয়া নাহয় আগয়ান ॥ 
সেনাপাঁতিগণের যতেক অস্ত্র ছিল । 
ফুরাইল সব বাণ তৃণ শূন্য হৈল || 
সেনাপাতিগণে রণে করিল বিরথ। 
বলে লব কুশ সেনাসকলের প্রাতি ॥ 
তোমা সবাকার যুদ্ধ হৈল অবসান । 
মোরা দুইভাই পুরি এখন সন্ধান ॥ 
এঁড়লেক বাণ গোটা তারা যেন ছুটে । 
সেনাপতি ছাঞ্পান্ন কোটি মাথা কাটে ॥ 
বাসুক তক্ষক যেন বাণের গঙ্জন। 
পাঁড়িল সকল সৈন্য নাহি একজন || 
পাঁড়ল সকল সৈন্য নাহক দোসর । 
সবেমান্র শ্রীরাম আছেন একেশ্বর ॥ 
চিন্তা করয়ে শ্রীরাম হইয়া উদাস। 
ডাক দয়া লব কুশ করে উপহাস ॥ 
সব্বলোকে বলেতোমা ধার্মিক শ্রীরাম । 
অলাক্ষতে তুমি যত কাঁরলা সংগ্রাম ॥। 
দুইজনের প্রাত যাঁদ তিনজন রোষে । 
ধম্মনাশ হয় মরে আপনার দোষে ॥ 
হস্ত ঘোড়া ঠা কটকের নাহি সংখ্যা । 
সতীপন্ন আমরা যে তেই পাই রক্ষা | 


১৬০ 


কহেন শ্রীরাম কিছু হইয়া লাঁজ্জত । 
তোমরা যে কিছু বল নহে অনুচিত || 
পৃথবামণ্ডলে আমি রাজচক্তবন্তাঁ | 
না জানি কতেক ঠাট আইল সংহতি॥। 
আমারে জানতে কে পারে ভুবনে । 
পুত্র বিনা আমাকে নাহিক কেহ জিনে॥। 
আমার পূুগ্রের স্হানে আছে পরাজয় । 
পিতাকে 'জানতে পত্র পারে শ।স্বে কয় || 
আমার আকৃতি দেখ তোমরা দুজন । 
মম পূত্র হও যাঁদ না করিহ রণ ॥ 
পাঁরচয় দেহ 'িবা আমার নন্দন । 

লব কূশ বলিয়া তোমরা দুইজন ॥ 
রাবণ দূজ্জঁয় বীর ছল লগকাদেশে । 
আমার সহত রণে মারল সবংশে ॥। 
শুনিয়া রামের কথা দুইভাইহাসে । 
ডাক 'দিয়া শ্রীরামেরে বলে অবশেষে ॥। 
শুনহ তোমারে বাল অবোধ শ্রীরাম । 
বড় ভয় পেলে তুমি কারতে সংগ্রাম ।। 
পূত্র পুত্র বাঁলয়া চাহছ পারচয় | 
হেন বুঝি সমর কাঁরতে ভয় হয় ॥ 
কোথা শুনিয়াছ তুম পিতাপত্রে রণ । 
আপনার পুত্র বাল ভাব মনে মন ॥ 
রণেতে পাঁন্ডিত তুম নজে মহারাজ । 
বারে বারে পুত্র বল নাহি বাস লাজ ॥ 
রাবণে মাঁরয়া কত আপনা বাখান । 
পাঁড়লে বীরের হাতে ভালমতে জান ॥| 
আঁধক ?ক কব রাম শুনহ উত্তর | 
ক্ষা্ুয় হইয়া কেন হইলা কাতর ॥। 
আমরা মুনির পযন্র সেইমত বল। 
তুম ত ধরণীপাঁতি কেন কর ছল ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন বাঁল লব কশ। 
বালকের সহ যুদ্ধে কি হবে পৌরুষ ॥ 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


তোমা দৌহে দৌঁখ যেন আমারআকৃতি । 
পরিচয় না দিলে তোমরা অজ্পমাত ॥ 
কটক পাঁড়ল আ'ম না যাইব দেশে । 
অবশ্য করব রণ যেবা হয় শেষে ॥। 
আমার সাঁহত যুদ্ধে কারো নাহ রক্ষা । 
এখনি দেখাই যত অস্ত্রের পরাক্া ॥ 
পিতাপুত্রে গালাগালি কেহ নাহি 'চিনে । 
গালাগালি মহাযুদ্ধ বাজে তিনজনে || 
মহাক্রোধে রখুনাথ পূরেন সন্ধান । 
দুইশিশু উপরে এড়েন মহাবাণ || 
নানা-অস্ত্র এড়েন শ্রীরাম কোপান্রিত | 
মহাব্প্ত লব কূশ পলায় ত্বারিত | 
দুইভাই পলাইল রাম পান আশ । 
তাঁহার বাণেতে গিয়া ছাইল আকাশ ॥ 
অন্ধকার সংসার হইল সেই বাণে। 
আগ হৈয়া যুঁঝতে না পারে দুইজনে ॥। 
এইমত দুইভাই গেল পলাইয়া । 
গিলাপ করেন রাম রথেতে বাঁসয়া ॥ 


শ্রীরামের বিলাপ 


হার হরি ক্ষুণ্ন মন দৌঁথয়া অদ্ভুত রণ 
ভূঙ্লিতে বাঁসিয়া রঘুনাথ । 

ভ্রাতৃমৃত্যু সৈন্যধংস পরাভূত রঘুবংশ 
শোকানলে হয় অশ্রুপাত ॥ 

দেব যাঁদ হয় বাম সিদ্ধ নহে কোন কাম 
যজ্ঞ হৈল সংহার কারণ । 

তখাঁন জানিল মন জানিতে নারব রণ 
যখান পাড়ল শতুঘন ॥। 

সুদিন কাঁদন দুই বিধাতার সৃষ্টি এই 
এবে সেই বীর হনুমান । 

ষে গন্ধমাদন আনে কুম্ভকর্ণে জনে রণে 
লোটায় শিশুর খেয়ে বাণ ॥ 


উত্তরাকাস্ড 


আং্্রীব প্রভাত বলে সহায় সাগর জলে 
মহাযুষ্ধ কৈল লঙ্কাপুরে । 

হেন জনে শিশু মারে অঙ্গদ দেবেন্ুমরে 
এত করাইল দৈব মোরে ॥। 

কত ব্রহ্মবধ কৈনু যজ্তরমধো ভস্ম দিন 
পাতক কারন কত আর । 

কত বড় নাম ছিল দশ্ডমধ্যে ভন্ম হৈল 
পরাভব হইল আমার ॥৷ 

যে বংশে সগর রাঙা রঘ্‌বীর মহাতেজা 
ভগীরথ বেণ মহাশয় । 

হেন বংশে জনাময়া না করি বংশের ক্রিয়া 
দিনে মোনে মুনির তনয় || 


মরিল যে তিনভাই মিন্রবর্গ কেহ নাই 
যে সবারে আনলাম রণে । 
মরিল যাহার পাঁত অনাথা হইল সত 
অকীর্ত রহিল এ ভুলনে |! 
বিধাতা 'নদ্র হয়ে এএ বড় বাড়ইয়ে 
সবর্বনাশ করিলেক শেষে । 
হায় হায় ? হইল বংশে কেহনা থাঁকল 
পাথবী পরল অপযশে ॥| 
মাতৃগণ আছে ঘর প্রাণ 'দবে অনাহারে 
শনুগণে নাশিবেক পুরী । 
অযোধ্যা1কত্কন্ধ্যালগকা হইলজীবনশগুকা 
পতিহীন ইল সংবর্গাশী || 
সূর্যযবিনাদবানহে জল বিনা মৎস্য দহে 
অরাজক পুর সংহার | 


এই সে থাকল দুঃখ না দৌখবন্ধুরমূখ 


কোথায় রাহল পারবার ॥। 


দরিয়া যায় বক না দেখি সীতার মহখ 


মাঁজল যে অযোধ্যার রাজ্য । 
ডাঁরভাই একমাসে মারলাম একদেশে 
প্রতিকূল ৰিধির এ কার্ধয ॥। 


১৯ 


১৩১ 


দুই শিশু যমসম নর বাল কার শ্রম 
কৃম্ভকর্ণ 'কম্বা দশানন । 
জাতস্মর দুইজন কাঁরতে আইল রণ 
পৃশ্্ববৈর কারতে সাধন ॥ 
কিম্বা সে দূষণ খব হইয়া আইল নর 
পূর্ববৈরী করিতে সংহার । 
মারিল সকলঙজ্গনে সুশ্থরীব শ্রীবভীষণে 
যত সব সূহ্ৃদ আমার ॥। 
সুহ্ধদ আ'ছল যারা সবে গতপ্রাণ তারা 
আর কারে কাঁরব সহায় । 
আজি শশৃদ্বয়ে মার অথবাআপান মার 
তবে হ্্রধন্্ম বক্ষা পায় ॥। 
আজ দুইশশৃমারি সেরক্তে তপণ করি 
তবে আম রঘ.বংশ হই । 
যুঝিব শিশুর সনে এই দাঁড়াইনু রণে 
নাহ দোখ পাত ইহা নই ॥। 
এতেক ভাবিয়া মনে শ্রীয়াম চলেন রণে 
জাঁবনেতে হইয়া হতাশ ' 
রামায়ণ সুধাভাপ্ড তাহার উত্তনাকাণ্ড 
গাইল পণ্ডিত কৃত্তনাস ॥ 


লব কুণের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের 
পরাজয় 


কুশ বলে লব তুমি মোর জেষ্ঠভাই । 
হারিয়া কি পল'ইব মোরা রাম তই || 
একেবারে দুই ভাই কাঁরব সংগ্রাম । 

চল ঝট মারি গঠত়। আমতা শ্রীলাম 11, 
কুশ হৈতে অস্ত শিলা লব ভাল ধরে । 
এড়য়া চিকুরবাণ দিক আলো করে ॥ 
লবের বাণেতে ব্যর্থ শ্রীরামের বাণ । 
আকাশেতে জবলে আগ্ন পব্ৰতি সমান ॥ 


১৬২ 


লবের বাণেতে সব অন্ধকার ঘুচে । 
সন্ধান পৃরিয়া গেল শ্রীামের কাছে ॥ 
একেবারে দুই ভাই পৃরিল সন্ধান । 
বাণের প্রতাপ দোঁখ পাছু হন রাম ॥। 
ক্ষণে রাম আগ হন ্ণে দুই ভাই । 
বাণের ঠনঠান শান লেখাজোখা নাই ॥। 
হইল রামেব বাণে ক্লান্ত দুই জন । 
শঞ্কান্বিত লব কুশ ভাবে মনে মন ॥ 
যে অস্ত্র বোড়েন বাম কারয়া শৃঙ্খলা । 
লব কুশের গলে সে হয় পদম্পমালা ॥। 
লব কুশ দুই ভাই মেবে অস্ত ফেলে। 
পামের চরণ ব।প প্র শ গা তালে । 
এইরূপে পিঙাপুত্রে বাঁজল সমব । 
স্বর্গেতে কৌতুক দেখে যতেক অমর ॥ 
কেহ ক।বে নাহি পাবে সমান উভয় । 
পিতার সদৃশ পুত্র কেহ ছোট শয় ॥। 
দুই দিকে দ.ই ভাই রাম একেশ্বব । 
বাণে বিদ্ধ হযে বাম হইলা কাতব ।। 
নানা অস্ত্র দুই ভাই এড়ে দুই ভি । 
কোন্‌ দিক রাখবেন শ্রীবাম 'চান্তত ॥। 
চাঁহতে লবের পানে কুশ এড়ে বাণ 

লব বিন্ধে যদ্যাপ কুশেব পানে চান | 
একেবাবে দুই ভাই পাঁবল সম্ধান || 
মূচ্ছিতি হইযা ভূ পড়া শ্রীবাম || 
পূক্রের “নব্ব্ধ যেই আছে বর্ণ । 
সমা পূ ঘ্রল হাতে হাঁবস্বন বাপ || 
লব এ'ড়.লক বাণ নামে অস্কলা । 
ধনূর্বাণসাহত প্রামের বন্ধে গলা || 
কূশ বাণ এাড়ল অন্য়াজং নাম । 
বুকেতে বাঁজয়া ভূমে পাঁড়লেন রাম ॥ 
ছটফট করে রাম প্রাণমান্র আছে । 

শীত্র গেল দূইভাই শ্রীরামের কাছে ।। 


কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


নাঁড়তে নারেন রাম বাণে অচেতন । 
লবকুশ কাঁড় লয় গায়ের আভরণ ॥ 
কানের কুপ্ডল নিল মাথার টোপর । 
[নল হাব কেয়ৃব হ্যতের ধনুঃশর ॥। 
সংগ্রামের বেশ কাড় লয় দুইভাই । 
অস্্ শস্ত্র ধনুব্্বাণ কিছু ছাড়ে নাই ॥ 
হনুমান জাম্বুবান উভয় অমর । 
দুইজ্ঞন নাহি মবে শত মন্বন্তর ॥ 
উঠ্চিবার শান্ত নাই বাণে অচতন । 
সেই পথ দিয়া লব কুশেব গমন ॥ 
ষাইতে দৌঁখল পথে বানব ভল্ল.ক । 
ম্খ দোঁখ উভয়ের ঝঁড়ল কৌতুক ॥ 
সাঙ্গ বান্ধি উভগ্নকে লইলেক ঈকন্ধে । 
বণজয়ী দুইভাই চলল আনন্দে ॥ 


সীঁআব্র নিকট লবকুশের বখ্ধবার্তাকখন 
সগতার বিলাপ ও প্রাপত্যাগের সং্করপ 


সওর দিবস দুইভাই গেল ঘব । 
কান্দিয়া জানকীদেবী অত্যন্ত কাতর ॥ 
হনৃমান জান্বনবান দুজ্জয় শরীব । 
দ্বারে না সান্ধায তেই থুইল বাহিব ॥ 
একদৃস্টে জানকা চ।হেন কাব ধ্যান । 
হেনক।নে দুইভাই গল সেইস্ছান ॥ 
দেোঁখযা জানকা হইলেন উতরোলাঁ । 
দুইভ'ই' লইল মায়েব পদধূলি ॥ 
দুইভাই বাঁসল মাষেব বিদ্যমান । 
যুদ্ধ কথা কাহতে ল।'গিল তাঁর স্থান ॥ 
শ্রীরাম লক্ষ্মণ যে ভরত শন্নুঘন । 

এ লবার সাঁহত কারন? বহু রণ ॥। 
বহু অক্ষৌহিণী সেনা ভাই চারিজন । 
বাহাঁড়য়া দেশেতে না কারল গমন ॥ 


উত্তরাকাস্ড । 


এসেছিল যত সেনা কেহ তার নাই । 
কাঁহ সে অপূর্ব কথা শুন মাতা তাই॥ 
দূজ্জয় দুইটা জন্বু এনোছ বান্ধিয়া । 
দ্বারে না আইসে মাগে। দেখহ আসিয়া ॥ 
ধনুর্বাণ আনয়াছ রিখধর সাজন | 
এই দেখ এনেছি রামের আভবণ ॥ 
দে!খয়া জানকা দেবী চানযা তখন । 
1শিরে কাব করাঘাত করয়ে বোদন ॥ 
হায় হায় কি কারণি ওরে লবকুশ । 
1পঠৃহত)। কাঁরয়। ক বাখাপ পৌবুষ ॥ 
কোনখানে মারলি সে কমলংলাচনে । 
বট চল পাড় গয়া প্রভুর চরণে | 
কেমনে দোখব গগয়া শ্রীরামল ক্মণ | 
কেমনে 7"খব হস ভরতশন্ুঘন ॥ 
কোনখানে হয়েছিল সমর প্রসঙ্গ । 
শৃগালকুঞ্জর পাছে স্পর্শে প্রভু-অঙ্গ |। 
ধাইয়া যায় সীতাদব কেশ নাহ বান্ধে। 
তাঁর পিছু শিরে হাত দুইভাই কাণ্দে ॥ 
সীঁত। আস বহর পেখন 'বিদামান । 
হঞ্তপদ বান্ধা হনূমান জাদ্বুবান ॥। 
মৃতপ্রায় অচেতন বহে মাত শবাস । 
দেখিয়া সাঁতার মনে হইল হুতাশ ॥ 
জানকী বলন, লব, কি কারাল কন্ম । 


তোণা 1541 শিখষ। ন।শি লজাতধন্র্স ॥ 


তোমা হেতে জোও্প,্ হয় হনুনান । 
এই হনুমান মোর দিলা প্রাণদান ॥। 
বানর হইয়া গেল সাগরের পার | 
হনুমান-পৎ্র মোরে করেছে উদ্ধার | 
ইহারে কাঁরলি বধ অবোধ বালক । 
শুনিলে এ সব কথা কি কাহবে লোক ॥ 
ণপতা পিতৃব্যের তোরা বাঁধাল জীবন । 
বিষপান কারি প্রাণ ত্যজিব এখন || 


৬৩ 


এখান মারব আম প্রভূর সাক্ষাতে । 
কঙ্পঙ্ক না ল্‌কাইবে ঘূৃঁষিবে জগতে ॥ 
কোথায় মা'রাঁল তাঁরে বট চল দোখ। 
এতক্ষণ প্রাণ আর কার তরে রাখ ॥ 
অশ্রুজতল জ।নকীর তাঁতল বসন । 
লব কুশ প্রাত কত করেন ভংসন ॥ 
শীঘ্র, লবকুশ, এই ঘুচাও বন্ধন । 
হনূমান জান্বুবানে করহ মোচন || 
পাইয়া মায়ের আজ্ঞা ভাই দুইজন । 
খসাইন উভয়ের সে দৃঢবজ্ধন ॥। 
উঠয়া বাঁসল জাম্বুমান-হনুমান । 
কাঁহলেন সীতাদেবী আস বিদাগান ॥ 
এক সত্য, হন-মান, কাঁরহ পালন । 
কারো &।ই না কাহও এ স্ব বচন || 
তোমার রামের পূত্র এই দুইভাই । 
না 'চানল কাঁরল যুদ্ধ ক্লোধ করো নাই ॥ 
যান সীতা মাঁণহাবা ভজাঙ্গনী প্রায় । 
রুদ্দন কাঁরিয়া তাঁর পি.ছ দোঁহে যায় ॥ 
শ্রীবামউদ্দেশেতে চলেন তিনজন । 
উপ্পা্ছিত হইলেন যথা হেল রণ ॥ 
দেখিলেন সংগ্রামে পাঁড়য়া চারজন । 
শ্রীরাম লক্ষণ শ্রীভরত শন্রুঘন | 
হন্তীঘোডাঠাট কত পচেছে অপার | 
দঁখয়া ত জানকাঁ করেন হাহাকার ॥। 
ক। ৩ব হইবা লতা করেন কু্দন । 
রামের চরণ ধার কহেন তখন ॥ 
হইয়া তোমার পুত্র মারল তোমারে । 
এ কেবল ঘটে স আমার কম্মফের ॥ 
মন্দর তোমার বাণে নাহি ধরে টান। 
ছাবালের বাণে প্রভ্‌ হারাইলে প্রাণ ॥। 
সব্বলোকে বলিতেন আবিধবা সাঁতা | 
আমারে বিধবা করে কেমন বিধাতা ॥ 


১৬৪ 


অগ্নিতে প্রবেশ করি ত্যাঁজব জীবন । 
জন্মে জন্মে পাই যেন তোমার চরণ ॥। 
শিরে হাত লবকুশ করিছে। ক্রন্দন । 
মায়ের চরণ ধার বাঁলছে বচন |! 

দ্ষমা কর, জনন গো, না কর ক্রন্দন । 
মাঁজলাম তবদোষে মোরা তিনজন ॥। 
তুমি না বাঁলেল মাতা রাম হন পিতা ৷ 
আপনার দোষে এত হইলে তা্পিতা || 
পিঙবধ করিয়া পাইনু বড় লাজ । 
আঁগ্নতে পুঁড়য়া মরি প্রাণে নাই কাজ ॥ 
এই হহাপাপে আর নাহিক নিগ্তার । 
আনতে পঞড়য়া আজ হইব তর্গার || 
সাঁতা বলে আগে তগ্ন বারব প্রবেশ । 
যাহা ইচ্ছা তাহাই করিও ভাবশেষ ॥। 
[িতনজন গেলা তারা মমুণার তীরে । 
[ওনকুণ্ড কাঁটিলন দই সাহাব ॥| 
তাহাতে আ'নষা কাম্ঠ জ্বালিল অনল । 
জহালয়া উল আঁগ্ন গগ-১ণডল ॥। 
ঈনান কাব ”ললন পাক ন্সন । 
প্রদাদিণ করিলেন অ'গ্র তিনতন |! 


বাল্মোকির আগমন ও সসৈন্যে 
শ্রীরামচন্দ্রের প্রাণদান 


চিন্রবূটপর্র্বতে বালমীকি তপোধন । 
দেখিয়া আঁগ্ন ধূম ব্চিলিত মন ॥ 
রক্ডেতে তপপণ কব ম্নব বিচ়্। 
তর্পণ করেন সব যেন রত্তঃয় ।' 

মুন বলে লঘকুশ পাল প্রমাদ । 
দেশেতে চলেন মুনি করিয়া বিষাদ ॥। 
ছমাসের পথ এল চন্ষুর নিমেষ । 
গিনজনে দেখে আপ্প করিছে প্রবেশ ॥। 


কৃতিবাসী রামায়ণ 


অগ্রিকুষ্ড জবালিয়াছে মহামনি দেখে । 
হেনকালে গেল মুনি সাঁতার সম্মৃখে ॥ 
গৃঁধনী শকুনি আর শৃগালের রোল । 
তপোবনে বাহিণ্ছে রন্ডেব 'হল্লোল ॥। 
দেখিয়া সীনার প্রীতি 'জিজ্ঞাসেন মুন । 
প্রমাদ পড়ল কিবা ক সীতা শুনি ॥ 
জানকী ঝ'লন, প্রভু, না জান কারণ । 
লব কুশ তোমার করিল মহারণ ॥ 
পাঁড়লেন তাহা, রাঘব চারজন । 
শ্রীরাম লম্ম রণ শ্রীভরত শনুঘন || 

বেমনে কাঁহব কথা মুখে না আইসে। 
[পিতব্ধ বরিলেব লব আর কুশে || 
এতদিনে ভাল 'ছিনু তোমার প্রসাদে । 
ধনবদ্যা শিখায়ে যে পাঁড়নু প্রমাদে ॥। 
তুমি নিজে "দলে মুন নানা-অস্বরিক্ষা | 
[ভুবন য্.ঝ যাঁদ কালো নাহ বদন ॥। 
আপন শ্রী ঘ.নাথ ভূবন দিনে । 
[শিশু হয সে পাম ঠিজনে দ ইজনে | 
ঘেনাথ বিনা মোর না রবে জীবন । 
আগ।তে প্রণেশ হাই কাব "নজন ॥। 
বালমীকঝলন, সীতা, না ত্যজ জীবন । 
বাঁচি'্বন এখন বাখ্ব চাটিজন ॥। 

শ্রীবাম লদ্ মণ শ্রীভব্ত শত্র্ঘন । 
উঠবেন পাঁড়য়াছে আর যত জন ॥। 
দ্মা দেহ, জান।ক, তোমারেবালি আম । 
দুই পুত্র লইয়া আশ্রমে চল তুম ॥ 
জানকী বলেন দৌঁখ প্রভুর চরণ | 

তবে , আশ্রমে আমি কাব গমন ॥। 
এতেক শুনিয়া মনি বাঁসলেন ধ্যানে । 
্রভুবনে যত কথা মুনি সব জানে ॥ 
তপোবনে কুণ্ড আছে মৃত্যুজীব 1 ভল। 
মুনি ধ্যান কারয়া সে জানিল সকল |। 


উত্তরাকাণ্ড 


মূনি বলে শিষ্য শুন আমার বচনে । 
এই জল ছড়াইয়া দেহ তপোবনে ॥ 
মৃত সৈন্য পাঁড়ঘ়্ছে যত যত দরে । 
তত দূরে ছড়,ইয়া দেহ এই নীরে | 
একমন্ত্র পাঁড় জল দিলা মহামূনি । 
তপোবনে ছড় ইব্না দলেক তখান ॥। 
কঠকের গায়েতে যতেক জল।গে ছড়া । 
অসংখ্য কউক উঠে দিয়া অঙ্গস্াড় ॥। 
মৃত্যুজীব জল যাঁদ হৈল পত্রশন | 
শ্রীামলক্মণ আদি উঠিলা তখন | 
উঠিল ছাপ্পান্ন,কাটি মুখ্যসেনাপাঁত । 
িনকোটি উঠঠলেক মদনত্ত হাতা ॥ 
উল তিরাশনকোটি শ্রেধ তাজা ঘে.ড়া । 
ষঠ অক্োহিণী উঠে অঙ্গে দিয়া ঝাড়া ॥ 
স.গীব অঙ্গদ উঠে লয়ে কাঁপগণ । 
জল্পংক রাক্ষস যত উষ্ঠ ততক্ষণ ॥| 
কটকের কোলাহলে হৈল গণন্ড-গাল । 
মান বলে শুন সাঁতা ককের রোল ॥। 
শ্রীযামল ব্নণ-আদ যত যত বীর । 
উঠ এসন্যসামন্ত যত অক্তশরীর ॥| 
শ্রীরাম লবণ শ্রীভরত শতুঘব | 

দূর হৈতে দেখে সীতা পাইল জীবন ॥ 
'রামজয়' কাঁরয়া ডাকছে কাপগণ । 
মুন বলে শুন সীতা আমার বচন ॥ 
আম হেথা থাকলে না হইত এন 
দুইপুন্ন লৈয়। ঘ:র করহ গমন ॥। 

লব কুণ সীতা তিনে মুনি নমস্কারি । 
ল.কা ইয়া রাহলেন বাজ্নী।কর পুরী || 
সীঁতাকে চানয়াছন পবননন্দন ॥ 
পসাঁরল বালক মায়াতে তখন ॥ 
শ্রীবামের সঙ্্র মুন করে সম্ভাষণ । 
ঞাঁরভাই কারলেন মনরে বন্দন ॥। 


৯৬৬ 


শ্রী্াম বলেন, মুনি, তোমার প্রসাদে । 
রক্ষা পাইলাম সবে পাঁড়গ়া প্রমাদে ॥ 
কিন্ত; মুন আনত বাসবা মনে হয় । 
কাহার তনয় দুটি দেহ পারচয় ॥ 

মুন বলে, রাম,আম না ছিলাম দেশে । 
কাহার তনয় সেই না জান বশেষে ॥। 
এখন সে বালকের না পাবে দর্শন । 
দেশে 'লয়া আম দৌঁহে করাব মিলন ॥ 
অ*ব লয়ে রঘ,নাথ যাও নিজ দেশে । 
যজ্ঞে পূণণ দেহ ঘা অশেষ বিশেষে ॥ 
সকন সাহত 'প্লাম চলিলেন দেশে । 
বাঁচল উত্তবাকাণ্ড কাব কান্তাসে ॥ 


লবডৃর্ণকত্ত্ক রামায়ণগান 


এ সব গাইল গীত জৌমান ভারতে । 
সম্প্রীত যে কহ গ.ই বালম?কর মতে । 
ঘোড়া আনি কৈলা রাম যজ্ঞ সমাপন । 
নানাদেশী ব্রাহ্মণেরে দিলা বহু ধন | 
বড় পাঁরপাটী যজ্ঞ করেন দ-ভ্কর । 
শিব্যসহ আইলা ঝালাশীক মুনিবর | 
মুনিরে দেখিয়া রাম সম্দ্রমে ডীঠয়া | 
বাঁসতে আসন দেন পাদ্য অর্থ 'দিয়া ॥। 
বারশত শিত্য অইন মুনির সংহত । 
লবকুশ দৃইভাই মিশাইল তাঁথ ॥ 
মাীনর 'িণালে অ।ছে নাহ পাঁরচয় | 
[িঝু-অবতার দোঁহে রামের তনয় ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন ভরত এখন । 
মনরে রাঁহতে দেহ কার আয়োজন ।। 
লবকৃণ দুইভাই মুনির সংহতি । 
দুইভ।ই লৈয়া মুনি করেন যুকাত ॥ 
মুনি বলে, লবকুণ, শুন সাবধানে । 
ধনূকসংগীতাবদ্যা পাইংল মোর স্থানে ॥ 


৯৬৬ 


ধনবিদ্যা দেখাইলা আমার গোচর । 
বিক্ুমে দুজ্জয় হও দুই সহোদর '। 
স্বয়ং বিষণ ব্ঘ.নাথ ভিভুবন জিনে। 
শিশু হয়ে তাঁহা"র িজনিলা দুইজনে ।। 
ধনদ্যা তোমরা যেকরিলা সুশিক্ষা | 
সান্।াতে পেলাম আম তাহারপরখীন্মা ॥ 
গীতবিদ্যা রামায়ণ শিখলে দুজন । 
শ্রীরামের আগে কাল গেয়ো রামায়ণ ॥। 
অনেক দ্বপর রাজা অইল এ স্থানে ' 
রামায়ণগীঁত কাণল গ ইবে দুজনে ॥| 
দুইভাই কর মোর কাবিত্ব প্রচার | 
'ঘযবারে থাকে যেন সবল সংসার ॥ 
যাহারে প্রসন্ন হন সরস্বতীদেবী । 
আ'ম-আদ করিয়া সকাল তারা কাব ॥ 
সভা কাঁর বাঁসবেন শ্রীরাম যখন । 
সাবধানে গাইবে তেরা রামায়ণ ॥। 
িজ্ঞাসবে রাম যবে সভার ভিতর । 
বালমাঁকর শিষ্য হেন কাঁহও উত্তর ॥ 
আর যান্ত বাল শুন, তোমা দুইজন । 
মিল্টস্বরে উভায়তে গ্রহ রামায়ণ ॥ 
যখন গাহবে গীতি সীতার ব্্জন । 

না বাঁলও শ্রীরামেরে কোন কুব্চন ॥ 
জগতের নাথ রাম পরমগাব্বত । 

কুকথা কহিতে তারে না হয় উচত ॥ 
যখন যাইবে দোঁহে রামের সভায় । 
তখন কাঁরবে বেশ তপস্বীর প্রায় ॥ 
বীরবেশ দেখিয়া পাবেন রাম ঘ্াস। 
আর বার এ্ড়ন ?ক জীবনের আশ ॥ 
গিভাবরণ-প্রভাতে উঁদত ভানুমান । 
দূইভাই করেন বাবল পরিধান ॥ 

?িরে জটা বান্ধিলন দোঁখতে সুঠাম । 
পূ্ণচন্দ্র মুখ বর্ণ দুবর্বাদলশ্যাম ॥ 


কীন্তবাসী রামারণ 


হাতে বাঁণা কার দোহে করেন গমন । 
মধুর ধ্বনিতে গান বেদ রামায়ণ ॥। 
হাটে মাঠ গীত গান নগরে বাজারে । 
শুনিয়। স.স্বর সবে আপনা পাসরে ॥ 
কহিছ অম।ত্/গণ রামেরে ত্বরিত। 
শিশূমুখে মিষ্টগীত শুনতে উচিত ॥॥ 
আ'নতে ৩ত।দের রাম বদন আদেশ । 
যক্স্থ।।ন দ.ইভই কাঁরল প্রবেশ ।' 
বীণা হাতে করি তারা নাঁসল স্ভায়। 
রামায়ণ শুনবারে সব লোক যায় ॥ 
অবসর পাইয়া ষজ্ঞর অবশেষে । 
বাঁসলেন শ্রীরাম সভায় শুদ্ধবেশে ॥ 
স্বর্গমর্ত্যপাতালনিবাসী যত জন । 
আগমন ব'রলে শুনিতে রামায়ণ ॥ 
বসিল পান্ডতগণ জ্ঞানেতে প্রারিত । 
গন্ধর্ব 'িশ্লর যক্ষ র. চারিভত ॥ 
দইভ।ই গীত গায় বাজাইয়া বীণা । 
সর্বব্লোক গীত শুন অমৃতের কণা ॥ 
বীণাযল্ত বাজে আর গীত গায় স্বরে। 
শুনয়া সবল (লাক আপন। পাসরে ॥। 
চারিভাই ₹ঘুন থ গাঁতে দেন মন । 
(মাহি হইল (লাক শুনে রামায়ণ || 
সব্বলোক সে সভায় বরে কাণাকাণ্ণ । 
রামের আকৃতি দুইশিশু কিনাজান ॥& 
জটা আর লকল যে এইমান্ত আন। 
আকৃ1€কাতি দেখ রামের সমান ॥ 
এই দুই শিশুসহ করিংলন রণ। 
শ্রীরামলন্ম মণ আর ভরতম ঘন ॥। 
যুদ্ধ করে ভুবন না পারে সহতে । 
সংসার মোহিত বরে রামায়ণগীতে ॥। 
তপস্বীর বেশ দেহে ধদিল এখন । 
শিশু নহে দুইজন সাক্ষাৎ শমন | 


শ্রীরাম হইতে দুই বালক দুক্য়। 
শ্রীরামেরে ইহারা করিল পরাজয় ॥৷ 
কোন বাঁধ নিষ্মাণ কাঁরল দূইজনে ' 
এত গুণ ধরে কোথা আছে 'ন্ভুবনে |" 
এই যুন্তি তারা সব করে সব্বক্ষণ । 
ভুবন মোহত হৈল শুনে রামায়ণ || 
যতেক সভার লোক অনুমান করে । 
শ্রীরামের পুত্র এরা কভু নাহ নড়ে ।। 
গাইল প্রথম দিনে বিংশাত শিকল । 
সুরস সম্ছন্দ শান্তরস পদাবলা ॥ 
দুইভায়ের গত যাঁদ হৈল অবসান । 
শ্রীবাম বলেন রাখ গায়কের মান ॥। 
শুনিয়া সে শ্রীামের বচন লক্ষণ | 
অশতিসহম্রতোলা আনন কাণ্চন ॥। 
গরায়কেরে দিলেন পৃবিয়া গ্র্মথালা । 
পীতাম্বর অলঙ্কার আর। পৃজ্পমালা ॥। 
উভয় গায়ক বলে শ্রীবঘুনন্দন । 

বস্ত অলকারে কিছু নাহি প্রয়োজন | 
[ক কারবে ধনে বস্তে আর অলঙকারে। 
বদ্ত্-অলগকার বাখ আপন ভান্ডারে ।। 
শ্রীরাম বলেন হে 'জিজ্ঞাসি এক বাণী । 
কৈ রাঁচল রামায়ণ কহ দোঁখ শুনি ॥। 
ইহা যাঁদ শুনে লোক কিবা হয় ফল। 
বিশেষ জানহ যাঁদ কহ এ সকল ॥। 
এত যাঁদ জিজ্ঞাসা করেন রঘুনাথ । 
উঠে দুইগায়ক যে যোড় কার হাত ॥ 
জিজ্ঞাঠসলা যত দছন কাঁহ বিবরণ ॥ 
চতুব্বিংশসহস্্র যে শ্লোক-পারমাণ | 
পণ্টশত সর্গে এই কাব্যের বাখান ॥ 
যেই নর শ্ীনবারে করে আভলাষ । 
সর্্বপাপ ঘুচে তার স্বর্গে হয় বাস ॥। 


পভ ১৬৭ 


অপূত্রক শুনাল সে পায় পনত্রবর । 

যে যাহা বাসনা করে পূর্ণ হয় তার ॥ 
অন্বমেধ কলিলা যে শ্রীলাম এখন । 

এই ফল পায় "স যে শুনে রামায়ণ ॥ 
তুঁম না জান্মতে ষাট হাজার বংসর । 
অনাগত পুরাণ রাঁচলা গ্রানবন 
অবতার না হইতে বাল!নীকর গাথা ৷ 
আঁদিকান্ডে শ্রীবাখ ভোমার জন্মকথ। | 
শ্রীরাম অযোধ্যাকান্ডে পেলে ছন্দণ্ড । 
রাজ্য হরিনিলা তাহেকৈকেয়ী পাষণ্ড ॥ 
তব পিতা দশরথ তার বাধ্য হয়ে । 
পাঠায় তোমারে বনে সতোর লাগয়ে ॥| 
অযোধ্যা ছাড়িয়া গেলা তুমি বনবাসে। 
শিরে হাত কান্দে সবস্ীআরপুরুষে 
সংসাবদেখিষা শুনা কান্দে সহর্বলোক | 
মারলেন দশরথ পেয়ে ৩ব শোক ॥। 
তুমি বনে ভরত সে মাতৃুলের পাড়া । 
চাঁরপূত্রসত্তে রাজা হৈল বাঁসমড়া | 
তৈলের ভিতরে বাঁসিমড়া দশরথ । 
আগ্রকার্যা কৈল দেশে আ'সয়া ভরত ॥। 
আরণ্যকাংল্ডতে সীতা হরে লঙ্কেন্বর । 
বাঁধলা রাক্ষস বহ: মুখ্য যার খর ॥ 
দুই শোকে বড় তাপ শ্রীরাম পাইলে । 
ফিজ্কিন্ধ্যায় বািমা'রি স:গ্রীবেলভিলে ॥ 
সূন্দরাতে শ্রীরাম সাগর হৈলা পার। 
লঞকায় রাবণ বারে করিলে সংহার |! 
সীতার পরীক্ষা আর রাজা বিভীষণ । 
স্বর্গীপতা সম্ভাষয়া দেশে আগমন ॥ 
আসিয়া হইলে তুমি পৃথবকীর রাজা । 
অযোধ্যায় থাকিয়া পালিছ তুমি প্রজা ॥ 
দশহাজার বর্ধ তব প্রজার পালন । 

ন হাজার বর্ষে বৃদ্ধ রাজার মরণ ।। 


৯৬৮ 


হাজার বছর ছিল পিতৃপরমাই । 
পরমায়ু পিতার পাইলে চারিভাই ॥ 
এগারহাজ্বার বর্ষ কারবে পালন । 
সাতহাজার বর্ষে কর সীতারে বঙ্জন || 
গীত গায় যখন মায়ের বনবাস । 

তখন দোহার হয় গরগদ ভাব ॥| 
দুব্বাসা আসিয়া দ্বাবে রহবেন কোপে । 
লক্ষুণেরে বাঁজ্জাবেন সেই মনিশপে ॥। 
গ্বর্গবাসে যাইবেন লইয়া সংসার । 

ইহা বনা বাল্মীক না ীখালনআর ॥। 
তাহারা শাখল গণী5 বাজ্নীকর স্থানে । 
সংসার মোণহত হয় সে গীতের তানে ॥। 
শ্রীরাম শানয়া সেই রামায়ণগান | 
নিজ পূত্র বলিয়া করেন অনুমান || 
লবকুশ সঙ্গীত গ্ইল একমাস । 

রাঁচল উত্তরাকাণ্ড কাঁব কীন্তবাস || 


সশতার পাতালে প্রবেণ 


একমাসে গাঁত যাঁদ হইল বিরাম । 
জিজ্ঞাসা করেন তবে দোহারে শ্রীরাম ॥ 
আম তোমা দোহারে 'জিজ্ঞাঁস বিবরণ । 
কোন বংশে জীন্মিলা বা কাহার নন্দন || 
লব আর কুণ তবে শ্রীরামসাক্ষাতে । 
ছলে পারচয় দেন দৌহে হে্টমাথে ॥ 
না জানি পিতার নাম মাতৃনাম সীতা । 
বাজ্মীকর শিষ্য মোরা নাহ 'চানপিতা ॥ 
এই পরিচয় পেয়ে শ্রীরঘূনন্দন । 
দুইপুত্র কোল কার করেন কন্দন ॥। 
আর পত্রী না কাঁরলাম নাহল সম্তাত । 
কোন: দোষেবাচ্জলাম সীতা গর্ভবতা ॥। 
শ্রীরাম বলেন হে বাঞ্নীক জ্ঞানবান. | 
জান ভূত ভাঁবষ্যৎ আর বর্তমান ॥ 


কৃ্তিবাসন রামারখ 


এতেক জানিয়া তুম না কহ আমারে । 
পরাক্ষা লইব সীতা আন মম ঘরে ॥ 
যত লোক আসিয়াছে যেবা না আইসে ! 
শুনিয়া সীতার কথা আইল হাঁরষে ॥। 
স্লী পুরুষ আসলেক সকল সংসার । 
বৃদ্ধ শিশৃকাণা খোড়া হৈল আগ.সার ॥ 
কুলবধূ যহ আছে রাজার কুমারণী । 
সীতার পরীক্ষা শুনি এল সারি সার ॥। 
আঁসয়া সকল নারী কহে পরস্পর । 
শ্রীরাম জানেন না কি সীতার অন্তর | 
তবে কেন সীতার দিলেন বনবাস। 
কেন বা পরীক্ষা লন এ কি সর্পনাশ ॥। 
এইরূপে বামাগণ করে কাণাকাণি । 
হেনকালে আইলেন বহ্ধা তিনরাণী ।1 
কৌশল্যা কৈকেয়ী আর সুমিত্রা সাঁতনী। 
রামেরে বুঝান তিন রাজার গাহণন ॥। 
লইয়া পরাঁক্ষা এক সাগরের পার । 

[ক হেতু পরীক্ষা 'নতে চাহ আর বার ॥ 
ধন্য জনকেরে মান্য জানকীর বাপ । 
হেন জনকেরে আর নাহি দিও তাপ ॥ 
সাঁতারে জ্বানহ তন কমলা আপনি । 
নাঁহক সীতার পাপ জানে সরব্বপ্রাণী ॥ 
সীতারে লইয়া তুম থাক গৃহবাসে । 
তুষ্ট হয়ে জনক যাউন নিজ দেশে ॥ 
শ্রীরাম বলেন, মাতা, না কর বিষাদ । 
পরাক্ষা না নিলে দিবে লোকে অপবাদ ॥। 
মহারাজ জনকের নাহি উপরোধ । 
পরীক্ষা লইলে সবে পাইবে প্রবোধ ॥। 
রাজা হয়ে জ্ত্রীর যাঁদ না করে বিচার । 
স্মীর অনাচারে নঙ্ট হইবে সংসার ॥ 
এত যাঁদ বঘুনাথ বলেন নিষ্ঠুর । 
কান্দিতে কাঁদ্দতে রাণী গেলা অন্তঃপ্র॥। 


উত্তরাকাশ্ড 


শ্রীরাম বলেন হে বালন্ীকি তপোধন । 
আপনি আপন দেশে করুন গমন || 
সঙ্গে রথ লয়ে যাউক সুমন্ত সারাঁথ। 
রথে কার সীতারে আনহ শাঘ্রগাত ॥। 
মহামুনি শ্রীরামের অনুজ্ঞা পাইয়া । 
স্বদেশে গেলেন মুন সংমন্মে লইয়া ॥। 
ম্দানর চত্রণে সীভা কার নমস্কার । 
মুন?ক জিজ্ঞাসা করে কহ সারোদ্ধার ॥ 
[পিচাপদন্রে কেমনে হইল পরিচয় । 

সে সব কহেন মুন সীতার আলয় ॥। 
শুনহ আমার বাক্য জনকদুহিতে | 
পূর্বের নিব্বম্ধ যাহা কেপারেখাণ্ডিতে ॥ 
রামের আজ্ঞায় দেশে করহ গমন । 
পরীক্ষা দোঁখতে এল ঘত দেবগণ | 
প্রথমে পরাক্ষা 'দিলে সংসারে 'বাঁদত । 
আবার পরখক্ষা 'তব ললাটে 'লাখত ॥ 
একঠাই হইয়াছে সব্বদেবগণ । 

কারো বাক্য না মানেন শ্রীঘুনন্দন ॥ 
জ্ানকীরে এইমত কাঁহলেন মান । 
সীতার নয়নজল ঝাঁরল অমান ॥ 

মুনির তনয়া-বধু ভাপেতে আকুলি। 
সে সবার সঙ্গে সীতা করে কোলাকুলি ॥ 
গবদায় চাহেন সীতা করি নএস্কার । 
মেলানি দেহ মা দেখা নাহ হবে আর ॥ 
মুনিপত্তী বলে, লীক্ষ,ছাঁড়যাহকোথা । 
বুকে শেল রহিল থাকল মম্মব্যথা |! 
জানকা বালয়া মোরা না ডাকব আর। 
না শুনব মধূরর যে বচন তোমার ॥। 
রথেতে চাঁড়য়া সীতা কাঁরল গমন । 
বাজ্মীকির তপোবনে উঠিল ক্ুন্দন ॥। 
মূনিষ্হান ছাড় যান জানকা সৃষ্দরী । 
যেই দেশে যান 'তানআলোসেইপূরী ॥ 


৯১৩৯ 


নিজ দেশ অযোধায় করিলা গমন । 
অয় জয় হুলাহুলি লক্ষী আগমন ॥ 
জগতের যত লোক অযোধ্যানগ'র । 
হেনকালে সাঁতা গেল সভার ভিতরে ॥ 
ভূমিতে আছেন সাঁতা রথ হৈতে উল । 
রূপে পুরীআলো করে ঢাকছে বিজাল ॥ 
কি কব অনোব কথা যত মুনিগণ । 
দেখিয়া সীতার রূপ সবে অচেতন ॥ 
শ্রীরামচরণ সীতা করিল বন্দন । 
বাল্মীক রামের প্রাত কহেন তখন ॥। 
চ্বনের পত্র যে বাজ্মী'ক নাম ধান । 
মন দিয়া শন রাম নিবেদন করি ॥ 

বহু তপ কালাম "নাজ ভক্ষ্য-পানি । 
সীতার শরীরে পাপ আমনাহজান ॥ 
আম জানি পাপ নাহ সীতার শরীরে। 
মহাসতী সীতা আম জাঁননুঅন্তরে ॥ 
সীতা যে পরমসতঈ জানে এ সংসার । 
সীতার চাঁরন্রে রাম মম চমৎকার ॥ 
পাপমাঁত নহে সীতা পরমপাঁবন্র । 
ধ্যানে জানলাম অ।মি সীতার চারঘ ॥ 
ঘরে লহ সীঠায় কি কবহ বিচার ॥| 
লবকুশ দুইপুত্র সাঁতার কুমার ॥ 
আমার বচন. রাম, না কাঁরহ আন । 
দৃইপূত্রে লয়ে রাখ আপনার চ্হান ॥। 
এতেক বাঁলয়া মুন কাঁপে বারে বার । 
শাপে পুড়ে মরে পাছে সকল সংসার ॥ 
মুনিপ্রতি শ্রীরাম কহেন যোড়হাতে । 
মীতার চারন্র আমি জানি ভালমতে ॥ 
আঁগ্নশুদ্ধা হইলেন দেবাবদ্যমানে | 
জানকীরে আনিলাম দেশে তেকারণে ॥। 
আম জানি সীতার শরীরে নাহপাপ। 
বাঁধির নিব্বষ্ধ এই ঘাঁটল সন্তাপ ॥॥ 


৯৪০ 


আর কিছন, মহামুনি, না বলিহ মোরে | 
সাঁতার পরাঁক্ষা লব সভার ভিতরে ॥! 
শ্রীরাম লতান সাঁতা, শুন এ চন । 
দেখ ন্রিলাকের যে আইল সর্বজন ॥। 
প্রথম পরীন্গা দিলে সাগরের পান । 
দেবগণ জানে ত1হ। না জান স.সাথ ॥ 
পুনশ্চ প্রীম্মম দিবে সবাকার আগ । 
দেখিয়া লোন (যন চঃতকাব লাগে ।। 
এতেক শ্রীবাগ যদ কাঁহলা সীলরে । 
যোড়হাতে জানকঈ বলেন ধারে ধীব ॥ 
[িবা বার্ধয রঘনাথ মম এ জীবনে | 
প্রন্শে কবিব অগ্ন "তামার বচন ॥। 
পরীক্ষা দিলাম পূর্বে দেবাবদামানে | 
দেবেরা বাঁললা যাহা শুনিলা আপনে ॥ 
দেশেতে আ'নলা তুমি 'দিয়া যেআশ্বাস । 
অকস্মাৎ মোরে কেন দিলা বনবাস | 
মহাদেবী হইয়া মুদনর ঘরে বাঁস । 
ফলমূল খাই আমি নিত্য উপবাসী ॥ 
পাঁতকুলে পিতুকুলে নাহি পাই স্থান । 
আগতে পরাঁক্ষা কর কর অপমান || 
্রদ্ধা বাঁললেন যত শুনিলা আপনি । 
মৃত পিতা তোমা কতবুঝালেকাহনী ॥ 
সান্মাতে শুনিলে তুমি পিতার বচন । 
তবে (সে আমারে লয় দেশে আগমন | 
কুলব্ধ যত নারা সেই থাকে ঘরে । 
ভাতে পরীক্ষা দিতে আসবারেবারে ॥ 
সব্বগুণ ধর তুমি বিচারে পাণ্ডত। 
বুবিয়া পরীক্ষা নিতে হয় ত উচিত ॥। 
অদেখা হইব, প্রভু, ঘুচাব জঞ্জাল । 
সংসারের সাধ নাহি যাইব পাতাল ॥ 
আজি হৈতে ঘুচ্ুক তোমার লাজদুখ | 
আর যেন নাহ দেখ জানকীর ৃখ ॥। 


কাবিবাসী রামায়ণ 


নিরবাধ অপবাদ 'দিতেছ আমারে । 
সভায় পরীল্গ 'দিতে আসি বারেবারে ॥ 
জন্যে জন্মে, প্রত্ু, তুম হয়োমোবপাঁত | 
আর কোন জন্মে মোরকরোনাদুর্গত ॥ 
মেলান গা যে প্রভু তোমাব চরণে । 
ইহা ল্শৃহলেন সীতা সশাবিদ্যমানে ॥ 
সীতার ন্চন যে শুনিল সর্বলোকে। 
লঙ্জায় কাঙ্বঙ্সী তা পাঁথবাঁকে ডাকে ॥ 
মা হইয়া পাঁথবী মামের কর কাজ ' 

এ বিয়ের লাজ হেল তোমান যেলাজ ॥ 
কত দুখ সহে. মাগো, আমার পরাণে । 
সেবা কার থাকি সদা তোমার চরণে || 
উদরে ধারলে মোরে তা ক মনে নাই। 
তোমার চরণে সীতা মাগে কিছু ঠাই ॥ 
এইমতে কার সীতা পাঁথবার শ;তি । 
সপ্তপাতালেতে থাঁক শুনে বসুমতা ॥ 
সীতা নিতে পাঁথবাী হইলা আগুসার । 
সৈ সপ্তপাতাল হৈতে হৈল একদ্বার ॥ 
অকস্মাৎ উঠিল সুবর্ণাসংহাসন । 
দশাদক আলো করে এ মর্তযভুবন ॥ 
নানাবিধ বসনভূষণ পাঁরধান । 
মূর্তিমতখ পৃথিবী রাহলা বদ্যমান ॥ 
ঝি বলিয়া পুথিবী সীতারে ডাকে ঘনে ! 
কোলে করি সাঁতারেতুললা সংহা সনে ॥ 
পরীক্ষা লইতে চান লোকের কথায় । 
লোক লৈয়া সুখ রাম করুন হেথায় ॥ 
মায়ে বিয়ে দুইজনে থাঁকব পাতালে । 
সব্্বলোক শুনল পৃথিবী যত বলে ॥ 
নাহি চাহিলেন সাঁতা নিজ ছাওয়ালে। 
শ্রীরামেরে নিরথিরা প্রবেশে পাতালে ॥ 
পাতালে যাইতে রাম ধরে সীঁতা-চুলে। 
হস্টে চুলম্ঠা বল সাঁতা গেল তলে ॥. 


উত্তরাকাম্ড 


পাতালেতে প্রবেশিয়া তিলেক না থাকি । 
বৈকুণ্ঠে স্বমর্ত ধার গেলেন জানকা ॥। 
বৈকুদ্ঠে গেলেন লক্ষ্মী হষ্ট দেবগণ । 
অযোধ্যানগরে হেথা উঠিল ক্রন্দন ।। 
শ্রীরামের ক্রন্দন হইল আনিবার | 
হাহাকারশব্দ করে সকল সংসার 
সাঁতার চারত্রকথা শুনে যেই লোকে ' 
পুগী পৃঞ্জ পূণা হয় পাপ নাতিথাকে ॥ 
কীত্তবাস রচল ববিত্ব চমৎকার । 

গাইল উত্তরাকাণ্ডে চরিল্র সীতান 


লবকশের বিলাপ ও ব্রচ্ছাঁদর উপদেশ 


লবকুশ শুনিয়া হাতের ফেলে বীণা । 
ভূমে লোটাইয়া কান্দে ভাই দ,ইজনা |। 
কোথা গেলে জননী গো জনকদুহিতে । 
আমরা তোমার শোক না পার সাঁহতে॥ 
তোম।িনা মাতাগ্ো। অন্যকেনাহি জানি। 
তুম দিনা আর কেবা দিবে অন্নপান ॥ 
ক্ষুধা হৈলে অন্ন দেহ জল পিপাসায় । 
সংসারে দূল্লভ গুণ সে-গুণ তোমায় ॥। 
দরশমাস আমা দৌঁহে ধারলে উদরে | 

যে দ্‌€খ পাইলে তাহাকেকহিতে পারে ॥। 
ছোটকে কাঁরূল বড় লালিয়া পালয়া । 
পলাইলে হেন পত্র, মাতা, করিয়া || 
জনকাঁবয়ারা তুঁমি শ্রীর্রামঘরণী । 

কোথা গেলে ফেলে লংকুশের জননি ॥ 
মাত:হ?ন বালক সে সর্বদা অদ্হর | 
যার মাতা আংছ তার »ফল শরীর ॥। 
আজ হৈতে দ.ইজন হইনু অনার । 

না নিল কেন গোমাতাদ,ইপন্তসাথ | 


১৭১৯ 


পাইয়া বিস্তর দৃঃখ গেলে মা পাতালে । 
অনাথ কাঁরয়া গেলে এ দুই ছাবালে ॥ 
লবকুশ কান্দিতেছে লোটাইয়া ধৃল। 
ধূলায় ধুসর অঙ্গ নননীর পৃতলা || 
পত্রের ক্ন্দনে রাম হইয়া কাতর । 
অন্থঃপুরে পাঠাইল মায়ের গোচন | 
[বাঁশল]া কৈবেয়ী আর সানা এনে । 
যতেক প্রবোধ দেন প্রাবোধ না মানে ॥। 
মা হইযরা পাতাল "য হইল নিদ্দঘি। 

স মায়ের তরে কাদা উচিত নান্য।। 
না পা"ব গায়ের দেখা গেল দর দেশে । 
(িতামহপ আশরা যে আছি সাবশেষে || 
দুইনাতি প্রবোঁধতে নারে [তিননূড়ী। 
প্রবোধ কাঁরতে তবে গল তি গুতনখূড়ী ॥। 
[বধির নির্বন্ধ, বাপ, আর কর্মফলে। 
এ সুখ এঁচয়া সীতা পাঁশল পাতালে ॥ 
লবকুশ উঠ বাপন' কান্দ কি কারণ । 
সীতার সমান হই মোরা [তিনজন )। 
মাতৃসঙ্গে তোমাদের না হবে দর্শন । 
আমা সবা দেখ. বাপু, সম্বর ক্রন্দন ॥ 
দ.ভায়ের নেতুজলে 'তাঁতিল মোঁদনী ॥॥ 
প্রবোধ করতে নারে কোন ঠাকুরাণী ॥ 
ভরত লক্ষণ শঘন তিনজন ॥ 

চললেন অনঃপনুর প্রবোধ কারণ ॥। 
দুইভায়ে বসাইয়া রত্বীসংহাসনে 
[িনখড়া প্রবোধেন মধুর বচনে ॥। 

শুন লব শুন কুশ মোদের বচন । 

আছর না হও, বাপু, স্থির কর মন ॥। 
পতা মাতা ভ্রাতা কার থাকে নিরন্তর । 
আঁনত্য লাগিয়া কেন হইলা কাতর ॥। 
কাল বা পর*ব, বাপ2,হইবে যে রাজা । 
অচ্ছর হই্‌ল, বাপ, কে পাঁলবে প্রজা॥ 


১৭২ 


পাঙ্গা আনিলেন রাজা নাম ভগারথ । 
তাঁর নাম গায় সর্দা সকল জগৎ ॥ 
তোমা সবে বাঁচ্জলেন জানকা নিশ্চিত । 
সর্বলোকে গাইবেক সীতার চারত ॥ 
1তনখুড়া প্রবোধেন প্রবোধ না মানে । 
দৃইভায়ে লয়ে দিল রামাবদ্যমানে ॥ 
দুয়ের ক্রন্দনে রাম কান্দেন আপান | 
উভয়ের নেত্রজলে 1তাঁতল মৌদনী ॥। 
দুয়েরে বালমশীকমুন দেন পাঁতয়ান | 
সাঁতাহেতু কণন্দয়া শ্রীনাম হতজ্ঞান ॥। 
সাঁতার সমান নারা না হেরি নয়নে । 
1ক কাঁরব রাজা হয়ে সীঁতাব 'বিহনে ॥| 
মোর অগেচরে সীতা লইল রাবণে । 
সবংশেতে মারল সে জানকী-কারণে ॥। 
আমার সাক্ষাতে সীতা হাঁরলেন ধরা । 
তাহারে খশড়য়া নিব সীতা মনোহরা ॥ 
যজ্ঞেতে জনকরাজা যক্তঞভাম চষে । 
পৃথিবীর মধ্যে সীতা উঠিলেন চাষে ।। 
চাষভূমি সীতার জন্মের অনুবদ্ধ | 
তেকারণে বসুমতা শাশড়ী সম্বন্ধ ॥ 
আর যত নারী জন্মে ভারতভূবনে ॥ 
সীতাহেন নারগ নাহি আমার নয়নে ॥ 
কৃতাঞ্াল শুন বাল শাশড়ী গাঁব্বতা । 
না দেহ আমারে দ.ঃখআশনদেহ সীতা ॥ 
কাতর হইয়া রাম বলিলেন যত । 
তদুত্তর না পাইয়া ভ্ীললেন তত । 
শ্রীবাম বলেন, ভাই, আন ধনর্বাণ । 
পাঁথবী কাটিয়া আজ কাঁর খান খান ॥ 
শাশুড়ী না দিলা তবে এই বাণ য় । 
কেমনে বাঁচিবে তুম কাহার শাশুড়ী ॥ 
সীতা 'নতে যখন হইলা আগুসার ॥ 
খাঁন পাঠাইতাম ষমের দুয়ার ॥ 


কাশ্তবাসী রামায়ণ 


পৃথিবী কাটতে রাম পূরেণ সন্ধান । 
প্লাস পেয়ে পাঁথবী হইলা আগুয়ান ॥ 
দেখিয়া রামের কোপ ব্রক্গা চিন্তে মনে । 
সত্বর আসিলা ব্রদ্ধা রাম 'িদ্যমানে ॥। 
বলিলেন, রাম, তুম বিষণ অবতার । 
সংসারে হইল তব গুণের প্রচার ॥ 

জন্ম না হইতে রাম তোমার চারত । 
অবতার না হইতে হৈল তব গাঁত ॥। 
ভূত ভাবব্যং যে সকল মুন জানে । 
সব্বদুঃখ খণ্ডে যেই রামায়ণ শুনে ॥ 
আ'দকাঁব বালন্নীক রাঁচল রামায়ণ । 
শুনলে পাপের ক্ষয় দুঃখ বিমোচন ॥। 
আপ্পাঁন, শ্রীরাম, তুম স্বয়ং নারায়ণ । 
পাঁথবীতে তব গুণ গাহে সব্বজন ॥। 
অনাথের নাথ তুমি সকলের গাঁত । 
পাঁথবী কাটিয়া তুমিরাঁখবে অখ'াতি ॥ 
তোমার স্মরণেপাপ্ীরপাপনাহথাকে | 
বিকল হইলে, রাম, জানকীর শোকে ॥। 
ইন্দ্র-আাঁদ কাঁরয়া দেবতা আর ঝাঁষ। 
তব সঙ্গে রামায়ণ শুনে ভালবাস ॥| 
দেবগণ মুনিগণ বাঁপয়া কৌতুকে । 
মহাসুখে রামায়ণ শহনে সব্বলোকে ॥ 
বালমশীক রাঁচল যেই অদ্ভুত আখ্যান । 
শুনিলে পাপের ক্ষয় দুঃখ-অবসান ॥ 
এইর্‌পে ব্রন্ধা প্রবোধেন নানা ছল । 
শ্রীরামেরে পাঁথবী বলেন হেনকালে ॥॥ 
শ্রীত্রাম আমার কোপ কর অন্যাচত । 
অবশ্য ভুগতে হয় ললাটে 'লীখত ॥ 
কোন: দোষে মম কন্যা দিলে বনবাস । 
বনবাস দয়া কেন আন নিজ বাস || 
আমার 'ানকটে কন্যা তিলেক না থাকে । 
ল্বমৃ্ত ধারয়া তান গেলেন জ্বলোকে ॥ 


উত্তরাকান্ড 


বকৃম্থানে হইলেন আপাঁন কমলা । 
লাগলোকে সগ্গারলা সীতা এককলা ॥ 
মর্ত্য আছে ষত লোক পৃজেন দেবতা । 
এককলা তথায় সে সঞ্রলা সীতা || 
দৈবযোগে সীতা সপ্টারিলা তিনলোক। 
সীতার লাগয়া, রাম, কেন কর শোক ॥। 
এই লোকে সীতা সনে নাহি দশবন ! 
বৈকুন্ঠে লক্ষ্মীর সঙ্গে হবে সম্ভাষণ ॥ 
সে সীতা স্পাঁশল বেবা হইলেকা সতাঁ । 
তাঁহার সমান ন হ লক্ষী ভগ তী || 
এত যাঁদ পথবী ।রামেবে বলে বাণী । 
হেনকালে শ্রীরামেরে। প্রবোধেন মান । 
সীতার লাগিয়া কেন করহ রোদন । 
ভালমতে প্রভাতে শুানহ রামায়ণ "' 


শ্রীরামের অ*মেধযজ্ঞসমাপন ও পুনব্ৰণর 


পামায়ণগাশ 


ভালমতে প্রভাতকৃ"/ করি সমাপন | 
বাঁসলেন শ্রীরাম শুনতে রামায়ণ || 
সঙ্গী৬ শুনিতে রাম বসেন সভায় | 
রামের তনয় দুটি বামায়ণ গাম |! 

হাতে বীণা বরিয়া লালও গীত গায় । 
শুনয়া সবল লোক মো'হত সভায় ॥। 
যজ্ঞঅবসানে গীত ছিল অবশেষ । 
গাইতে লাগল গাঁত তাহার বিশেষ |।: 
কালপুরষেন সনে রামের দশন । 
সংসার ছায়া পাম কারুব গমন || 
দুব্বাসা আসয়া দ্বারে পাইবেন কোপে । 
লক্ষমণেরে বাঁজ্জবেন সে মুনির শাপে | 
বৈকুষণ্ঠেতে যাইবেন লইয়া সংসার | 

ইহা বনা বালমশীক না 'লাখিলেনআর ॥| 


বি 


এই গীত শুনি রাম দুঃখিত অন্তরে | 
বিদায় করেন সব্্বলোকে যজ্ঞ পরে |! 
বিপ্র সব তুণ্ট হৈল শ্রীরামের দানে । 
ধন? হয়ে মুনিগণ গেলা নিজ স্থানে ॥ 
মেলানি করিয়া দেশে যায় বিভীষণ ৷ 
সুগ্রীব-অঙ্গদ চলে লয়ে কপিগণ ॥ 
বিদায় লইয়া চলে পাথবীর রাজা । 
নানাধনে শ্রীরাম করেন সবে পূজা 1। 
জনক র।ঞজারে রাম করেন প্তবন | 
যজ্ঞের দাক্ষণা দেন বহৃমূলা ধন | 
বালমীক প্রভাত করি য* মহামান। 
নজ স্থানে গেলা স:ব কারয়া মেলানি ॥ 
বরহ্ধাআঁদ কাঁরয়া যতেক দেব্গণ | 
সমপ্ত উত্তরাকাণ্ডে অপূর্ব কথন ॥। 

এ উত্তরাকাণ্ডে লবকুশের বাখান । 
কৃত্তরাস গন গীত অমৃতসমান ॥। 


সশীতাবিরহে শ্ীরামের খেদোন্তি 
শ্রীবাম দেখেন শূন্য সাঁতার বিহান । 
নেত্রনীর শ্রীরামের বহে রাদনে || 
পাত্র মিল মাতা ও িম।তা সহোদর ॥ 
গববাহ কাঁতে মমে লুখান বি৬ব 11 
কত স্থানে আছে কহ রাজান কুনারা । 
অনুম!ন কারছে 'দিবসবিভাবপাী || 
এঘ,নাথ কাসন [বো নিশ্চয় । 
না গানকে ভাগাবতী পামপতী হয় ॥। 
এই যাান্ত তারা সবে করে সব্বন্দণ | 
বিধহে 'বমুখ 1কন্তু শ্রীর।মের মন || 
“সীতা সীতা বাল রাম করেন জন্দন | 
সীতা বিনা শ্রীরামেন অন্যে নাহি মন ॥ 
সীতা সীতা বাল রাম ডাকেন বিস্তর । 
সীতা নাহ শ্রশরামেরে কে দিবে উত্তর ॥ 


১৩5 


স্বর্ণসীতাপানে রাম একদূন্টে চান । 
উত্তর না পেয়ে তাঁর আরো দুঃখ পান । 
জগতের নাথ রাম এমন গবকল । 

তাহার ক্রন্দনে লোক কাঁন্দল সকল । 
সীতারে ভাবয়া রাম ছাড়েন নিম্বাস। 
রচিল উত্তধাকাণ্ড কবি কৃত্তবাস ॥ 


ভরতকত্রক কেকয়দেশে তিনকোটি 
গম্ধব্ববধ ও শ্রীরমাদির অন্টপনুত্রের 
রাজ্যাভিষেক 


এগার হাঞ্জার বর্ষ লোকের পালন । 
পান্রীমন্ত সুখে আছে আরো প্রজ্াগণ ॥ 
চার ভায়ের মা মরে কাল-অবসানে । 
ভাণ্ডার গিলান রাম নানাবিধ দানে ॥ 
কৌশলাযা কৈকেয়ী আর সমতা সন্দরী । 
দশরথ নূর্পা এর প্রিয় সহচর ॥ 

ক্রমে মারলেন আর সাত শত রাণী | 
নিজালয়ে আনিলেন ক্রমে দন্ডপাঁণি ॥ 
দশরথভূপ্পাতির সঙ্গে নানামতে । 

সুখে যায় সুরপ.রে চড় দিবারথে ॥ 
যাঁর পত্র ভগবান রাম মহারাতি । 

স্বর্গে বাস তাঁর কেবা করয়ে ব্যাহাত ॥ 
পান্রীমন্রসহ রাম রত রাজকার্য্ে । 
কেকয়দশের দ্বিত্ব আইল সে রাজ্যে ॥ 
দাধদুগ্ধ আর মধ কলসী কলসাঁ। 
সন্দেশ অমৃততুল্য আনে রাশ রাশি ॥ 
"মৃত পক্ষী জীব জন্তু আনে যত পারে। 
অন্য অন্য দ্রব্য যত আনে ভারে ভারে ॥ 
বসনভূষণ আর নানা-অস্ঘ আনে । 
স্লাথল সকল দুব্য রাম 'বিদ্যমানে ॥ 
লোমশ গন্ধ্বরাজা সর্বলোকে জানে । 
এদৌরাত্য আমার রাজ্যে করে রান্রদিনে ॥ 


কৃত্তিবাস৭ রামায়ণ 


আপাঁন অ।পসিয়া তারে করহ দমন । 
অথবা শ্রীরাম তুমি পাঠাও নন্দন ॥ 
মামার সংবাদ পেয়ে রাম হরাঁষত । 

ডাক 'দিয়া ভরতেরে কহেন ত্বারত ॥ 
শনুজিৎ মামা মোর কে না তারে জানে । 
পাঠাইসেন বার্তা এই 'দ্িগবর স্থানে ॥ 
1তনকোট গন্ধব্ব সে বড়ই দুজ্জয়। 
তাঁর রাজ্য নিতে চাহে বড় পাই ভন্ন ॥ 
দুইপূত্র তোমার যে সমরে প্রথর | 
বিক্রম দুজ্জয় তাঁরা দৌহে ধনর্্ধর ॥ 
গন্ধব্ব মারিয়া দুইপূঘ্লে কর রাজা । 
রাজ্য বসাইয়া যে পালহ সংখে প্রজ্ঞা ॥। 
আছিল গন্ধব্ব-অন্ম রামের প্রধান । 
সেই সে গণ্ধব্ব-অস্ত্ তারে দেন দান ॥ 
দুইপযুত্র লইয়া ভরত 'তথা যান। 

ধায় প্রেতাঁপিশাচ “রতে রন্তপান ॥ 
স:সন্যে ভর৩ যান মাতুলের ঘ:র ৷ 
রাঁহল সামন্তসৈন্য বাটীর বাহিরে ॥ 
দেখি ভাগিনয়ে হরাষত শনুঁজং। 
,ভাজন কাঁরয়া দোহে বাঁসল সাঁহত ॥। 
এইরুপে প্রভা তা হইল বিভাবরী । 
[তিনকে।টি গন্ধব্ব আইল ত্বরা কার ॥ 
চারাভতে মারে শেল জাঠি ও ঝকড়া । 
অস্তাবন্ধে ভরতের পড়ে হাতাঁঘোড়া ॥। 
সাতাঁদন যদ্ধ হৈল কারো নাহি জয় । 
দৌঁখয়া অমরগণে লাগল ক্ময় ॥ 
গন্ধব্ব না মারা যায় আত ভয়ঙকর । 
ভরত গঞ্ধব্ব-অস্ত্র ছাড়েন সত্বর ॥ 
একবাণে জান্মল গন্ধবর্ব তিনকোটি। 
ছয়কোট গন্ধব্রে লাগল কাটাকাটি ॥ 
সহজে গন্ধব্বজাতি বড়ই দুনত । 
তাহাতে আঁধক য্যদ্ধ জ্ঞাতির সাহত ॥ 


উত্তরাকাস্ড 


ছয়কোট গন্ধর্র্বে উঠিল মহামার । 
গদ্ধর্্ব- অস্মোতে হয় গন্ধর্বসংহার |। 
গান্ধর্্ব মা'রয়। বসাইল দেশ এক । 
দুই'পুন্রে ভরত কাঁরল আঁভষেক ॥। 
পৃজ্করের জন্য রাম দিলা সেই পূরা। 
পৃশ্করদেশেতে সে পুহ্কর-আঁধকারা ॥। 
দ্বাদশ বংসরে বসাইয়া সেই পুবাী। 
আইলেন শ্রীভর ৬ অযোধ্যানগরী ॥। 
মহাললাদে শ্রীরাম করেন সম্ভাষণ । 
শুনিয়া গন্ধব্ব বধ হরাষও মন ।। 
শ্রীরাম বলেন ষেগ্য ভরতকুমার । 
ঘুই ভাইপোয়ে দেন রাজ্য-আঁধকার ॥। 
চচ্দ্রবেতু-অঙ্গদ এ দ.্‌ই সহোদর । 
রামের আজ্ঞায় দোঁহ হৈল দণ্ডধর ॥। 
অঙ্গদ পাইল মল্ল দেশে আঁধকার । 
অ*্বদেশ-আঁধপাঁত চন্দ্ুকতু আর ॥। 
লন্মঘ.ণল দুইপনুন্ত হইশেক রাজা । 
রাজ্য বসাইয়া পালে বাঁধ প্রজা ॥ 
শনুঘ্নের দুইপুত্র পরম সূন্দব । 
শঘ্রুঘাতা সুবাহু এ দ.ই সহে।দর ॥। 
চারি ভাইয়ের অন্টপুত্র হৈল মহামাঁতি । 
শত্ুঘ্লের দ:ইপূত্র মথুরাধিপাতি |, 
লবকুশ পাইলেন অয্যধ্যা-নান্দগ্রাম । 
অন্টজনে অন্টরাজ্য দিলেন শ্রীতাম ॥। 
জগারহাজার বর্ষ রামের পালনে । 
পানমত্ররআদ সুখে আছে সব্বজনে ॥ 
কুতিবাস কাবত্ব অমৃতে আমোদত । 
গাইল উত্তরাকান্ডে রামের চরিত ॥। 


কালপুরূষের আগমন ও লক্ষমপবর্জজন 


পরে কালপুরুষ সে সংসারবনাশী । 
যোধ্যায় প্রবোশল হইয়া সম্যাসী ॥ 


১৭ 


সভাতে বাঁসিয়া রাম দুয়ারী লক্ষণ । 
রীতিমত বসিয়াছে পান্রমিন্গণ ॥ 
হেনকালে আস কালপুরুষ বাঁলল। 
আম দৃত সে রহ্ধার ব্রন্ধা পাঠ।ইল ॥ 
লক্ষণ, রামের কাছে কর নিবেদন । 
তাঁহার সাহত আছে কথোপকথন ॥ 
শ্রীরামের কাছে 'গয়া লক্ষ্মণ সম্দ্রমে । 
যো ডহাত কার তবে জানান শ্রীরামে ॥ 
আইল ব্রক্ধার দূত দ্বারে আচদ্িতে । 
আজ্ঞা কর, রঘুন।থ, উচিত আনতে ॥ 
শ্রীরাম বলেন আন কার পূত্রস্কার | 
[ক হেতু আইল দূত জান সমাচার ॥। 
পাইয়া রামের আজ্ঞা লক্ষণ সত্বর | 
কালপুবূষেবে নিল রামের গোচর ॥ 
পাদ্য অর্থ 'দিয়া রাম দিলেন আসন । 
যোড়হতশ্ জিজ্ঞাসেন কহ প্রয়োজন ॥। 
সে কালপুরুষ বলে শুনহ বচন । 

যে কথা কহিব পাণ্ছ শুনে অন্য জন ॥ 
এ সময়ে ষে কাঁরবে হেথা আগমন । 
ব্র্ধার বচনে তারে কারবে বঙ্্ন ॥ 
এই সত্য রক্ষার যে কাধবে পালন । 
দবাররক্ষাহেতু তবে রাখ একজন ॥ 
শ্ররাম বলেন শ.ন প্রাণের লক্ষণ । 
সাবধানে থাক না আইসে কোন জন ॥। 
অধিক কি কহিব যে দ্বারপানে চায় । 
তাহাকে ত্যাজব আম জানিহ নিশ্চয় ॥ 
এই সত্য কাঁরলাম দূতের গোচরে। 
সাবধানে লক্ষত্ণ রাহিবা তুমি দ্বারে ॥ 
বিধাতার নিব্বক্ধ যে না যায় খণ্ডন । 
কালপুরুষের সঙ্গে হয় সম্ভাষণ ॥ 

সে কালপুরুষ বলে পরিচয় কার। 
মর্তেতে রহিলে শূন্য বৈকুণ্ঠনগরণ ॥ 


৯৭৬ 


সংসারের লোক নাশি মোর দুতে আনে । 
তোমারে লইতে আমি আইন আপনে ॥ 
ব্রন্ধার বচন, রাম, কর অবধান । 

সংসার ছাড়িয়া তুমি চল নিজ হ্থান | 
এগারহাজার বর্ষ অবতার করি । 
ভূলয়া রাহলা, প্রভু যেমন সংসারী ॥ 
কাঁহবার যোগ্য নহে মর্তেযর ভিতর । 
আমারে ি আজ্ঞা, রাম, বলহ সত্বর ॥ 
শ্রীরাম বলেন. যম যে কহ এখন | 
সংসার ছা'ড়য়া আম করিব গমন ॥। 
দৈবের ব্বশ্ধ আছে না যায় খণ্ডন । 
ব্রহ্ধার মায়াতে দুব্ণসার আগমন ॥ 
সভা করি দ্বারে বাঁস আছেন লক্ষম্রণ | 
মুন বলে গিয়া কার রাম সম্ভাষণ ॥। 
লক্মমণ বলেন কৃপা কব দাস বলে । 
ব্দার দূতের সন আছেন বিবলে || 
যে কন্্ম সাধিবে বার পামসদ্ভাষণ | 
আজ্ঞা কর সাধ আম সেই প্রয়াজন ॥ 
কু।পল দ্ব্বাসামধীন লখণো প্রাত । 
লক্ষমণের পানে চাহ কহে কোপমাতি ॥ 
লন্দনণ আমার শাপে কার বাপে তার । 
শাপ দিয়া পোড়াইব অযোধ্য। নগরী ॥। 
যম" বাশ /খণ্ড আগজ করিব সংহার | 
পে।ডাইয়। ৩ খোধ্যা খরিব ছাবখার ॥ 
খাপ বানতা বৃদ্ধ আজ বার ধ্বংস । 
দশরথভূপাতিরে করিব 'নিব্বংশ || 
দোঁখয়া মুনির কোপ লক্ষমণের ত্রাস । 
ভাবেন আমার লাগ হয় সব্বনাশ ॥ 
বুঝ রাম করিবেন আমারে বঙ্জন | 
এড়ইতে নারি আমি ললাট লিখন ॥ 
বব্জন-মরণ দুই একই প্রকার | 
আমাহেতু বংশ কেন হইবে সংহার ॥ 


কৃতিবাসী রামারণ 


আমারে বাঁজ্জলে আম মার একজন । 
পিতৃবংশ নাশ কাঁর কিসের কারণ ॥ 
পূর্বকথা লক্ষণের পাঁড়লেক মনে | 
এ বঙ্্জন সুমন্ত কাঁহল তপোবনে ॥। 
কালপুরুষের সঙ্গে রামের কথন ' 
মূনিকে লইয়া তথা গেলেন লক্ষণ ।॥ 
কালপুরুষেরে তবে করিয়া দায় । 
প্রণাম করেন রাম মুনি দর্্ব সায় || 
[িনয়ে বলেন রাম কোন প্রয়োজন । 
দৃৰ্বাসা বলেন চাহি উচিত ভোজন ॥ 
একবর্য করিয়াছি আম অনাহান । 
দেহ তন্নব্যজন যে অমুত সন্সার ॥। 
দুর্বাসার কথাতে রামের হৈল হাস । 
একবর্ধ কেমনে করিলে উপবাস ॥ 
শ্রীরাম বলেন ধন, এ নহে কাণণ | 
অনুমানে বুঝ হে মাঁজল পুরীজন ॥ 
ভোজন দিণেন পাম অমৃত সুস।র | 
ভোজন কারয়া মুন গেল নিজাগার || 
শ্রীরাম বলেন মান পাঁডল প্রম।দ | 
কেমনে বাঁজ্জব ভ।ই করেন বিষাদ ॥ 
কালপুরুষের সঙ্গে আল।প যখন । 
দুর্ব।পার সঙ্গ গেল লম্গনণ তখন ॥। 
ত্য ধপ লত্ঘ ৩বে ব্যর্থ এ জীবন । 
সত্য যাঁদ পাল হয় লশ্নণ বঙ্জন ॥। 
লক্ষণে বাঁজ্জ%- রাখ অহয*৩ বিকল । 
বশিত্ভনারধ-আদি ডাকেন সকল ॥। 
বেমনে করেন রান সণ্যের পালন । 
সভামধ্যে গ্রীনাম কহেন বিবরণ || 
শ্রীরাম বলেন সাঁভা আর রাজাধন । 
ইহার আঁধক মোর ভাই যে লক্ষণ || 
সকলি ত্যজতে পারি জানকী সুন্দরণী । 
লক্ষণ বিহনে আম রহিতে না পার ॥ 


উত্তত্রাকাণ্ড 


ম.নরা বাঁলছে, রাম, ক ভাবছ মনে ' 
সত্য যাঁদ পাল তবে বঙ্জহ লক্ষণে ॥। 
যাদ সত্য লঙ্ঘ হয় বার্থ এ জীবন | 
লক্ষণ বক্জণ্যা কর সতোব পালন ।। 
সত্যহেতু তব িভা তোমা পত্রে ব.জ-৮ | 
সতা পাল মিয়া গেলেন স্ব্গরাজো ॥ 
ছন্রদণ্ড ধর তুমি হল অধনাস । 
শপতহসত্য পালতে যে গেল বনবাস ।। 
অগ্নিশুদ্ধা এদ সীতা পরখ।সন্দরী | 
সীতা এঁড় রাজ্য এড় হয়ে বরহ্মচ। নখ || 
এ সব বাঁজ্জতে, রাম. না কর মল্ত্রণা | 
ল ম্ম.ণ বাচ্জতে কেন এ5আলোচবা || 
(.ৎণক।লে শ্রীবামেরে বলেন লক্ষ্মণ । 
আমারে বাঁজ্জয়া কন স:তার পানন ।। 
সত্য যাঁদ লঙ্ঘ তবে বড় আচার । 
তুমি সতা লাঙ্ঘলে যে মাঁজবে সংসার ॥ 
ধত কিছ আজ, রান, আমার কারণ 1 
বুঝিবে তোমার মায়া বল কোন জন। 
স"সার ছা'ড়িলে, রাম. ঘুচে মায়ামোহ 
দৃইভাই কোলাকুল চক্ষে পড়ে লোহ ॥। 
সভায় বলেন রাম বাঁঞ্জন্‌ লক্ষ,ণ | 
লক্ষ্মণ পশ্চাতে আম কারব গমন || 
শুনি সর্বলোকের চক্ষেতে পড়ে পানি। 
চাঁলল লক্ষমণবীর করিয়া মেলান ॥ 
এম্ডন হাতের বেন্র গাত্র-আভ্নণ 
উনরামেরে প্রদক্ষিণ করিলা লক্ষণ । 
বাঁন্দলেন শ্রীবশিষ্ড নারদ চরণ । 
আর যত বান্দলেন কুলের ব্রাহ্মণ |! 
ভরতের পদদ্বয় করেন বজ্দন ৷ 
ভরত কাতর আঁত করেন ক্ুন্দন | 
শ্রজাসমূহের প্রাতি কহেন লক্ষমণ । 
সম্প্রণীতিতে বিদায় করহ প্রজ্গাগণ ॥| 


৯২ 


৯০৭ 


প্রজাগণ বলে শুন ঠাকুর লক্ষ্মণ । 
হোমা বিনা কেমনে হে ধারব জীবন ॥। 
লক্ষন গ্রারাম পদ করেন প্রণাত । 

ভও্ম জঞ্মে থাকে যেনভান্ততোমা প্রাত॥। 
লক্ষমণের ব৷ক্যে রাম হইয়া কাতর । 
অটেওন হইলেন নাহিক উত্তর |। 
পাত্রীমন্ত প্রাত বীর কাঁরলা মেলান । 
চাহিয়া সবার পানে চক্ষে পড়ে পানি ।। 
রাজ্যখণ্ড আদ করি সং সর্বজন । 
সরানদীর তরে করেন গনন ॥। 
প্রার্থনা করেন তারে কাবয়া প্রণাম । 
আমাতে প্রসন্ন যেন থাকেন শ্রী ব। 
সরমূর স্রোত বহে অতি খবশান । 
লশ্ম্ণ নামা স্রোতে ত্াঁতি,লন প্রাণ || 
নসদেহ পরিহরি গেলেন গে শাক । 
অফে।ধ্যানগরে যে বাড়ল মহাশোক ॥। 
হাহাকার রোদন উঠিল চতুদ্দ'ক । 
গবলাপ করেন রাম বার্ণতে অ'ধক | 
আমারে এাঁড়য়া গেলা কোথায় লঙ্গণ । 
তোমা বিনা না রাখিব বিফল জীবন ॥ 
সীতা বছ্জনু আমি লোক-অপবাদে | 
তোমারে বাঁচ্জন ভাই,কোন অপরাধে ॥ 
লক্ষমণবজ্জটনে মোর মিথ্যা এ সংসার | 
লকণসমান ভাই না পাইব আর ॥ 


লক্মণ িহনে আম থাঁক কি কা?ল। 


যে জলে নামিল ভাই নামিব সে জলে 
য দিকে লক্ষরণ গ্রেল উত্তর সে দিক। 
লক্ষণ 'বিহনে প্রাণ রাখাই সে ধিক ॥ 
কাঁরলা বিশুর সেবা হইয়া সদয় । 

তোমা বার্জলাম আমি হইয়া নির্দয় || 
লক্ষমণের মরণে কাতর প্রাণ আত । 
ছন্নদণ্ড ধাঁরতে না চান রধৃপাতি & 


১৭৮ 


ভরতে কাঁরতে রাজা শ্রীরামের মাত । 
ভরত কহেন কিছ] শ্রীবামের প্রাত 1 
এতকাল নানা সুখ করিলাম রাম । 
যাইতে তোমার সঙ্গে এব মনস্কাম || 
ভরতের কথা শুনি শ্রীবাম উদাস। 
হে'টমাথা কাঁর রাম ছাড়েন নিশ্বাস ॥ 
শ্রীরাম বলেন শুন আমার উত্তর । 
শরুঘ্ে আনিতে দূত পাঠাও সত্বর |। 
রামের আজ্ঞায় দূত পাঠাইল ত্বরা । 
তিনাদবসেতে গেল নগর মথুরা ॥ 
শ্ঘুঘ্নের ঠাই দূত কহে কাণে কাণ | 
চলল সকল [লাক শ্রী'মের সন ॥ 
ভরতাঁদি করয়া যতেক পুরজন 1 
শ্রীরামের সঙ্গে স্বূর্গ ক'রবে গন ॥ 
রামের বঙ্জনে ছাড় লক্গমণ শবীর | 
লক্ষমণবঞ্জন রাম হালন অধগর ॥। 
মহারাজ শুন না ভাবিহ মনে । 
সত্বরে চলহ তুমি রাম সম্ভাষ!ণ || 
এত শুনি শতুপ্প করেন হটমাথা | 
পাণ্রামঘরে আনিয়া কহেন সব কথা 11 
সুবাহ্‌ পূত্রেরে করেন মথরায় রাজা | 
সাবধানে পালিতে কাহন সব প্রভা '। 
দুই পত্র প্রতি রাজা করি সমপর্ণ। 
তযোধ্যায় করিলেন যারা শ্ুঘন 11 
তিনদিবসেতে আসি অ-যাধ্যা নগরী | 
প্রণাম করেন শ্রীরাপ্মর পদ ধার | 
শুয়ে দোথয়া রাম হরধিত মন । 
পণ্নশ্চ রামের পদ বন্দে ঘন ।। 
তোমার চরণ 'বনা আর নাহি গাঁত ৷ 
স্বগ্গবাসে যাব, প্রভু, তোমার সম্হতি ॥ 
যোড়হন্ডে শ্রীরামেরে বহে সর্থলোকে । 
তোমায় প্রসাদ, রাম, স্ব যাবসুখে | 


কৃততবাসী রামারণ 


তোমার জীবনে রাম সবার জশবন 
তোমার মরণে, প্রভু, সবার মরণ ॥ 
শুনিয়া শ্রীরাম কারলেন অঙ্গীকার ॥ 
আমার স'হতে চল বাঞ্ছা থাকে যার ॥। 
জীবনের আশা ছ।ঠড় সবার এ আশ । 
শ্রারামের সঙ্গ গয়া করে স্বর্গবাস ॥ 
[িনকোি রাক্ষস আইল বিভীষণ । 
সংগ্রীব-অঙ্গদ এল সহ কাপগণ ॥। 

নল নল আইল সে মল্লী জাম্বুবান ॥ 
মহেন্দ্রদেবেন্দ্র এল বাঁর হনমান |। 
আর যত লোক ছিল অযোধ্যানগরে ৷ 
যত ধত লোক 'ছিল পাঁথবাঁভতরে ॥। 
স্লীপূরূষ এল সংব অযেধ্যানগরে । 
বালবৃন্ধ-আ'দি কেহ নাহি রহে ঘরে ॥ 
রামের নিকট সবে এল শীঘ্রগাঁত । 
যোড়হাত করি সব রামে বরে ভ্তাঁত ॥। 
কতবার দেখিলাম দেব ্িলোচন । 

কত কত দেখিলাম সিদ্ধ ঝষিগণ || 
শুনিলাম গন্ধর্বের গীত মনোহর । 
বিদ্যাধরী নতা করে দোখন িন্তর | 
তোমার 1 হনে, রাম.থাকি কোন-স_খে। 
তোমার পাছেতেমোরাযাবস্বগ'লোকে ॥ 
পৃথিবীর যত লোকে যোড় করে হাত । 
একে একে সবারে বলেন রঘুনাথ ।। 
শ্রীরাম বলেন শুন রাজা বিভীষণ । 
মম সঙ্গে নহে তব স্বর্গেতে গমন ॥। 
হইয়া লঙ্তকার রাজা থাক চাঁরিঘূগে । 
আর কিছু না বলিহআজমোরআগে ॥ 
শুন বাল তোমারে যে পবননন্দন । 

মম সঙ্গে নহে তব জ্বর্গেতে গমন ॥ 
যাবৎ আমার নাম থাকবে সংসারে । 
চশ্ুসূর্ধা যতকাল জগতে প্রচারে ॥। 


ঈত্তরাকাণ্ড 


ত্যবং থাকহ তুমি হইয়া অমর । 
তোমার প্রসাদে মূত্ত হবে চরাচর ॥ 
হনুমান বলে নাহ চাহ স্ব্গবাস। 
তোমার যে গুণ শুনি এই অভিলাষ ॥ 
শ্রীবাম তোমার নাম হইবে যেখানে । 
সেইখাশে সস্থির থাকিব রাঘ্রাঁদনে || 
হনপ্রাত বলেন শ্রীকমললোচন । 

তুমি আম এনক্ধদেহ কাবনা গান || 
আমা ভন্ত কাপ তুণ্ম পরমসৃস্থর । 
যেই তুম সেই আমি এ"ই শরীর || 
ব্রন্গাব ববেনে চাঁরযুগে চিবজীবী । 
আমার বদলে তুমি পালহ পাঁথবী ॥ 
শুন বাঁল মহাজ্ঞানী মল্তী জাম্বুবান | 
চারিষুগে অমর তুমি ব্রদ্ধার কল।াণ || 
আরবার হক হব প্রথম যৌবন । 
তোমারে জিনিতে না পারিবেকে,নজন ॥ 
আরবার আমি যাঁদ হই অবতার । 

তব সঙ্গে দেখা তবে হইবে আমার ॥ 
আর যত মনুষ্য আসুক মোর সনে । 
স্বর্গবাসে য ইত যাহার থাকে মনে || 
দিলেন শ্রীরাম লব্কুশে ছন্রদণ্ড । 
হাতে হাতে সমর্পেন যত রাজ খন্ড ॥। 
হনুমান জাম্ববান মহেন্দ্র বানর | 
লবকুশপনে দেন কারয়। দোসন্র ।। 
বিভীষণে অনি রাম কর সমর্পণ । 
লবকুশে রাজা করি করেন গমন ॥ 
শ্রীরাম, ভরত ও শত্রুঘের স্বর্গারোহণ 
সুযাত্রা করিয়া রাম ছা।ড়ন সংসার । 
রাম গেল পাঁথবণ হইল অন্ধকার ॥ 
আ. ধ্যা ছাড়য়া রাম করেন গমন । 
বাঁশষ্ঠনারদ-আ'দ সঙ্গ মৃূনিগণ || 


১৭৯ 


অবধৃত সন্ব্যাসখ চ'লল সার সার । 
ব্র্দণ ক্ষতিয় বৈশ্য শদ্র বর্ণ চার || 
হাতে লণ্ড় করিয়া চিল ধেোড়া কাণা ৷ 
শ্রীবামর সঙ্গে যায় না মানিল মানা ॥ 
স্থাবরজঙ্গম চলে শ্রীরামের সনে । 

গাছ পক্ষী না রহে না পশু রহেবনে ॥ 
ভতপ্রেতাঁপশাচ চলল অন্তরীক্ষে । 
হাঁরষ হইয়া যায় উত্তবের 'দিকে ॥ 
রাঁজাখণ্ড সব গেল হেমন্তপব্বতে | 
একচাপে যায় লোক ছবাসের পথে ॥ 
সণ্সার ছাঁডয়া রাজা যায় লক্ষ লক্ষ । 
নপ-ংসক চাঁলল যে অন্ঃপুর রক্ষ || 
চিল সূগ্রীবরাজা শ্রীরামের মিত । 
ছান্রশকোটি সেনাপাঁতি চলল ত্বরিত ॥ 
বা আনিলেন রথ শ্রীরামে লইতে । 
বৈকৃণ্ঠে আসবে প্রভু জগৎ সাঁহতে ॥। 
1তনকো টি রথ এল দেবলোকে দেখে । 
আকাশ যুঁড়য়া রথ রহে অন্তরাঁক্ষে | 
জাহলী-সরষূনদণ একঠাঁই বহে । 

গঙ্গা এড় রঘুৃনাথ সরযৃতে রহে ॥। 
মুন্ত পূর্বপুরুষ যে সরযূ জলে । 
র্গা এড রঘনাথ সরযূতে উলে || 
সরযূর শ্রোন বহে আঁল খবণান ' 
1স্রাতে নামি *“নভ ই লা'জলেনপাণ '। 
স্বর্গেতে দ:ন্দভ বাজে প.জ্পবারষণ । 
স:যূতে তিনভাই ত্যাজেন জীবন | 
নরদেহ ছা'ড়য়া গেলেন তিনজন | 
(বকুণ্ঠে শ্রীবিষণ গিয়া দেন শরশন || 
শ্রীরাম্ভরত ও লন্গ7ণশত.ঘন । 

মাল হইলেন একদেহ নারায়ণ | 
সতাদেবী অই'লন শ্রমের পাশে | 
লক্ষম্ীরূপা হইলেন সাঁতা অব্শষে | 


১৮০ 


বৈকুণ্ঠনাথ যাঁদ আইলা ভগবান । 
ব্রহ্ধারে ডাকিয়া কিছু কহেন বিধান ॥ 
আমার সাত যত আসিয়াছে প্রণী। 
কোথায় থাকিবেতারা বছ,ই নাক্তানি ॥ 
বার বলেন শুন রাজীব্লোচন । 
সন্থান নামেতে স্বর্গ করেছি সৃজন ॥। 
সেইখানে আসিয়া রাঁহবে সব্বজন | 
বাঞ্ছা করে যেখানে থাকিতে দেবগগণ 1। 
যেই জন রামায়ণ করিবে শ্রবণ । 
পসলোকে এই স্বর্গে কারবে গমন ॥। 
ভন্ত অনুবৃপ স্বর্গ অনেক প্রকার | 
গোবিন্দ ভ।ঁবয়ালোকপায় তনিন্তার । 
শ্রীরামের ভন্ত যে পাইল গ্র্গবাস | 
ইহা দেখি ব্্মার সে মনে হৈল শ্রাস ।। 
চতুদ্মথ চতুদ্ম:খে করিছেন স্ভ্াত | 
তোমা-দরশনে নাথ পাইন নিচ্কাঁত ॥। 


কৃত্তবাসী রামায়ণ 


আগবপুবাণ যত মীঘাংসাবেদান্ত। 
গোনার অহিমা রাম কে পাইবে মত 
আমাহেন কোট ব্রন্ধানাহ পায়পী | 
এন অনন্ত তুম অনন্তনাহমা '। 
পৃণ্যন্দ্ণ হয় রামে কাঁনল স্নরণ | 
পাপে পাপী চুক হয় শন বালাযণ || 
চারাল্দ সহম্ত্র নামে যত ফল £য়। 
বনাম হার কোটিগণ ফ লয় ।। 
লাঞনান লইতে ষে করে অভ 7।। 
»ব্রপাপে মুক্তাসবৈকুণ্ট কর বা ॥ 
চাপ ভ্রক লোক শন পয় পফেন। 
স*কাণ্ড শন গম অশ্ব চিন || 
সপ্তকান্ড রামায়ণ অমুতের খণ্ড 
এওদ্‌রে সমাপ্ত হইল সগ্তক ণ্ড ॥ 


সমাপ্ত £- 


স্র্যাখ্যা ও চীক্ক। 


শ্রীরামের সভায় মুনিগণের আগমন ॥ 

শার্গ_ শৃঙ্গনিমিত ধনু । আবণেতে _কানেতে। শ্রীবসলাঞ্থিত_ 
বিষুটুর বক্ষঃস্থলস্থ দক্ষিণাবর্ত লোমাবলী শোভিত। চরণে নৃপুর"'." "করে 
ধ্বন-_রামচন্দ্রের পায়ে পবিহিত নৃপুরের শব্ধকে পন্মবনে বিচরণকারী হংসধ্বনির 
সঙ্গে তুলনা কবা হয়েছে। সংহতি_সঙ্গে, সহিত। চ্তুমুখ-_রন্মা। চিত 
_চিত্ব। চাঁরিভিতে_ চতুর্দিকে । মুনিগণে সমাগত .... সমস্ত কুশল 
_আদর্শ নরপতি রামচন্দ্র মুপিধধষিব আপ্যায়নে সদাসতর্ক। প্রাচীন 
ভারতবর্ষে মুনি-ঝধিরা নৃপতিব চেয়েও সম্মাননীয় ছিলেন । কৃত্তিবাস মূল বাক্ীকি 
রামায়ণের অনুসারী এখানে । মূল বামায়ণে আছে-ৃষ্ট প্রান্তান্‌ মুনীং স্তাং স্ত 
প্রত্যুখায় কতাঞ্জলিঃ | পাগ্যার্ধ্যাদিভিরানর্চ গাং নিবেছ্য চ সাদরম্ || মায়ার 
প্রবন্ধ__মায়াকৌশল। শমন-_যম। বিরিঞি ব্রহ্ধা। পুকন্দরে-_ ইন্দছে। 
এড়ি-ত্যাগ করে, ছেডে। বাখান- প্রশংসা । কোঙর-_ কুমার, পুত্র । 
পাঁচালী _আখ্যান। শিকলি_ অধ্যায়, ভাগ। ৃ 

বাহ্মীকি রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ১ম সর্গেব অনুসবণে কুত্তিবাস তার 
উত্তরাকাণ্ডের “প্রথম শিকলি' বচন। করেছেন, তবে আরম্তে ভিন্নতা লক্ষণীয় । 
সপার্ধদ রামচন্দ্রের রাজসভা ও তার দেহসৌন্দ্যের বর্ণনা দিয়ে রুত্তিবাস 
উত্তরাকাণ্ডের স্থচনা করেছেন, কিন্তু মূলে তা নেই । মূলে আরম্ভ এবপ- প্রাপ্ত- 
বাজ্যন্ত রামন্থয রাক্ষসানাং বধে রুতে। আজগ্ম,মুনিয়ঃ সর্বে রাঘবং প্রতিনন্দিতুম্‌ ॥ 
অর্থাৎ রাক্ষপবধের পর রাম রাজ্যলাভ করলে তাকে অভিনন্দিত করার জন্য 
মুনিগণ উপস্থিত হলেন । মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ১ম সর্গে রামের নিকট 
মুনিদের আগমন, তাদের সঙ্গে রামের কথোপকথন ও রামের প্রশ্ন_এই বণিত 
হয়েছে । কৃত্তিবাসও তার রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের প্রথম শিকলিতে এই 
কাহিনীই বর্ণনা করেছেন। মূলে অগন্ত্য, অত্রি, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ, বিশ্বীমিত্র, 
গৌতম, জমদগ্রি প্রভৃতি বন মুনির নামোল্লেখ রয়েছে, কিন্তু রুত্িবাস অগন্ত্য 
ব্যতীত আর কোনও মুনির নামোল্লেখ করেননি | মূল রামায়ণে আছে, অগস্তযমুমিই 
রামচন্দ্রের সমন্ত প্রশ্নের উত্তরদাতা1। কৃত্তিবাসেও তাই। অগন্ত্য মূনিকে 
রামচন্দ্রের রাবণ ও কুস্তকর্ণকে বাদ দিয়ে ইন্দ্রজতের প্রশংসার কারণ জিজ্ঞাসা 
মূলেরই অনুসারী । মূলে আছে---ভগবস্তঃ কুস্তকর্ণং রাবণঞ্চ নিশাচরমূ। অতিক্রম্য 


২ কততিবাসী রামায়ণ 


মহাবীর্ধ্ো৷ কিং প্রশংসথ রাবণিম্‌।| অর্থাৎ রাবণ ও কুস্তকর্ণকে বাদ দিয়ে 
ইন্দ্রজিতের প্রশংসা কেন? কৃত্তিবাসও অন্ুন্পপভাবে লিখেছেন -কাটিলে না মরে 
সেনাধরে কেহ টান। কুস্তকর্ণ এডি ইন্দ্রজিতের বাখান || দশমুণ্ড কাটিয়া 
পাইয়াছিল বর। তারে ছাড়ি বাখান কি তাহার কোর || মূলে উত্তরকাণ্ডের 
১ম সর্গের যেখানে সমাপ্তি, রুত্তিবাসের উত্তরাকাণ্ডের প্রথম শিকলিরও সেখানেই 
সমান্তি। 


লক্মমণের চতুর্দশবর্ব' ব্রন্চ্য্য, নিদ্রাজয় ও উপবাসবৃত্তান্ত॥ 


সভাখণ্ড _সভাস্থ যাবতীয় লোক । আড়ে-আডালে । নোঙাইল-_-নত 
করল। ব্লাজীবলৌচন- -পন্মলোচন, পন্মের মত চোখ যার । আমি না চিনিনু 
'***শচরণ নৃপুর__রামসীতাসহ বনবাসকালে মুহূর্তের জন্য সীতার মুখাবলোকন 
দুরের কথা, চরণ ভিন্ন অন্ত কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গেও লক্ষণ দৃষ্টিপাত করেননি, 
ফলে রাবণ কর্তৃক অপহরণকালে সীতা যে সব অলঙ্কারাদি খত্যমূক পর্বতে নিক্ষেপ 
করেন, সে-সবের মধ্যে একমাত্র নৃপুর ভিন্ন অন্ত কোন অলঙ্কার সীতার অঙ্গভূষণ 
কিন1 তা লক্ষণের পক্ষে চিহ্িত করা সম্ভব হয়নি । লক্ষণ চরিত্রের অসামান্ত 
ওজ্জল্য এতে আভাসিত। অবশ্ত কত্তিবাস এ অংশটুকু মূলের অঙ্গসরণেই 
লিখেছেন। 

তুণ_-বাণ রাখবার আধার, পাত্র। বদন_মুখ। বিয়োগ-ৃত্যু। 
সমাচারে_সংবাদে। পাঁতালে.'""মহীর যেই দিনে-__লঙ্কাকাণ্ডে বগিত 
মহীরাবণের কথা বলা হয়েছে । মহী ( মহীরাবণ ) রাবণের অন্যতম পুত্রের নাম, 
ইনি পাতালে বসবাস করতেন। লঙ্কার ঘোরতর ছুর্গতি-মুহূর্তে রাবণ তাঁকে 
মরণ করলে তিনি লঙ্কায় আসেন । পিতাকে বিপন্ম,ক্ত করার জন্য রাম-লক্ষ্ণকে 
অপহরণ করে পাতালপুরীতে নিয়ে যান এবং সেখানে বন্দী করে রাখেন । হনুমান 
পাতালপুরীতে গিয়ে মহীরাবণকে বধ করে রাম-লক্ণকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত 
করেন। মূল রামায়ণে এ বৃত্তান্ত নেই। নফর-_ ভৃত্য । পাঁসরিন্ু-_বিশ্বৃত 
হলাম। 

কৃত্তিবাস বালীকি রামায়ণের আক্ষরিক অনুসরণ করেননি । মূলের বনু 
আখ্যানকে যেমন বর্জন করেছেন, তেমন অনেক নতুন কাহিনী সংযোজন করেছেন । 
লক্ষণের চতুর্শবর্ধব্যাপী ব্রন্ষচ্ধ্য জীবনযাপনের বৃত্তান্ত মূলে নেই, রুতিবাস এটি 
সংযোজন করেছেন। প্রকারান্তরে ইন্ত্রজিতের শৌর্ধবীর্ষের অসাধারশত্ব 


উত্তরাকাও ৩ 


প্রতিপাদনে জন্যই এ বৃত্বান্তের অবতারণা, ধারণা । এই আখ্যানরচনা রুত্তিবাসের 
স্বকপোলকনিত নয়। অধ্যাত্ববামায়ণ থেকে এর সুত্র আহত । অধ্যাত্বরামায়ণে 
বলা হয়েছে, দুর্ধর্ষ ইন্দ্রত্জিংকে বধ করতে তিনিই সমর্থ, যিনি ছাদশ বর্ষ 
নিদ্রাহারবঙ্জিত অবস্থা কাল কাটাবেন-_ 


ঘস্ত দ্বাদশ বর্ধাণি নিদ্রাহারবিবজিতঃ | 
তেনৈব মৃত্যুশি্দিষ্টো ত্রন্বনাশ্য দুরাত্মনঃ || -__লঙ্কাকাণ্ড 


বাক্ষসগণের জন্মবৃত্তীন্ত বর্ণনা ॥ 

প্রাণিগণ বলে -রাক্ষস- মূল রামায়ণে রাক্ষসকুলের জন্মবৃত্তান্ত ভিন্নৰপ 
প্রদত্ত। মুলে আছে, প্রজাপতি ব্রহ্মা প্রথমে জল স্য্টি করেন। তারপর 
প্রাণিগণকে স্থষ্টি করে বললেন, তোমরা সযত্বে এই জল রক্ষা কর। একদল 
বলল 'রক্ষাম:'--আমরা রক্ষা কবব। ব্রহ্ধাব আদেশে তারা রাক্ষল হল। আর 
একদল বলল, 'যক্ষাম:-_আমবা' পূজা করব, তারা যক্ষ হল। 


রক্ষাম ইতি ধৈরুক্তং বাক্ষপান্তে ভবন্ত বঃ। 
যক্ষাম ইতি যৈরুক্তং যক্ষা এব ভবস্ত বঃ ॥ 
_-উত্তরকাও্, ৪র্থ সর্গ 


রুতিবাস “রাক্ষস” শব্দের এই অর্থ গ্রহণ করেননি, দেখা যাচ্ছে । প্রাণিকুল বক্ষা 
করতে অস্বীক্ুত হলে তারা রাক্ষল হয়, এই-ই তিনি বলেছেন। হেতি নামে-"' 
দুরাচারী-_মূলে হেতি ও বিদ্যুৎকুমারীর বিবাহপ্রসঙ্গ নেই। মূলে আছে, হেতি 
কালের ভগিনী ভয়াকে বিবাহ করেন। এদের পুত্র স্ছকেশ। কত্তিবাস হেতি 
ও বিছ্যুৎকুমারীর সন্তানকে স্বকেশ বলেছেন। গীঙ্গাধর_শিব। সোসর-_ 
সদৃশ । মন্দর পর্বতে-"""ধূর্জীর বরে_ পিতামাতার পরিত্যক্ত স্থুকেশ ধূর্জটী 
অর্থাৎ শিবের বরে মহাবলশালী হন। এখানে রুত্তিবাস বিশ্বস্তভাবে মূলের অনুসরণ 
করেছেন। মৃলেও নবজাতক স্থকেশকে মাতাপিত৷ কর্তৃক পরিত্যাগের কথা এবং 
শিবপার্বতীর অনুগ্রহে মহাবলশালী হবার কথা আছে। 


উত্তরকাণ্ডের ৪র্থ সর্গের বিষয়ান্ছসরণ কৃত্তিবাস বিশ্বস্তভাবে করেছেন। মূলের 
যতই কুত্তিবাসের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত ও সংহত । 


৪ রুত্তিবাসী রামায়ণ 


মালী, স্মমালী ও মাল্যবানের জন্স, লঙ্কাপুরীতে রাক্ষসরাজ্য শ্থাপন ॥ 

বিভা কৈল- বিবাহ করল। উ€কট--ভয়ানক। পাঁগ _তান্থল, 
পর্ণ-শব্বজাত, পান দেওয়া ও নেওয়ার অর্থ নিয়োগ (81920170050). বেড়াঁ_ 
বেষ্টিত। চৌয়ারি-_-চার চালের ঘর ( চৌরীঘর )। নেতের-__পটবস্্ের ) 
ত্রিকুট গিরির'....'করিল নির্মাণ-_দ্ব্লঙ্কার এই সৌন্দর্য ও এশ্বর্ষের পরিচয়: 
মূলেও আছে। 

এখানে কৃত্তিবাসের বর্ণনা মৃলাগুসারী, তবে মূলের আখ্যানকে আগে-পিছে 
করে নেওয়া হয়েছে । মালী, স্থ্মালী ইত্যাদির সম্তানসন্ততির নামেরও অল্পশ্বল্ 
পরিবর্তন রয়েছে । মূলে আছে, ব্রক্মার বরে ত্রিতুবন জয় করে তিন ভ্রাতা 
বিশ্বরর্মীকে তাঁদের আবাসযোগ্য একটি মনোহর পুরী নির্াণের আদেশ দেন । 
বিশ্বকর্মী তখন ইন্দ্রাদেশে নিমিত লঙ্কা নামক পুরীতে তাঁদের বসবাস করতে 
বলেন। বিশ্বকর্মার নির্দেশমত তিন ভ্রাতা লঙ্কাপুরীতে বসবাদ করতে থাকেন । 
এই লক্কায় বসবাসকালে তিন ভ্রাতার বিবাহ এবং পুত্রকন্ঠাদির জন্ম হয়। রুত্তিবাসে 
বল! হয়েছে, তিন ভ্রাতার বিবাহহেতু রাক্ষস-বংশের বিস্তার ঘটে এবং সে কারণে 
তাদের বাসযোগ্য স্থানের প্রয়োজন হয়। ভ্রাতৃত্রয়ের নির্দেশে বিশ্বকর্মা তখন 
বাসোপযোগী লঙ্কাপুরী নির্যাণ করেন। উত্তরকাণ্ডের ৫ম সর্গের অন্থুসরণে এই 
অংশ রচিত। উত্তরকাণ্ডের ২য় ও ৩য় সের বৃত্তান্ত কৃত্তিবাস এর পরে এনেছেন । 
মূলে এই ২য় ও ৩য় সর্গে রামচন্দ্রের জিজ্ঞাসায় অগন্ত্য রাবণের জন্মবৃততান্ত বর্ণণা- 
প্রসঙ্গে তার পূর্বপুরুষ ব্রদ্মধি পুলস্ত্যের কথা, তৎপুত্র বিশ্রবার কথা এবং তৎপৌত্র 
রাবণের বৈমাত্রেয় অগ্রজ কুবেরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । পরে কত্তিবাস- 
বণিত স্বকেশ ও মালী, স্থুমালী ইত্যাদি তিন ভ্রাতার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। 


গীজকচ্ছপের বৃত্তাম্ত ॥ 

থুয়ে গেল_রেখে গেল। দ্াওয়াঁ_পাওনার দাবী। জিনে জেতে। 
যতনে করিয়.-.."অকারণ-__অর্থের সদ্ধযবহার না হলে তার কোন মূল্য নেই 
_ এই প্রাজ্ঞ বচন অর্থোপার্জনকারী সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । উপাজিত 
অর্থকে ভোগে কিংবা ত্যাগে ব্যয় না করে সঞ্চিত করে রাখা নিতান্ত মৃঢ়তা মাত্র-_ 
এ সার বচন আমাদের জীবনে গ্রহণীয়। কুত্তিবাসের রামায়ণ থেকে এ জাতীক্কু 
নীতিশিক্ষাতে বাঙ্গালীর জীবনবোধ একদা পরিপুষ্ট হত । 


উত্তরাকাণ্ড ? 


চাপানে-_পেষণে। জদন-__আবাস। ছিত্তিক_ছি'ড়ে ফেলব। ভরাজ 
_সন্ত্রাস। প্রজাঁপতি-ত্র্ধা। বিরস- বিষ । 

মূল রামায়ণে এই গঙ্জকচ্ছপের বৃত্তান্ত নেই। রুত্তিবাস সাধারণ গ্রাম্য 
শ্রোতাদের মনোরঞ্নের মুখাপেক্ষী হয়ে কিছু কিছু কৌতুককর বৃত্তান্ত সংযোজন 
করেছিলেন। বাস্মীকির আক্ষরিক অন্থবাদ পরিবেশন তার অভিপ্রায় ছিল না। 
মাঝে মাঝে এ জাতীয় মনোহর আখ্যান জুডে তার রামপাচালীকে সরস ও মধুর 
করেছেন। কাহিনীটির সরসতা ও সাবলীলতা আমাদের গল্পরসপিপাস্থ চিত্তকে 
অনায়াসে মুগ্ধ করে। 


মালীর মৃত্যু এবং স্ুমালী ও মাল্যবানের পাতাল প্রবেশ ॥ 

জাঠা__অন্ত্রবিশেষ | যক্ষ-_দেবযোনিবিশেষ । কিমর-_অশ্বমুখ-নরশরীর | 
নাহি আটে রণ-_হুদ্ধে ভিষ্ঠাতে পারে না । টুটে- ভাঙ্গে, দুরীভূত হয়। যতি 
_তপন্থী। কটক-ঠাট-_সৈন্তাশ্রেণী। পাশ _অন্ত্রবিশেষ। তোমর-_ছ'ড়ে 
মারবার দণ্ডবিশেষ। দুহাতিয়াছু'হাত দিয়ে ব্যবহার করতে হয়, এমন। 
বাড়িও । ঝঞ্চনা_বজ। চিকুর-_বিছ্যুৎ। কুপিয়া-'*.'উভ্ভরড়ে_-মালী, 
স্থমালী ও গরুডবাহন বিঝুর ভরঙ্কর যুদ্ধের চিত্রটি ন্বনকথায় অপূর্ব অন্কিত। মালী 
স্থমালী ও ছুই ভ্রাতা একযোগে বিষুণকে আক্রমণ করল | দুহাতিয়া বাড়ি দিয়ে 
তারা মুহুমুহু বিষুর বাহন গরুডকে আঘাত করতে লাগল । ঘন ঘন অন্ত্রপ্রহারের 
ক্রুততা ও তীব্রতায় মনে হতে লাগল যেন বজ্ঞ ও বিদ্যুৎ একযোগে মুহ্মুহু গরুড়ের 
উপর বধিত হচ্ছে । ছুই ভ্রাতার অস্ত্রপ্রহারে কাতর ও অতিষ্ঠ গরুড ভ্রুতবেগে 
বিষুকে নিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। মৃলেও আছে-_-ললাটদেশেইভ্যহনদ্‌ 
বজেণেন্দ্রো যথাচলমূ। গদয়াভিহতত্তেন মালিন! গরুড়ো ভূশম্‌।| রণাৎ পরাউমুখং 
দেবং রুতবান্‌ বেদনাতৃরঃ | পরাঙমুখে কতে দেবে মালিনা গরুড়েন বৈ॥ 
উত্তরকাণ্, ৭ম সর্গ। উভরড়ে_দ্রুতবেগে । ভঙ্গ__পলায়ন। উলটিয়া গরুড়ে 
'্সাইল-_গরুড় ফিরে এল। মালসাট-_বাহুতে চাপড় মেরে আক্ষালন । 

এই বৃত্তান্ত মূলের উত্তরকাণ্ডের ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম সর্গের বিশ্বস্ত অনুসরণ বলা 
চলে। তবে মূলে নারদ,ও ব্রহ্মার বৃত্তান্ত নেই। মূলে আছে, বিষ্ণুর সকাশে 
রাক্ষসদের সম্পর্কে দেবতাদের অভিযোগের কথ মাল্যবান জানতে পেরে ভ্রাতাদের 
জানায় । ভ্রাতার] পরামর্শ করে দেবতাদের আক্রমণ করে । দেবতাদের সাহায্যার্থে 
বিষুঃ তখন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। কৃত্তিবাস ঘটনাকে ঈষৎ পরিবতিত করেছেন। 


ঙ কৃতিবাসী রামায়ণ 


কৃত্তিবাসে দেখা যাচ্ছে, তিন ভ্রাতা প্রথমে বিষুকে এবং পরে দেবগণকে আক্রমণের 
সিদ্ধান্ত নেন। এই ব্যতিক্রমটুকু ভিন্ন বাকী অংশ মৃলান্ুগ | মূলের বিস্তৃত যুদ্ধবর্ণনা 
অবশ্ঠ কৃত্তিবাসে সংক্ষিপ্ত । 


কুবেরের জন্ম, তপস্যা ও লঙ্কায় রাজত ॥ 


কেলি-_ক্রীডা। অনু ঢাঁ_অবিবাহিতা। নিক্কৃতিমুক্তি। মহারথাঁ_ 
মহাবীর | পুরদ্দর- ইন্দ। বাখান-_বর্ণনা। শ্রীনিবাস_ বিষু। 

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ২য় ও ৩য় সর্গে এই কুবের বৃত্তান্ত আছে। এখানে 
অগন্ত্যমুনি আদিতে কুবের-বৃত্তান্ত বলে পবে রাক্ষস-ৃত্তান্ত বর্ণন। করেছেন। কৃত্তিবাস 
মূলের বর্ণনার ক্রমভঙ্গ করে প্রথমে রাক্ষসবৃত্তান্ত বলেছেন। মূলের বর্ণশা কোথাও 
সংক্ষেপ কবেছেন, আবার কোথাও বিস্তৃত করেছেন । পুলস্ত্যমুনির বর্ণনা মূলে একটু 
বিস্তৃত কিন্তু ক্তিবাস মাত্র দুটি ছত্রে তা সেরেছেন। কৃত্বিবাস পুলস্ত্যমুনির বিবরণ 
একপ দিয়েছেন__মহামূনি পুল্ত্য যে ব্রহ্মার নন্দন। ব্রক্ধার সমান মহাতপে 
তপোধন ॥ মূলে আছে-_পুবা কতযুগে রাম প্রজাপতিস্ৃতঃ প্রভুঃ | পুলন্ত্যো নাম 
্রহ্মষিঃ সাক্ষাদদিব পিতামহঃ ॥ নানুকীত্যা গুণান্তস্ত ধর্মতঃ শীলতন্তথা | প্রজাপতেঃ 
পুত্র ইতি বক্তুং শক্যং হি নামতঃ ॥ প্রজাপতি্ৃতত্বেন দেবানাং বল্পভো! হি সঃ 
ইষ্টঃ সর্বস্ত লোকন্ঠ গুণৈঃ শুভৈর্মহামতিঃ ॥ কত্তিবাস তৃণবিন্দু কন্যার আচার- 
আচরণে যে প্রগল্ভতার চিত্র একেছেন, মূলে কিন্তু তা নেই। মূলে দেখা যায়, 
সখীদের সঙ্গে হাস্তরসে যোগ দিলেও পুলস্ত্ের তপস্ায় বিশ্ন স্থষ্টি করার কোন 
সঙ্ঞান অভিপ্রায় তার ছিল না। 


রাবণ, কুস্তকর্ণ ও বিভীষণের জন্ম, তপন্তা ও বরপ্রাপ্তি ॥ 


তুহিতে__কন্যাকে। মরাল-__রাজহংস। কটি-__কোমর। হুিণাক্ষী-_ 
হরিণের মত চোখ যার। নিকষ! তাহার-'*''-করিল প্রণীম__নিকষার সৌন্দ্য- 
বর্ণনা অতি মনোহর । প্রথাসিদ্ধ আলঙ্কারিক বর্ণনার অন্স্থতি হলেও বক্ষঃসৌন্দর্ষ 
বর্ণনায় কবির নিজস্বতা লক্ষণীয় । মুলে “নিকষা'-র নাম “কৈকসী” রয়েছে এবং 
কোনকূপ দেহবর্ণনা নেই। সাবিভ্রী-"আশীর্বাদ করি--মাল্যবান রাক্ষস হলেও 
তার পুরাণাদিজ্ঞানের পরিচয় এই বাক্যে মেলে। বস্ততঃ, কৃত্তিবাস রাক্ষসজাতিকে 
একেবারে ধর্মাধর্মহীন ছুরাচারী করে আকেননি। পিতার." 'লজ্িতা_ 
নিকষা রাক্ষসী হলেও তার মানবিক গুণটুকু লক্ষণীয় । নারীস্লভ লজ্ঞানকিমতাটুকু 


উত্তরাকাও্ড ৭ 


নিঃসন্দেহে সুন্দর প্রকাশিত । স্বব্নী-_হন্দর মুখ যার, স্থমুখী । আলয়েতে_- 
গৃহেতে । বারিধারা__মশ্রধারা। সাপটিয়! ধরি__দৃকপে জাপটে ধরে। 
গলিতপত্র ঝরা পাতা । ছয় রিপু কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও 
মাৎসধ্য। কষ্ট সৃতি, হষ্ট জগৎ। চরাচর-_জঙ্গম-স্থাবর, সমন্ত জগৎ। 
খেচর--আকাশচারী, পক্ষী। পিশীচ-_পিশিত অর্থাৎ কাচা মাংস যাদের 
অশন বা খাদ্য তারা পিশিতাশন বা পিশাচ, প্রেতবিশেষ। বিষধর-_সর্প। 
ধর্মেতে...এই বর-_মূলের আক্ষরিক অন্থবাদ বলা চলে। মূলে বিভীষণ 'ধর্মে 
মম মতির্ভবেৎ* এই বরই ব্রহ্মার কাছে প্রার্থনা করেছেন। জন্বন্ধে হয় নাতি-_ 
রন্মার পুত্র পুলস্ত্য | পুলস্ত্ের পুত্র বিশ্রবা । বিশ্রবার পুত্র কুস্তকর্ণ__অতএব 
ব্রহ্মার সম্পর্কে নাতি । একেশ্বর- একাকী ৷ 


মূল রামায়ণের উত্তবকাণ্ডের ৯ম-১০ম সর্গের একটু-আধটু ব্যতিক্রম ভিন্ন 
কৃত্তিবাস হুবহু অনুসরণ করেছেন । তিন ভ্রাতার কঠোর তপশ্যার যে বিবরণ 
দিয়েছেন, তা মূলেও অস্থৰপ আছে। কালিদাসের কুমারসম্ভবে বণিত উমার 
তপন্যার ঈষৎ প্রচ্ছায় কৃত্তিবাসের বর্ণনায় লক্ষণীয়। রুত্তিবাসে আছে_-কঠোর 
তপন্তা তার! করে তিনজন । বৃক্ষের গলিত পত্র করয়ে ভক্ষণ ॥ কুমারসম্ভবে 
( ৫ম সর্গ/২৮শ গ্লোক ) আছে-_গাছের ঝরাপাতা দ্বারা ক্ষুপ্নিবারণ তপন্থীর সবচেয়ে 
কঠিন তপস্তার দৃষ্টান্ত । তপস্থিনী উমার তপস্তা এত কঠোর ছিল যে, উমা ঝরা 
পাতাটি পর্যন্ত ভক্ষণ করতেন না । এ কারণে তার অপর নাম হয়েছিল “অপর্ণা” | 
মূলে আছে, তপশ্যারত তিন ভ্রাতার কাছে ব্রদ্ধা একবার মাত্র এসেছিলেন এবং 
তাদের ঈপ্সত বরদান করেছিলেন। কৃত্তিবাস ব্রদ্মার বরদান বিষয়ে একটু ব্যতিক্রম 
ঘটিয়েছেন। ক্ৃতিবাসে রাবণের কঠোর তগপন্ায ব্রহ্মার ছুবার আগমনের বৃত্তান্ত 
পাওয়া যায়। প্রথমবারে রাবণ অমরত্ব প্রার্থনা! করলে ব্রহ্ষা তা দিতে অস্বীকার 
করেন। রাবণ বর না৷ নেওয়ায় ত্রদ্ধা ফিরে যান। রাবণ পুনরায় কঠোর তপন্থা 
করলে ব্রদ্ধ! দ্বিতীয়বার আগমন করেন এবং'রাঁবণকে তার ঈপ্সিত বরদান করেন । 
দেবী সরম্বতীর প্রভাবে কুম্তকর্ণের অনেক বর্ষ নিদ্রাপ্রীর্থন! এবং ব্ধার তা পূরণ 
মূলানুসারী | রাবণের প্রার্থনায় ত্রদ্ধার প্রদত্ত বরের সংশোধন-_-“ছয় মাপ নিদ্রা 
একদিন জাগরণ” উত্তরকাণ্ডে না থাকলেও মূল রামায়ণে যুদ্ধকাণ্ডে ৬১তম সর্গে 
আছে। যুদ্ধকাণ্ডে এবংরূপ বর্ণনা মেলে-ব্রন্ধা কুম্তকর্ণকে দেখে ভয় পেয়ে 
বললেন, তুমি মৃতকল্ন হয়ে শুয়ে থাকবে । এই কথা শুনে রাবণ বললেন, ইনি 


৮ কত্তিবাসী রামায়ণ 


আপনার পৌত্র, একে এমন শাপ দেওয়! আপনার অন্যায় । তখন ত্রহ্ষা বললেন, 
কুম্তকর্ণ ছয় মাস ঘুমিয়ে থেকে একদিন জাগবে । 


রাবণ কতৃক লঙ্কারাজ্য-অধিকার, রাবণাদির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্ম ॥ 


তনয়-_পুত্র। কোল-__আলিঙ্গণ। কনক_ন্বর্ণ। অনাবাসে- গৃহহীন- 
ভাবে, নিরাশ্রয়ভাবে। ঠাকুরাল--প্রহৃত্, রাজন । সভা সকলের । দণুধর 
_ রাজা । নাঁগ-_সর্প। বৈমান্রেয় ভাই.'".."দগুধর-_দেবতা ও দৈত্যদের 
পিতা! কশ্ঠপমুণি । ইনি অদ্দিতি ও দিতিকে বিবাহ করেন। অদ্দিতির গভে” ইন্দ্রাদি 
দেবতার জন্ম এবং দিতির গভে” দৈত্যাদির জন্ম । দৈত্যেরা প্ররুতপক্ষে দেবরাজ 
ইন্দ্রের বৈমাত্রেয ভ্রাতা । 

নৌঙাইল-_-নত কণল। পিরীত- মিত্রতা, সখ্য । দ্বন্তে কলহে। 
অংশাঅংশি- ভাগ । রাবণের-'-'"না জানে_মূলে আছে, রাবণের ত্রন্ধ- 
শাপের কথা বিশ্রবার কাছে ময়দানব জান! সত্বেও আপন কন্তার সঙ্গে রাবণের 
বিবাহ দেন। ম্ৃগয়া_-শিকার। শেলপাট- শল্যান্্। ত্রিংশ__ত্রিশ। 
যোজন চার ক্রোশ । প্রমাদ- বিষাদ । 

উত্তরকাণ্ডের ১১শ সর্গের অনুসরণে রাবণ কতৃক লঙ্কারাজ্য-অধিকার" 
অধ্যায়টি রচিত। কুত্তিবাসের বণিত আখ্যান মূলেরই অনুরূপ । এই অধ্যায়ের 
আরম্ভ ও উপসংহার সম্পূর্ণ মূলান্ুসারী। কৃত্তিবাসের আরম্ভ-_হ্থমালী শুনিয়া 
১০৮০০ তারা উঠিল ত্বরিত। মূলে আছে-_স্থমালী বরলন্ধাং স্ত জ্ঞাত্বা চৈনান্‌ 
নিশাচরান্‌। উদতিষ্ঠদ্‌ ভয়ং ত্যক্ত। সাম্গগঃ স রসাতলাৎ ॥ কৃত্তিবাসের উপসংহার 
_-মন্ত্রণা করিয়া" করিল রাজা লঙ্কার ভিতরে | ১১শ সর্গের উপসংহারেও আছে-- 
সা চাভিষিক্তঃ ক্ষণদাচরৈত্তদ1 নিবেশয়ামাস পুরীৎ দশাননঃ | 


উত্তরকাঁণ্ডের ১২শ সর্গের অনুসরণে রাবণা্দির বিবাহ ও মেঘনাদের জন্মবৃত্তাস্ত 
বণিত। মূলে তিন ভ্রাতাসহ শূর্পণখার বিবাহকথা আছে, কত্তিবাসে তা নেই। 
কুত্তিবাসে কেবল তিন ভ্রাঃতার বিবাহের বিবরণ আছে। মূলে 'মেঘনাদ' এই 
নামকরণের কারণ এবংরপ প্রদত্ত ক্ষদতা হমহান মুক্তো নাদে! জলধরোপমঃ | 
জড়ীরুতা চ সা লঙ্কা! তন্ত নার্দেন রাঘব ॥ পিতা তন্তাকরোন্নাম মেঘনাদ ইতি 
হ্যয়ম। রুত্তিবাস এক্ষেত্রে বলেছেন__মেঘের গর্জনে গর্জে লক্কার ভিতরে । 
দেবদানব ত্রিভ্বন কাপে তার ভরে ॥ কুস্তকর্ণের জন্য পুরীনির্মাণের বিবরপটুকু 
উত্তরকাণ্ডের ১৩শ সর্গের প্রথমাংশ থেকে গৃহীত। 


উত্তরাকাণ্ড ৯ 


কুবেরের সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের জয়লাভ ॥ 

পিঙল-_-কপিশ। অক্ষৌহিণী- পুরাণে ৬৫৬১০ অশ্ব; ২১,৮৭০ গজ; 
২১,৮৭০ রথ এবং ১০৯১৩৫০ পদাতি-সমন্বিত সেনাকে “অক্ষৌহিণী' বলা 
হয়। ঝকড়া-ক্ষেপণীয় অন্ত্রবিশেষ। চির বিদীর্ণ । খাণ্ডা-খাড়া। 
খরশান-_ তীক্ষ, ধারাল। আওয়াসের_ _আবাসের. রাজপ্রাসাদের। গাড়ে 
দুর্গে। বুথ হৈতে- .."গরুড়ের ঝল্প-_সাপের শক্র গরুড। কুবের-সেনাপতি 
যোগবৃদ্ধকে ধরার জন্য রাবণের প্রচেষ্টাকে গরুডের সাপ ধরার প্রচেষ্টার সঙ্গে 
তুলনা কর] হয়েছে । উপমাটি প্রথাসিদ্ধ নয়, ফলে এর নতুনত্ব রসচমৎকারিত্বে 
যনোহারী। আউদর চুলী-_ _আলুলায়িত কেশা। গ্রদুত-যে পদাতি 
যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়ে রাজাকে গিয়ে পরাজয় সংবাদ জানায়। অপার্ধ্পক্ষেতে 
-'অন্য উপায় না থাকায়। দোহাতিয়া_ছুই হাত পরিমাণযুক্ত। শারুল-_ 
ব্যাগ্র। রুক্তেরাঙা-..."সমুলে_ ঘুদ্ধে পরাজিত ও ভূপাতিত রক্তাক্তদেহ 
কুবেরের বর্ণনাটি অতীব স্থন্দর | উৎপাটিত বৃক্ষ যেমন সমূলে ভূপতিত হয়, তেমনই 
রাবণের দুর্জয় অস্ত্রপ্রহারে কুবেরও ভূপাতিত। 

এই অংশ উত্তরকাণ্ডের ১৩শ, ১৪শ ও ১৫শ সর্গের অন্থুসরণে রচিত । রাবণের 
ছুরাচারের কথা জেনে কুবেরের ততৎ্সকাশে দূতপ্রেরণ, রাবণ কর্তৃক দূতবধ, কুবের- 
পুরী আক্রমণ, যুদ্ধে কুবের-সেনাপতি মণিভদ্র ও কুবেরের পরাজয়, কুবেরের পুষ্পক- 
রথ অধিকার ইত্যাদি ঘটন মূলের অনুসরণে বণিত। মূলের যুদ্ধ-বর্ণনায় যে গম্ভীর 
সৌন্দর্য ফুটে উঠেছে, রুত্তিবাসে অবশ্ঠ তা পাওয়া যায় না। মূলে পুম্পক রথটির 
নির্মাণবৈশিষ্ট্য ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ আছে, ক্ুত্তিবাসে কেবল রথটির 
নামোল্লেখমাত্র রয়েছে । 


রাবণের প্রতি নন্দীর অভিশাপ এবং রাবণ কর্তৃক কৈলাজ 
উত্তোলনের চেষ্টা ॥ 

আগুসার--অগ্রসর । নড়েযায়। গোড়ামূল। কৃত্তিবাস_ শিব । 
কৃত্তি অর্থাৎ বাঘছাল বাস অর্থাৎ বস্ত্র যার । 

উত্তরকাণ্ডের ১৩শ সর্গের অনুসরণে রচিত। মূলের বর্ণনা অপেক্ষারুত বিস্তৃত। 
কৃত্তিবাস এখানে বর্ণনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত করেছেন তবে আখ্যান সম্পূর্ণ মূলাহুগ । 
মূলে 'রাবণ' নামের ব্যাখ্যা প্রদত্ত হয়েছে একপ--পর্বতপিষ্ট হয়ে দশানন দারুণ 
“রাব' অর্থাৎ শব্ধ করলে মহাদেব বললেন, তোমার ভয়ানক শবে ত্রিলোকস্থিত 
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প্রাণিকুল ভীত হয়েছে-_তাই তুমি 'রাবণ' নামে প্রসিদ্ধ হবে। মূলে রাবণকে 
শঙ্করের বরদাঁন এবং “চন্দ্রহাস” নামক অন্ত্র-প্রদানের উল্লেখ আছে, রৃত্তিবাসে 
তা নেই। 


বেদব্তীর প্রতি রাবণের অত্যাচার এবং রাবণকে তাহার শাপ- 
প্রদান ॥ 

এডিয়াঁ পরিত্যাগ ক'রে । অবধান- শ্রবণ । হিমাংশুবদনাঁ টাদের মত 
মুখ যার, চন্দ্রমুখী । জাতুধান_ রাক্ষন। 

উত্তন্নকাণ্ডের ১৭শ সর্গের অনুসরণে রচিত । বেদবতী ও রাবণের কথোপকথনে 
মূলের ক্রম রক্ষিত। মূলে বেদবতীর সীতাবপে জন্মগ্রহণের অদ্ভুত বৃত্তান্ত আছে, 
কুত্তিবাসে তা নেই। মূলে আছে__বেদবতী অপ্মতে দেহত্যাগের পর পদ্মফুলের 
মধ্যে পুনরায় জন্ম গ্রহণ করে | রাবণ পদ্মমধ্যবতিনী কন্ঠাকে গ্রহণ করে নিজগৃহে 
আনে । কন্যা রাবণের বিনাশের কারণ হবে মন্ত্রী এই কথা বলাতে রাবণ 
তাকে সাগরমধ্যে নিক্ষেপ করে । তারপর এ কন্তা ভূমিদেশ প্রাপ্ত হয়ে অবস্থান 
করতে থাকে । রাজা! জনকের ভূমিতে হলাকর্ষণকালে হলাগ্রভাগে আবিরতি 
হয়। 


মরুত্তরাজার যজ্ঞানুষ্ঠান ও রাবণের নিকট পরাজয় স্বীকার ॥ 


সর্প যেন''."তাক্ষ পাখী --সাপের শক্র তাক্ষ্য পাখী অর্থাৎ গরুড । 
প্ররড-দ্শনে সাপেরা ভয়ে পালায় । সাপের কাছে গরুড যেমন ভয়ঙ্কর, 
দেবতাদের কাছে রাবণও তেমনি ভয়ঙ্কর । রাবণকে দেখে দেবতারা তাই 
আত্মগোপন করতে থাকে । দেবতার সঙ্গে সাপের এবং রাবণের সঙ্গে তাক্ষ9 
পাখীর তুলনা কর] হয়েছে এখানে । কীকলাস-_গিরগিটি। থণ্ডেদুরীতৃত 
হয়। যেইজন যোগাইবে..".""অপার-_মৃত মানুষের আত্মার মঙ্গল 
কামনায় আমাদের দেশে কাককে আহার্ধ দেবার প্রথা রয়েছে । একে “কাকবলি' 
বলে। বাল্মীকি রামায়ণে এই বিষয়ে ইঙ্গিত থাকায় সামাজিক প্রথা হিসাবে 
সেকালেও বর্তমান ছিল, ধারণ] । 

উত্তরকাণ্ডের ১৮শ সর্গের অনুসরণে রচিত। রাবণ করৃক মরুত্তরাজার যক্তস্থলে 
গমন, যজ্ঞক্ষেত্রে উপস্থিত দেবতাদের রাবণের ভয়ে পশুপক্ষীদেহে আত্মগোপন, 
রাবণের নিকট মরুত্ত রাজার পরাজয়ম্বীকার, রাবণের যজ্ঞক্ষেত্রত্যাগ ও দেবতাদের 
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ব গ্থ মৃত্তিধারণ ও ময়ূর হংসা'দিকে বরদান ইত্যাদি ঘটন! মূলেরই মত | কোন কোন 
ক্ষেত্রে মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ লক্ষণীয় । 


রাবণকতৃ'ক অনরণ্যবধ ও রাবণকে তাহার অভিশাপ প্রদান ॥| 

বোলে- শবে । ফাঁফর- কিংকর্তব্যবিমৃঢ়। বরাবণের গা""*"-'পর্বতশিখরে 
__পর্বতের সঙ্গে উপমিত হওয়ায় রাবণের বিরাটত্ব স্কন্দর ছোতিত হয়েছে । পর্বত- 
গাত্রে প্রবাহিত গঙ্গার সঙ্গে রাবণের যুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত দেহনিঃস্ত রক্তধারার তুলনা 
করা হয়েছে এখানে । 

উত্তরকাণ্ডের ১৯শ সর্গে অনরণ্যবৃত্তান্ত আছে। কৃত্তিবাস কিয়দংশে মূলের 
পরিবর্তন করেছেন। মূলে অনরণ্য বৃদ্ধ, অধর্ব হয়ে পডেছিলেন এমন কোন উল্লেখ 
দুরেব কথা, ইঙ্গিত পর্যন্ত নেই। অথচ কৃত্তিবাস রাজা অনরশ্যের এরূপ পরিচয় 
দিয়েছেন-_প্রাচীন বয়স রাজা মাংসে চক্ষু ঢাকে। ভ্রদ্বয় তুলিয়া বান্ধি রাজা 
সব দেখে ॥ 


কার্ডবীর্ব্যাজ্জনের হস্তে রাবণের পরাজয় ॥ 

মায়ারণ-''*"অনেক অন্তর সম্মুখ যুদ্ধ ও মায়া যুদ্ধের মধ্যে ছুত্তর প্রভে? 
বর্তমান। ছুই পক্ষের যুদ্ধে এক পক্ষের যোদ্ধা যদি মায়াশক্তিতে অদৃষ্ঠ 
থাকে কিংবা বারে বারে দেহরূপ পরিবর্তন করে তবে অন্তপক্ষের যোদ্ধার সংগ্রাম, 
করা ছুঃসাধ্য | যুদ্ধকালে রাবণ মায়াশক্তিতে আশ্রয় নেবার জন্য দুর্জয় হয়ে 
ওঠে। প্রতিপক্ষের সঙ্গে সম্মুথ যুদ্ধে রত হলে রাবণের সর্বত্র জয়লাভ দুষ্কর 
হত নর্মদাঁ দক্ষিণ ভারতের প্রখ্যাত নদী, পবিত্র সাত নদীর অন্যতম | 
নাগ্নফুল-.....নুম্বর-_বান্মীকি বধিত বিদ্ধ্পর্বতের নিসর্গ-সৌন্দর্ষের অপরূপতা 
না ফুটে উঠলেও কৃত্তিবাসের সহজ প্রারুতিক সৌন্দর্যবর্ণনা চিত্তহারী। মূল 
রামায়ণের নান! স্থানে প্ররুতির বিচিত্র রূপের যে মনোহর ছবি বাশ্মীকি, 
অঙ্কিত করেছেন, তা সত্যই অনুপম । কেশরী- সিংহ । উলিল নেমে 
এল। মধ্যাহ্ককালের." "ববি স্য আপন ধর্মানুসারে মধ্যাহৃকালে প্রথর, 
কিরণমালায় পৃথিবীকে তাপিত করছিলেন। রাবণকে দেখেই ভীতিবশতঃ খরতর 
কিরণতেজ সংহরণ করলেন। দুঃসহ তাপধানের জন্য পাছে হৃর্ধকে আক্রমণ, 
করে-_এই ভয়েই বোধহয় বুর্ধের তেজসংহরণ। মূলেও আছে__তীক্ষতাপকরঃ 
সু্ধ্যো নভসো মধ্যমাস্থিতঃ । মামাসীনং বিদিটত্বব চন্দ্রায়তি দিবাকরঃ | 
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মেখলাঁ কটিভ্ষণ। পসারে _প্রদারিত করে । দীঘল হ্দীর্ঘ। জাঙজাল 
_বাধ। কাঁকালি কোমর । পাথার-মগভীর জলরাশি । এড়ি দিল 
পানি-জল ছেডে দিল। কাতে কাঁতে_ গোপনে । হাতের উপরে 
তত তোতে _কার্তবীর্যাঙ্ছনের সহ হাত। সহম্্র হাত দিয়ে গোপনে নর্মদার 
জল রোধ করলে জল বিপরীতমূখী নম্োতে বইতে থাকে । সহন্ন হন্তের বাধে 
বাধা পেয়ে নিরুদ্ধ জলরাশি স্ফীত, উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ছু'কুল প্লাবিত করে। 
নিষ্ঠা বার্ভী__সঠিক সংবাদ । ভেটিতে সাক্ষাৎ করতে । বোলে__কথায়। 
সরল প্রতি'-..."তবে যার দেখা _কার্তবীর্যযাজ্ঘনের চারিত্রিক বৈথিষ্ঠ্য চমৎকার 
আভাসিত। শান্বে রণনীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যুদ্ধে যদি কেউ শাঠ্য অবলম্বন 
করে, তবে 'শিঠে শাঠ্যং সমাচরেখ | স্যায়যুদ্ধে কার্তবীর্ধ্যাঞ্জুন ন্যায় রণনীতি 
পালন করেন, আবার যুদ্ধে কেউ কুটিলতার আশ্রয় নিলে তিনিও কুটিলতা অবলম্বন 
করেন। কার্ডবীধ্যাজ্ঘনের সঙ্গে সংগ্রামে তার এই বিশিষ্ট পরিচয় পাওয়া সম্ভব । 
দুত কহে রড়ে__দূত দৌডে গিয়ে বলে। রাজনিতন্থিনী__রাজমহিষী। ভূধর 
_পর্বত। ছয়শত যোজন শরীর..." "অজগরে-_মূলে কার্তবীধ্যাঙ্ছুণের সঙ্গে 
রাবণের যুদ্ধের মনোরম বর্ণনা আছে। কুত্তিবাস তার রামায়ণে বীররসের চিত্রণে 
তেমন সাফল্যলাভ করেননি । এক্ষেত্রে কিন্তু অনুপ্রাস-প্রয়োগে, উপযুক্ত শব্ধ 
নির্বাচনে যুদ্ধের ঝঞ্চনা কিছুটা ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন, ধারণা । হছুলাছলি-_ 
আনন্দকোলাহল। সান্ধাইল-_-প্রবেশ করল। কক্ষতলি_ বগলে । দশান্য-_ 
রাবণ, দশ আম্ত অর্থাৎ মুখ ধার। পুটাঞ্জলি-_যুক্ত করে অঞ্জলি। সন্থিধান 
আদেশ। ঝাট-শীত্ব। নিগড়-শৃঙ্খল। দীড়াকু-_বেড়ি। চামে-__চামড়ায়। 
বলাবল-"""আপনি প্রহরী কার্ডবীর্যযাজ্ছনের রাজ্যশাসনে দেশে শান্তি ও 
শৃঙ্খলা পূর্ণমাত্রায় অক্ষুণ্ন ছিল। চুরি-ডাকাতির কোন বালাই ছিল না। ফলে 
কোটাল, প্রহরী নিয়োগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না । তাঁর এমন প্রবল প্রতাপই 
ছিল যে, হারানো ধনের অধিকারীরা তার নাম স্মরণ করলেই তাদের হারানে৷ ধন 
ফিরে পেত। পুরিত-পূর্ণ। অনিত্য শরীর....."কিবা কথা মাহষের 
ধনজনযৌবন সবই অনিত্য । একদিন কালের করালগ্রাসে সবই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
কার্বীধ্যাঞ্জনের মত প্রতাপশালী নৃপতিকেও একদিন ভূৃগুবরের হস্তে মৃত্যুবরণ 
করতে হয়েছে । স্থতরাং ধারা জীবন-যৌবন চিরস্থায়ী মনে করেন, তীরা বুখাই তা 
আনে করেন। কোন কিছুই এ জগতে নিত্য নয়-_এ আমাদের সর্বদা মনে রাথা 
উচিত। 


উত্তরাকাণ্ড ১৩, 


উত্তরকাণ্ডের . ১৯শ সর্গ পর্যন্ত যে ঘটন বিবৃত, রুত্তিবাস তা ধারাবাহিকভাবে 
অন্থসরণ করেছেন । ১৯শ সর্গের পর থেকে মূলের ঘটনার ক্রমপারম্পূর্য কতিবাসে 
অনুসৃত হয়নি। অনরণ্যবৃত্বান্তের পর মুল রামায়ণে যমলোক-অভিযান বণিত। 
তারপর নিবাতকবচগণের সঙ্গে যুদ্ধ, ইন্দ্রলোক জয় ইত্যাদি বর্ণনার পর কার্ত- 
বীধ্যাঞ্জুন প্রসঙ্গ বণিত। কুত্তিবাস ১৯শ সর্গের পরে বণিত মূলের ঘটনার অনুসরণ 
না করে একেবারে ৩১শ সর্গের অনুসরণে কার্তবীর্যার্জুনবৃত্তান্ত উপস্থাপিত 
করেছেন। মুলের ৩১শ-৩৩শ সর্গের অনুসরণে এই ছুটি অধ্যায় রচিত। মূল 
আখ্যায়িকা থেকে কৃত্তিবাস বিচ্যুত হননি, তবে বর্ণনা আপনার মত করে 
করেছেন । কার্তবীধ্যাজ্জ্নের হস্তে বন্দী রাবণের কারাগারে যে ছুর্গতির চিত্র 
রুত্বিবাসে মেলে, তার বিন্দুমাত্রও মূলে নেই। মূলে এইটুকু মাত্র আছে-_ 
রাক্ষসাং স্ত্রাসয়ামাস কার্তবীর্ধ্যাজ্জুনেত্তদা । রাবণং গৃহা নগরং প্রবিবেশ সুহদ্ব তঃ ॥ 
অর্থাৎ রাক্ষসদের ভীত করে বন্ধুপরিবৃত হয়ে বন্দী রাবণকে সঙ্গে করে কার্তবীধ্যাজ্্বন 
নগরে প্রবেশ করলেন। 


বালিহস্তে রাবণের লাঞ্ছনা, বালিকতৃ ক রাবণের বন্ধনমোচন ॥ 


দিংহনাদ্_যোদ্াদিগের আক্ফালনস্থচক শব্দ। দরশমুণ্ড-_দশমাথা | যে বীর 
ক রাশি রাশি-অহঙ্কারে প্রমত্ত হয়ে যারা বালির সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছিল, 
আাদের অনিবার্ধ পরিণতি ঘটেছিল মৃত্যু। সেই মৃত যোদ্ধাদের কঙ্কালন্তুপ বালির 
মমিত পরাক্রমের চিহস্বৰপ হয়ে শোভমান। দুয়ারী-_দ্বাররক্ষক। সূর্যের... 
জ্বলে-বালির তেজোদীপ্ত মুখের বর্ণনা চমৎকার অঙ্কিত। নেহালে--লক্ষ্য 
করে। শশারু--খরগোস । সর্পদরশনে-.'*"'গর্জন_ গরুড সাপের চিরশক্র | 
সাপের দর্শনমাত্রেই গরুড় যেমন গর্জে ওঠে, বাবণকে দেখে বালিও তেমনি গর্জন 
করতে থাকে । এখানে সাপের সঙ্গে রাবণের এবং বালির সঙ্গে গরুড়ের উপমাটি 
খুবই সার্থক। সাপ যেমন গরুডের কাছে হীনবল, রাবণও বালির কাছে তেমনি 
হীনবল-ব্যঞ্জনার় আভাসিত। রুড়-দৌড, ছুট। অকটবিকট- ছটফট, 
হাসফাস। এড়ে-মুক্ত করে। পরখি-_পরীক্ষা করি। লাঙুড়ে__লেজে। 
বলে-'...মিতা করি বালি মহাপরাক্রমশালী সন্দেহ নেই--তবে রাবণও. 
যথেষ্ট শক্তিশালী । রাবণের সঙ্গে বন্ধুত্ববন্ধনে আবদ্ধ হলে বালির শক্তি আরও 
বাড়বে__ফুগল বীরের পরাক্রমে অ্িভুবন শঙ্কিত থাকবে । আর বালি যদি 


১৪ রুত্তিবাসী রামায়ণ 


বাবণকে হত্যা করে তাহলে বালির শক্তি “টুটা” অর্থাৎ কমে যাবে--তার একক 
শক্তিতে ত্রিভুবন ততটা ভীত হবে না। 

উত্তরকাণ্ডের ৩৪শ সর্গের অনুসরণে রচিত। মুলের বালি ও রাবণবৃত্তান্ত একটু 
সংক্ষিপ্ত । কৃত্তিবাসে তা বিস্তৃত। মূলের বালির তেজোদীপ্ত মৃতি কৃত্তিবাসে 
পূর্ণমাত্রায় অঙ্ষুপ্ন রয়েছে । কোন কোন সমালোচক কৃত্তিবাসের অঙ্কিত বানর-চরিত্র 
সম্পর্কে বলেছেন--বানরগণ একেবারেই শাখামৃগ, বালি, স্থ্গ্রীব, হচ্থমানাদি 
শাখামগত্থের উর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই।” কিন্তু এ মন্তব্য অযথার্থ। বালি 
জাতিতে “শাখামুগ” হতে পারে কিন্তু তার বাহুবল ও তপোখলের যে অসামান্ত 
পরিচয় এখানে বণিত হয়েছে, তাতে “শাখামবগত্বের উবের্ধ উঠিতে পারে নাই* বলা 
চলেকি? রাবণকেও বালির উদ্দেশে বলতে হয়েছে_“তোমা হেন বীর আমি 
কোথাও না৷ দেখি।* রাবণের সঙ্গে সংগ্রামের মধ্যেও তার পৃজাহ্ছিকে নিষ্ঠ। বিস্ময়কর 
--চারিসাগরের সন্ধ্যা ধ্যান নাহি নডে? | 


যমন্লাকে রাবণের অভিযান, রাবণের নিকট যমের পরাজয় ॥ 
জরায়-_বার্ক্যে । লোকপাল--দিকপাল। জিনে_-জয় করে। ছোঁট 
জিনে-.....ঘাঁটা_ প্রথমে দুর্বল ও ক্ষদ্রকে জয় ক'রে পরে সবল ও বৃহৎথকে জয় 
করলে তাতে মহিম1 বাডে-_শক্তি ও পরাক্রমের ক্রমোৎকর্ষ এতে স্ুচিত হয়। কিন্ত 
সবল ও বৃহৎকে জয় করার পর দূর্বল ও ক্ষুদ্রকে জয় করলে তাতে কোন মহিমা 
বাডে না এবং তার “ঘাটি” অর্থাৎ লাঘব হয়। কুড়ি পাঁটি.....ভান্র মাসে 
ভাদ্র মাসে চারিদিকে প্রস্ফুটিত অজন্্ কেয়াফুলের সঙ্গে রাবণের দশমুখের হাসির 
তুলনাতে কত্তিবাসের স্থচারু কবিত্বশক্তির পরিচয় নিহিত। গতানুগতিক সংস্কৃত 
অলঙ্কারের ভারমুক্ত উপমাটি অত্যত্ত স্বাভাবিক ও সরস। অবিবাদ্দে- যেখানে 
কোন কিছু বিবাদ নেই। বিসম্ধার্দ কলহ, ঝগডা। থানা সেনাদল। 
ভীজন-_পাত্র। দেব পিতৃভক্ত-....'লঙ্কেশ্বর__নরকে পাপীর ছুঃখভোগ ও 
ধামিকদের স্থখভোগ এদেশের চিরন্তন কবিকল্পনা। ধারা আজীবন মহৎ ও 
পুণ্যকর্মের অধিকারী, তারা যমপুরীতে হুখশাস্তির চির-ভোগকারী । যমপুরীর 
চারিটি ছার-_তন্মধ্যে পূ, পশ্চিম ও উত্তর দ্বার পুণ্যবান, ধামিক ও সঙ্জন 
ব্যক্তিদের আশ্রয়াগার | মুল রামায়ণে “যমপুরী'তে এই চারিটি বারের কোন উল্লেখ 
নেই। কবি মধুস্থদন তার মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে যে নরকচিত্র রচনা 
করেছেন__তাতে কৃত্তিবাসের অগকরণ লক্ষণীয় । মধুস্থদন প্রেতপুন্বীর পূর্ব, 


উত্তরাকাণ্ড ১৫ 


পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ__এই চারিটি দ্বারের এবং প্রথম তিনটি ধাধিকের 'ও চতুর্থটি 
পাপীবর্গের জন্ত যে নির্দিষ্ট পরিকল্পন! ( ধর্মপথগামী যারা যায় সেতৃপথে । উত্তর, 
পশ্চিম, পৃর্বদ্থারে ) করেছেন, তা হুবহু কৃত্তিবাসেরই অনুস্থতি। কুত্তিবাসী রামায়ণ- 
খানিও না পড়ে আমরা মধুক্থদনের নরকবর্ণনায় “ডিভাইনা কমেডিয়া*র 
কবি দান্তের আবেশ দেখি । কুত্তিবাসে আছে- পূর্ব আর পশ্চিম ছুয়ার যে উত্তর । 
তিন দ্বারে ধামিক লোক দেখে ত বিস্তর ॥ যমের দক্ষিণ দ্বার....."শমনের 
ভাপ-_এই অংশে পাপাচারীদের যমপুরীতে ভয়ঙ্কর যন্ত্রণাভোগের কথা বলা 
হয়েছে। এই নরকের চিত্র মূল রামায়ণেই আছে-_তবে মূলের চিত্র সংক্ষিপ্ত, 
কৃত্তিবাসে বিস্তারিত। রুত্তিবাস নরকে পাপাচারীদের যে লোমহর্ক পীডনের 
কাহিনী দিয়েছেন, তার পাশে বাল্মীকির দণ্ডতভোগের বর্ণনা শ্লান ও নিশ্রভ মনে 
হয়। খুবসম্ভব নরকের বিভীষিকা-বর্ণনের মধ্যে কত্তিবাস রাবণের দুর্মতি 
দেখাবার ও তার পাপীচিত্তে অনুতাপ জাগাবার আয়োজন করেছেন (গার মাংস 
জলে পরিত্রাহি ডাকে পাপী । তাহা দেখি রাবণ হইল অতি তাপী )। মূল রামায়ণে 
কর্মফলতত্বের ভিত্তিতে পাপীর শাশ্তিভোগের চিত্র আছে, তবে তা সংক্ষিপ্ত ও 
অবিন্স্ত। পক্ষান্তবে কৃত্তিবাসে কর্মফলভোগের চিত্রতালিকা যেমন বিস্তৃত, 
তেমনই স্থুবিন্তস্ত। পরধনহরণ, কামাসক্তি, বিচাবীর অবিচার ছাডাও 
সেখানে আছে (১) শরণার্থীর প্রাণহরণ, (২) মিথ্যা শাপ বা মিথ্যা কথন, 
(৩) দেবতা-ত্রাঙ্মণের বস্ত অপহরণ, (৪) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিগ্রহ, (৫) মিথ্যা 
সাক্ষ্যদান, (৬) অতিথি-অবজ্ঞা, (৭) “একজন দান করে অন্তে হয় হাতা; 
(অপহারক ), (৮) অপরের গৃহদাহ, (৯) উভয়ের ন্তায়ে এক পক্ষে পক্ষপাতী, 
(১০) “হারানেরে জিনায় যে হইয়া সাপক্ষ”, (১১) “লোকে পীডা দিয়া ষে 
তুষিয়াছে ঈশ্বর”, (১২) “যে জন করিয়া খণ না করে শোধন", (১৩) পরহিংসা 
করে যেবা স্বজনের নিন্দে_-ইত্যাদি সামাজিক জীবনে বহু সম্ভাব্য অপকর্মের 
শাত্তিভাগের আলেখ্য । নীতিপরায়ণ কুত্তিবাস স্পষ্ট করে বলেছেন,_-“ছোট 
করুক বড় করুক যত করে পাপ। পাপাহ্থসারেতে ভূঞ্জে শমনের তাপ ॥” বলা 
বাহুল্য, মূলের তুলনায় স্থুকৃতির ফলভোগের চিত্রও কৃত্তিবাসে অনুরূপ প্রশস্তায় 
রচিত। কবি মধুস্থদন তার মেঘনাদবধ কাব্যের অষ্টম সর্গে নরকবৃত্তান্ত রচনায় 
রুত্তিবাসের কাছে গভীরভাবে খণী ছিলেন। কৃতিবাস তার “যমপুরী' বর্ণনায় 
যমের দক্ষিণ ঘারের যে 'ঘোর অন্ধকার” ও “দিনরাত্রি একাকার'-এর সংবাদ 
দিয়েছেন, তারই প্রেক্ষিতে মধুন্দন লিখেছেন-_“তমোময় যমদেশে”, “অদ্ধুরে 
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ভীষণ পুরাঁ, চিরনিশাবৃত”, “নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে কিন্বা! চন্দ্র* 
কিস্বা তারা” “অন্ধকারময় পুরী" ইত্যাদি । দক্ষিণ দুয়ারের বর্ণনায় মধুন্দন পাপীর 
দগডভোগ কেন্ত্র্ূপে চৌরাশি নরককুণগ্ড, রৌরব ও কুম্ীপাক, এই যে তিনটিকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন, এর মধ্যে “রৌরব' প্রসঙ্গ বাল্ীকি থেকে ও আর বাকী ছুটি 
কত্তিবাস থেকে আহত 
কৃত্তিবাস--  চৌরাশী সহন্ত্র কুও দক্ষিণ দুয়ারে | 

নরকে ডুবায়ে সব যমদুতে মারে ॥ 
মধুন্থদন_ দক্ষিণ দুয়ার এই ; চৌরাশি নরক-_ 

কুণ্ড আছে এই দেশে । 

কতিবাপ_ যেই যত পরদার করেছে কৌতুকে। 

কুস্তীপাকে পড়ি সেই ভুবিছে নরকে ॥ 

স্থৃতপ্ত তৈলের কুণ্ড অগ্রির উথাল। 

তাহাতে ধরিয়া ফেলে যায় গা ছাল ॥ 
মধুন্ছদন_ চল, রথি, চল দেখাইব 

কুম্তীপাকে; তণ্ত তৈলে যমদুত ভাজে 

পাপীবৃন্দে যে নরকে। 
এছাডা, বিভিন্ন কুকর্ের শান্তির বর্ণনাতেও মধুস্থদনের কৃত্তিবাসের অনুকরণ সুস্পষ্ট । 
ফাঁফর _অসহায়। রবির নন্দন__যম, পিতা সুর্য ও মাতা সংজ্ঞা। শমনেরে 
_যমেরে | দগুধর-_যম, ইনি কালদণ্ড ধারণ করে থাকেন। ভিতিল- আর 
হল। 

উত্তরকাণ্ডের ২১শ ও ২২শ সর্গের অনুসরণে কৃত্তিবাসে রাবণের যমপুরী 

আক্রমণ ও নরকরদর্শন বণিত হয়েছে । মূলের বিষয়ান্গত্য যথাযথ, তবে বর্ণনায় 
কৃত্তিবাস যথেষ্ট ম্বাধীনত! ণিয়েছেন। উত্তরকাণ্ডের ২২শ সর্গের অনুসরণে যম ও 
রাবণের যুদ্ধবৃত্তান্ত এবং রাবণের নিকট যমের পরাজয় চিত্রিত হয়েছে। মূলে 
যুদ্ধের যে ভয়ঙ্কর রূপ ফুটে উঠেছে, কত্তিবাসে তা মোটামুটি অক্ষুপ্ন আছে বল? 
চলে। 


রাবণের নিকট বান্মীকির পরাজয় ॥ 


রাম নাম'"""'"পাপী সাবধান_ শ্ীচৈতন্ত যে নামমাহাত্ম্য প্রচার করেন 
তার পূর্বাভাস কৃতিবাসে মেলে, অবশ্থ যদি প্রক্ষিত্ড না হয়ে থাকে। রৃত্তিবাসের 
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রামায়ণে যে রাম-নামের মাহাত্ম্য প্রচারিত, চৈতন্যের হরিনাম-মাহাত্ময প্রচারের 
অনুসরণে কৃত্তিবাসে তা অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে বলে কেউ কেউ মনে করেন। 
সাজনি__সঙ্জা। বেড়ে__বেষ্টন করে । 

মূল রামায়ণে রাবণের সঙ্গে বান্কির যুদ্ধের উল্লেখমাত্র আছে। মূলে আছে_ 
স তু ভোগবতীং গন্বা পুরীং বান্থকিপালিতাম্‌। রুত্বা! নাগান্‌ বশে হাষ্টো যো 
মণিময়ীৎ পুরীম্‌ ॥-_উত্তরকাণ্ড, ২৩শ সর্গ, ৫ম শ্লোক । অর্থাৎ রাবণ বাহ্ৃকি- 
পালিত ভোগবতীপুরীতে প্রবেশ করে নাগগণকে বশীভূত করত স্ব্ঠমনে মণিময় 
পুরীতে গমন করল। কৃত্তিবাঁস এই ঘটনার ইঙ্গিতটুকুমাত্র গ্রহণ করে রাবণ ও 
বাস্থকির যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণন। দিয়েছেন । 
রাবণের নিপাতক সহ যুদ্ধ ও মৈত্রী, রাবণের বরুণপুরী বিজয় ॥ 

ডর ভয়। ছুর্ধর- দুর্জয় । দুই হস্তী---অবসাদ-_রাবণ ও প্রতিপক্ষ 
নিপাতকের শৌর্যবীর্ধ হন্তী, তূর্য ও সিংহের তুলনায় চমৎকার ব্যঞ্ষিত। 
অংহতি-_ সঙ্গে । 

মূল রামায়ণে যন্তের সঙ্গে রাবণের যুদ্ধ€ৃত্ান্তের পর নিবাতকবচগণের সঙ্গে 
রাবণের যুদ্ধপ্রসঙ্গ বণিত হয়েছে। রুত্তিবাস মূলের ক্রম রক্ষা করেননি । 
উত্তরকাণ্ডের ২৩শ সর্গের অনুসরণে রাবণের সঙ্গে নিপাতক ও বরুণের যুদ্ধ কাত্তবাস 
বর্ণনা করেছেন। মূলের মতই কৃতিধাসের বর্ণন৷ সংক্ষিপ্ত বলা চলে। মূলের 
“নিবাতকবচ” নামটি কৃত্তিবাসে “নিপাতক' হয়েছে। 


বলির সঙ্গে যুদ্ধে রাবণের লাঞ্চনা ॥ 

আশে-_অভিলাষে, বাসনায়। আজানুলন্িত_ হাটু প্স্ত বিস্তৃত। চতুষ্টয় 
-_চারি। তাড়িতজড়িত-_বিদ্যৎজডানো৷ । কৌস্তভ্-_নারায়ণের বক্ষো ভূষণ 
মণি। বীর মধ্যে.."..'দিবস রজনী-_ বলির ছাররক্ষাকারী ন্বয়ং নারায়ণ। 
নারায়ণ সমস্ত জগতের কারণ-_তিনি বারাগ্রগণ্য, তিনি সমস্ত তপোধনের শ্রেষ্ঠ। 
তাতেই ত্রিতুবনের স্থষ্টি ও বিলয়, তিনি দিবারাত্রির অষ্া। তুণ্ডে__মুখে। 
খণ্ডে_দুর হয়। উচ্ছিষ্ট-'*."'লাঁজ-_কুত্তিবাস রাবণের চরম লাঞনার চিত্র 
এখানে একেছেন। বাল্সীকির রাবণ এখানে কিয়ৎপরিমাণে বিরূত আকা হয়েছে, 
ধারণ! । খুবসম্ভব তশ্রোতাসাধারণের মনে হাম্যরসম্থপ্টির উদ্দেপ্তে কৃত্তিবাস এ ধরণের 
কৌতুককর পরিস্থিতি রচনা করেছেন । মূল রামায়ণে বন্দাত্ব দুরের কথা, এমনকি 
বলির সঙ্গে সংঘর্ষের কোন উল্লেখ নেই । মোটকথ!, বলি-রাবণ বৃত্তান্ত নেই। 
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উত্তরকাণ্ডের প্রক্ষিপ্ত অংশে বলির সঙ্গে রাবণের সাক্ষাতের কথা পাওয়া যায়, 
কিন্তু কোন সংঘর্ষের বিবরণ নেই । 


মান্ধাভার সহিত রাবণের যুদ্ধ ও মৈত্রী ॥ 

পৃর্থীলীলা_জগতের লীলা । অবভার-__নিক্ষেপ। সম্বিত __সংজ্ঞা। 
জগ্ুদ্বীপপতি-__পৃথিবীপতি। ্রিদশগণে-_দেবতাগণে । জন্বর-_সংহরণ কর। 

রাবণ ও মান্ধাতাবৃত্ান্ত মূল রামায়ণে নেই । উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষিপ্ত সর্গ হিসাবে 
যে কটি সর্গ পাওয়া যায তার একটিতে রাবণ ও মান্ধাতার রণবৃত্তান্ত আছে। 
এই প্রক্ষিপ্ত অংশের সঙ্গে কৃত্তিবাসের প্রদত্ত ঘটনার আমুপূধিক সাদৃশ্য আছে। 
কেবল কৃত্তিবাসের 'পূর্বমূণি” স্থলে প্রক্ষিপ্ত অংশে “পর্বতমুনি” নাম মেলে এবং মূলে 
আছে, পুলস্ত্য ও গালবমুনির নির্দেশে মান্ধাতা ও রাবণের মৈত্রী ঘটে । রৃত্তিবাসে 
তস্থলে আছে, ব্রহ্মার নির্দেশে এবং ভার্গবমুনির দৌত্যে এই মৈত্রী ঘটে । 


রাবণ কর্তৃক চন্দ্রলোক জয় ॥। 

মেরু-_হুমেরু পর্বত। রাবণ কটক'.....করি সমীপন_ রুতিবাস এখানে 
রাবণের যে চিত্র একেছেন, তাতে সচবাচর ধারণানুযায়ী রাবণকে নরমাংসাহারী 
শোণিতপ্রিয বর্ধর বাক্ষসমাত্রবলে মনে হয় না। গঙ্গান্নান, নিত্য নৈমিত্তিক পৃজার্চনাদির 
অনুষ্ঠানকারী রাবণের শুচিশুত্র মৃতি অঙ্কন করে রুত্তিবাস এই ধারণার ব্যত্যয় 
ঘটিয়েছেন। ক্ভিবাস রাবণকে এখানে মানবিক ধর্মে মণ্ডিত করে তুলেছেন। 
আড়েদীঘে- দৈর্ঘ্যপ্রস্থে। জাড়-_-শৈত্যবোধ । আড়-_-অবশ। সর্বলোকে 
বন্দে". জগতে আনন্দ__দ্বিতীয়ার চাদদর্শন শুভন্চক। আকাশে উদ্দিত 
দিতীয়ার চন্দ্রোদেশ্টে প্রণাম জানানোর প্রথা! দেখা যায়। পূর্ণিমার পূর্ণ চাদের 
আলোকে সারা পৃথিবী আলকোগ্ভাসিত হয়ে ওঠে। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাতের 
পৃথিবীর সৌন্দর্য মনে অপার বিমুগ্ধতার সর করে। 

রাবণ কর্তৃক চন্্রলোক-জয় মূল রামায়ণে নেই । উত্তরকাণ্ প্রক্ষিপ্ত সর্গে এই 
বৃত্তান্ত মেলে । প্রক্ষিপ্ত অংশে রাবণ ও চন্তরবৃত্তান্ত খুবই সংক্ষিপ্ত । রুত্তিবাস 
রাবণ ও চন্দ্রের যুদ্ধবর্ণনাকে যথেষ্ট বিস্তারিত করেছেন । 


রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও মহাপুরুষের সহিত ছন্দ ॥ 
জানকীবল্পভ-_জানকীর বল্পভ অর্থাৎ স্বামী, রামচন্ত্র। পুরুষপ্রবর_ 
পুরুষপ্রধান। উড়িয়া পড়ে__ঠিকরে পড়ে। অঞ্ট বন্-_আপ বা সাবিত্র, 
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ফরব, সোম, অনল, অনিল, ধর, প্রত্যুষ, প্রভাব কা প্রভাস এই আটজন শ্বগবাসী 
বন্থ। বহিছে সাগর সপ্ত পুরুষ উদ্ধরে- সেই মহাপুরুষের অভ্যন্তরে লবণ, 
ইক্ষু, স্থুরা, সপি, দধি, দুগ্ধ, জল-_-এই সপ্ত পদার্থময় সাতসমুদ্র প্রবাহিত। 
দশ দিকপাঁল--পূর্বাদি দশদিকের রক্ষক? ইন্জ্র, অগ্নি, যম, নৈর্ধতি, বরুণ, বায, 
কুবের, শিব, ব্রদ্ধা, অনস্ত-_এই দশজন । 

মূল রামায়ণে এ বৃত্তান্ত নেই। উত্তরকাণ্ডে প্রক্ষি সর্গে 'রাবণের পাতাল 
প্রবেশ” শীর্ষক যে বৃত্তান্ত আছে-_তাই-ই রুত্তিবাসে “রাবণের কুশদ্বীপে গমন ও 
মহাপুরুষের সহিত দ্বন্ব' শিরোনামায় বণিত। মুলেরই অন্থসরণে মহাপুরুষের 
সঙ্গে রাবণের ছন্দ ও রাবণের পরাজয় বিবৃত হয়েছে । কৃত্তিবাস কোন কোন ক্ষেত্রে 
একেবারে মূলের প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন--যেমন, কৃত্তিবাসের রাবণের 
উক্তি-ব্রক্মার প্রসাদে মোর কারে নাহি ভর । তুমি হে আমারে মার তবে সে 
মরণ | তোম] বিনা অন্ত হাতে না মরে রাবণ” |।-_স্পষ্টতঃ প্রক্ষিপ্ত সর্গের নিয়োক্ত 
শ্লোকের হুবহু অন্থবাদ--অমরোহ্হং স্্রশ্রেষ্ঠট তেন মাং নাবিশগ্ঘয়ম। তথাপি চ 
ভবেন্মত্যুন্ত্স্তাবরান্ট্ঃ প্রভো ॥ 


সূর্পণথার বৈধব্য, রাবণের স্বর্গ জয় করিতে গমন ॥ 

মিশালে সঙ্গে । বাড়ী বিধবা | স্বতন্্রীন্বাধীনা। করে এনু-_ 
করে এলাম। ভ্যাস-_পুজ। জপ প্রভৃতির প্রথমে বিশ্ননাশহেতু বিবিধ কর্তব্য 
বিশেষ । অধিষ্ঠান-আব্ভশব। পরিভোষ- সন্তষ্ট । অগোচর-__অদৃষ্ঠ। 
বীরদ্দাপে_বীরদর্পে। মুড়েমুড়ে মুণ্ডে মুণ্ডে অর্থাৎ ঘেধাঘেষি করে। 
কনকরচিত- ব্বর্ণনিগিত । 

উত্তরকাণ্ডের ২৪শ সর্গে সুর্পণখার বৈধব্যবৃতান্ত পাওয়া যায়। রুত্তিবাস 
মোটামুটি মূলেরই অন্ুনরণ করেছেন । মূলের বর্ণনাও এরূপ সংক্ষিপ্ত । “রাবণের 
হ্বর্গ জয় করিতে গমন” উত্তরকাণ্ডের ২৫শ সর্গের অনুসরণে রচিত। কৃত্তিবাঁস 
ঘটনার বিন্যাসে ঈষৎ পরিবর্তন ঘটিয়েছেন । মূলে আছে, রাবণ প্রথমে নিকুম্তিলা 
যক্রস্থলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তারপর বিভীষণের কাছে কুম্তনসীহরণ 
সংবাদ পান। কৃত্তিবাস এক্ষেত্রে প্রথমে মধুটৈত্যকর্তৃক কুস্তনসীহরণবৃত্তান্ত 
রাবণের গোচরে এনেছেন এবং পরে নিকু্তিলা যজ্ঞস্থলে ইন্দ্রজিতের সঙ্গে সাক্ষাৎ 
বর্ণনা করেছেন। কৃত্তিবাস বাদ্দীকি অঙ্কিত কঠোর তপশ্াকারী ইন্দ্রজিতের 
আলেধ্য যথাযথ অক্ষু্ন রেখেছেন এখানে ৷ যুলেরই ভাবকল্পনায় খন্ধ হয়ে কতিবাস 
বলেছেন-__-অনাহারে জ্জশালে রাত্রিদিন থাকে । ঘাদশ বৎসর স্ত্রীর মুখ নাহি 
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দেখে ॥ যজ্ঞ সমাপ্তির পরেই পিতার দ্বর্গবিজয়ের অভিযানে অংশীদার হয়ে ইন্দ্রজিৎ 
যাত্রা করেন__সেখানেও তার জ্িতেন্দত্রিয় তপঃসিদ্ধ রূপটি চমৎকার স্ফুটিত-_ 
নারীসন্তাষণে পুত্র নাহি গেল লাজে। যজ্ঞস্থল হৈতে বীর যুঝিবারে সাজে ॥ 


মধুদৈতে,র সহিত রাবণের মিলন ॥। 

একেশ্বরী__একাকিনী। ভাষে__বলে। ভাগে-পালায়। আল্মুলিত 
চুল- এলোচুল। গড়ের-__ছূর্গের। প্রধানকুটুম্ব-...."মম ভ্রাতা কত্তিবাস 
বাঙালীর সামাঙ্গিক জীবনে ভশ্মীর বর ও ভগ্ীর ভ্রাতার পারস্পরিক মধুর সম্পর্কের 
উল্লেখ করেছেন। এখনও গ্রামবাংলায় “ভগ্মীর ভ্রাতা” প্রধান কুটুম্ব হিসাবে 
সন্বোধিত হয়ে থাকে । ভূুগ্ায়__ভোগ করায়, খাওয়ায় । 

মূন রামায়ণে কুম্তনসী, মধুদৈত্য ও রাবণের বৃত্তান্ত অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। 
উত্তরকাণ্ডের ২৫শ সর্গে এই বৃত্তান্তের পরিচয় আছে । মধুর নিদ্রা যাওয়া, রাবশের 
নিকট আশ্বাস পেয়ে কুম্তনসীর মধুর সমীপে গমন, কুম্তনসীর অনুরোধে মধুর 
রাবণের নিকট বগ্ঠতা ত্বীকার, মধুর আচরণে রাবণের সন্তোষ, মধুব গৃহে 
রাবণের আতিথ্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ মূলে বণিত থাকলেও কৃত্িবাস তা বহুগুণে 
বিস্তারিত করেছেন। মূলে রাবণ-ভগিনীর নাম কুভ্তীনসী-_কৃত্তিবাসে তা 
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রাবণ কর্তৃক অমরাবতী আক্রমণ ॥ 

উতভ্ভেতে- উচ্চতায় । ওর--অপর পার, অবধি বা সীমা, বিগ্যাপতিতে 
“হামারি দুখের নাহি ওর । খিল- অর্গল। হুড়কা- ভেতর থেকে দরজা বন্ধ 
করার খিল। চৌভারা- চত্বর, মহল। খেদাড়িয়া দেহ-_তাডিয়ে দাও, 
বিতাডিত কর । 

উত্তরকাণ্ডের ২৭শ সর্গের বিষয়ান্থসরণে এই অংশ বণিত। মূলে ন্বর্গপুরীর 
কোন বর্ণনা নেই । চিরানন্দময় দ্বর্গের রূপচিত্র কত্তিবাসের স্বাধীন অস্কনশক্তির 
পরিচয় । দেবতাদের বিষু্সমীপে গমন ও দেবতাদিগকে বিষ্ণুর আশ্বাস মূলান্থগ । 


রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও পরাজয় ॥ 

রণে আইলেন."..'দেবে লাগে ভর গলায় মুণ্মালা, হাতে খ্পর 
আগ্ভাশক্তির চামুণ্ডামূতি অতি ভয়ঙ্কর । এই ভয়ঙ্কর মৃতিদর্শনে সাধারণ নরবানর, 
যক্ষরক্ষ তো দুরের, দেবতারা পর্যন্ত ভীত হন। লেখাজোখা_হিসাব। দুই 
সৈন্য... গাজা হতাহত সৈম্তের রক্তধারার সঙ্গে ভাঙ্রমাসের বধাপ্লাবিত গঙ্গার 
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সঙ্গে তুলনা যুদ্ধের ভয়াবহতা ও তীব্রতাকে ব্যঞ্জিত করে। বিদ্বক- বৃঘ্দ । 
পারণা_উপবাসের পর প্রথম আহার গ্রহণ । যুদ্ধছল-_ঘুদ্ধের ভাণ। 

জীবি--বাচিবি। পরলোকে'”""ররক্ষা_ মৃত্যু হলে ত্রিতুবনের জীব- 
মাত্রকেই যমপুরীতে যেতে হয়। দেবরাজপুত্র জয়ন্তের রাবণের হাতে মৃত্যু হলে 
নির্ধাৎ যমপুরীতে তাকে যেতে হত এবং যমের সঙ্গে সাক্ষাৎ হত। কিন্ত যেহেতু 
যমপুরীতে যমরাজ জ্যন্তকে দেখেননি, সেহেতু জয়ন্ত জীবিত-_-যমরাজ দৃঢ় প্রত্যন্কে 
ঘোষণা করেন। নিবর্সতি _নির্বসতি, বাসশূন্য । বাড়া-অধিক। গুঁড়া_ 
চর্ণ। বিভোল-_বিহ্বল, বিবশ। ছড়_দাগ, আচড। লুকি_লুকায়িত। 
ধানুকী- ধনুর্ধর ৷ দ্রেয়ান__সভা, দরবার । আচন্িতে__অকম্মাৎ, হঠাৎ। 
সন্ধি _ন্ধান, গোপন রহশ্ত। তোর বাণে-"..তোর নাম হৈল ইন্দ্রজিৎ 
__কত্তিবাস মেঘনাদ চরিত্রাঙ্কনে যথেষ্ট দরদ ও সহানুভূতি দেখিয়েছেন | চরিত্রবান, 
গুণবান, তপোবলে ও বাহুবলে দুর্জয় ইন্দ্রজিৎ তার কর্ম ক্রতিতে আমাদের শ্রদ্ধা ও 
বিশ্ময়ের উদ্রেক করে । তথাকথিত বর্বর রাক্ষপচরিত্র হিসাবে কখনও প্রতিভাত 
হয় না। বীরত্বে, খতিজদ্থি তায, যুদ্ধবিক্রমে ও ন্যায়নীতির মাহাত্ম্যে ত্রিভুবন- 
বিজয়ী বীরের গৌরব তাঁর যথার্থই প্রাপ্য । নিজ ভূজবলে ইন্দ্রকে পরাজিত ও 
বন্দী করার রুতিত্ব সম্পূর্ণভাবেই একক । দেবটদত্যজয়ী এই অমিতশক্তিধরের 
শোর্ধে মুগ্ধ হয়ে পিতামহ ব্রদ্ধা হ্বয়ং লঙ্কায় আগমন করে তাঁকে বরদানে রুতার্থ ও 
তৃণ্ হয়েছেন। অবশ্য কত্তিবাস-অস্কিত জিতেত্দ্রিয়,। মহাবলী ইন্দ্রজিৎ চরিত্র 
আদিকবিরই প্রতিচ্ছায়ামাত্র | ব্রদ্ধা যে কারণে মেঘনাদের ইন্দ্রজিৎ নামকরণ করেন 
_-তা মূলেরই ধবনি। মূলে আছে__অয়ঞ্ পুত্রোইতিবলন্তব রাবণ বীধ্যবান্‌। 
জগতীন্দ্রজিদিত্যেব পরিখ্যাতো ভবিষ্ততি । এখানে ত্রন্মা রাবণকে সম্বোধন করে 
কথাগুলি বলেছেন। কৃত্তবাসে দেখা যায়, ব্রদ্া সরাসর ইন্দ্রজিতকে 
বলেছেন। সন্ষিধান--ব্যবস্থা, আদেশ | সন্অআ্রলোচন- হাজার চোখ 
ধার, ইন্দ্র। 

উত্তরকাণ্ডের ২৭শ-৩০শ সর্গের অনুসরণে “রাবণের সহিত দেবগণের যুদ্ধ ও 
পরাজয়, বণিত হয়েছে বটে কিন্তু কৃত্তিবাস মূলের যথেচ্ছ পরিবর্তন করেছেন । 
বিষয়ের মিলটুকু ভিন্ন বাদবাকী কৃত্তিবাসের স্বাধীন রচনাশক্তির প্রকাশে উজ্জ্ল। 
ইন্দ্র কর্তৃক রাবণবন্ধন মূলে একটি গ্লোকে ইঙ্গিত করা হয়েছে মাত্র। কুত্তিবাস 
সেক্ষেত্রে ইন্ত্রকর্তৃক রাবণকে বন্ধন ও লাঞ্ছনা, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক পিতার বন্দীদশা 
থেকে উদ্ধার ইত্যাদি সংযোজন করেছেন। মুলে আছে, ত্রম্ধার কাছে 


২২ কৃতিবাসী রামায়ণ 


অমরত্ব চেয়ে সফলমনোরথ না হলে ইন্দ্রজিৎ বললেন তবে এই বর দিন - যখন 
আমি যথাবিধি পূজা করে যুদ্ধে যাব তখন আমার জন্য অগ্নি থেকে অশ্বসমেত রথ 
উঠে আসবে, সেই রথে থাকলে আমি অবধ্য হব। যদি অগ্নিপূজার জপ হোম 
শেষ না করেই যুদ্ধে যাই, তবে আমি বধ্য হব। কৃত্তিবাসে আছে, মেঘনাদ 
অমরত্ব প্রার্থনা করলে ব্রহ্মা তা দিতে অসম্মত হৃন এবং নিজ থেকেই বলেন-_ 
ত্রিভুবন জিনিলে যে যজ্ঞের ফলেতে । এই যজ্ঞ ভঙ্গ তোর করিবে যে জন। সেই 
জন হবে তোর বধের ভাজন ॥| ইন্দ্রের যুদ্ধে পরাদ্দয় ও বন্দীত্ব দশার কারণ মূল 
রামায়ণে যেরূপ নির্দেশিত, রুত্তিবাস তা-ই যথারীতি গ্রহণ করেছেন। কৃত্তিবাস 
ইন্দ্রের পাপ দুরীকরণের উপায় হিসেবে রামনাম জপের যে নির্দেশ দিয়েছেন, তা মূল 
কৃত্তিবাসী রামায়ণের অন্তভূক্ত ছিল কিনা বলা কঠিন। কোন কোন সমালোচক 
এসব অংশ পরবর্তীকালের যোজনা বলে অভিমত পোষণ করেন । 


হনুমানের বিবরণ ॥ 

ভানুমান_হ্্ঘ। কেটাঁ_কোনজন | হিস্থুলে_সসিনুর। পবন 
ছাঁড়িল--.:""অচেতন-_ বাছুর অপর নাম জীবন। বায়ূপ্রবাহ বন্ধ হওয়ায় সমস্ত 
জগৎ সংজ্ঞাহীন, মৃচ্ছাতুর হয়ে পড়ল। জীবী-জীবকুল। মারুতি-_-মরুৎ 
অর্থাৎ বায়ুর পুত্র, হন্গমান। পাসর-_ভুলে যেও। 

“হন্থমানের বিবরণ” উত্তরকাণ্ডের ৩৫শ ও ৩৬শ সর্গের অনুসরণে রচিত। 
মূলে আছে, অগন্ত্যমুনির মুখে বালীবৃতান্ত শুনে রামচন্দ্র মহাবলশালী হনুমান 
সম্পর্কে জানার জন্য কৌতুহলী হন। রামের কৌতুহল দুর করার জন্য অগন্ত্য 
“হন্ুমানবৃত্তান্ত' বলা শুরু করেন। কিন্তু কৃত্বিবাসে মূলের ক্রম রক্ষিত হয়নি । 
হনুমানবৃত্তান্ত একটানা বলে যাবার পর খাপছাড়াভাবে রাবণবৃত্তাস্ত বল! 
হয়েছে। মূলের হন্মানবৃত্তাস্ত বেশ বিস্তৃত। কৃত্তিবাসে সে তুলনায় ঈষৎ 
সংক্ষিপ্ত । হঙ্থমানের পরাক্রম সম্পর্কে মূলে রামচন্দ্র যে স্থদীর্ঘ প্রশস্তি উচ্চারণ 
করেছেন, কৃত্তিবাসে তা নেই। হনুমানের জন্মবৃত্তান্ত সুন্দরাকাণ্ডেও আছে। 
জান্ুবান হনুমানের জন্মরহস্ত প্রকাশ করেছেন সেখানে । অগন্ত্যমূনি জাম্ুবানেরই 
কথার পুনরাবৃর্তি করেছেন বলা চলে। মূলে আছে, হ্নুমানবৃত্তাস্ত বলার 
পর অগন্ত্যমুনি-আদি রামচন্দ্রের বিদায় গ্রহণ করে ম্ব ম্ব স্থানে প্রস্থান 
করেন। কুত্তেবাসও হমুযানবৃস্তাস্ত শেষে অগন্যমুনির বিদায় ছটিয়েছেন- ছুই বর্ষ 
ধরি পূর্ব বৃত্তাস্ত কহিয়া। হ্বদেশে গেলেন মুনি বিদায়. লইয়! ॥ মূল দ্বামার়ণে 


উত্তরাকাণ্ড ২৩ 


উত্তরকাণ্ডে রাবণের বৃত্তান্ত ও রামচন্দ্র-সীতা৷ কাহিনী প্রায় সমান স্থান অধিকার 
করেছে । কৃত্তিবাসও তীর উত্তরকাণ্ডে রাবণবৃত্তান্ত এবং রামচন্দ্র-সীতা কাহিনীকে 
সমান স্থান দিয়েছেন । মোটামুটিভাবে মূলের উত্তরকাণ্ডের বিষয়বস্বকে কৃত্তিবাস 
প্রায় বিশ্বস্তভাবে অন্্সরণ করেছেন দেখা যায়। চরিত্রচিত্রণ ও বর্ণনাতে অবশ্য 
কিছুটা স্বাধীনতা লক্ষণীয় । 


রামসীতার জন্য বিশ্বকর্মার প্রমোদভবন নির্মাণ ও তাহাতে রামসীতার 
বাস ॥ 

রাজ্যের ঈশ্বর-__রাজ্যের প্রস্থ, রাজ্যের শাসক। গীড়ি__বেদিকা, বসার 
আসন। চক্রোদয় হয়-'*...আকাশ উপরে-_আকাশে চন্দ্রোদয়ে যেমন সারা 
আকাশ আলোয় ঝলমল করে, তেমনই মনোহর উদ্যানের অপরূপ শোভায় 
পুরীও ঝলমল করে । বিশ্বকর্মা নিগিত উদ্চানের রূৈশ্ব্য কৃত্তিবাস সুন্দর ফুটিয়েছেন। 
নিদাঘকালেতে চৈত্র---...ধাতুরাজ দেখি-_-অশোকবনে খতুচক্রের আবর্তনে 
প্রকৃতির যে বিচিত্র রূপমাধুরী রুত্তিবাস বর্ণনা করেছেন, তা বাংলাদেশেরই প্রক্কাতির 
চিত্র। গ্রীষ্মের দার দাবদাহ, বর্ষার প্রমত্ত বারিধারণ, শরতের নির্মল আকাশ, 
শীতের নারিকেল ইত্যাদি ফলসম্তার বাংলাদেশের প্রুতিচিত্র স্মরণ করায়। খতুতে 
খতুতে বিরহবেদনায় মানুষের মনের রঙ যে বদলায় তার পরিচয় মূল রামায়ণে 
সীতাবিরহবেদনায় প্রকাশ পেয়েছে । প্ররুতির সঙ্গে মানবজীবনের, মানবচরিত্রের 
ও মানবহৃদয়ের যে স্থগভীর যোগ বর্তমান, আদিকবির রচনায় তা পরিস্ফুট | 
রামসীতার বনবিহারে প্রকৃতির পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের রঙ 
বদলানোর একটি ক্ষীণ ছবি কত্তিবাস তুলে ধরেছেন । | 

মূল রামায়ণে অগন্ত্য-আদি মুনিগণকর্তৃক রাবণবৃত্বান্তবর্ণনা ও মুনিগণের বিদায় 
গ্রহণের পর পাঁচটি সর্গে (৩৭শ ৪১শ সর্গ) রামচন্দ্রের রাজ্যশাসনাদিবৃত্তান্ত বণিত। 
কত্তিবাস এ অংশ সম্পূর্ণ বাদ দিয়েছেন। ৪২শ সর্গের অন্ুপরণে অশোকবনে 
রামসীতার বিহার বর্ণনা করেছেন। মূলের বর্ণনা সংক্ষিপ্ত, কৃত্তিবাসে অপেক্ষাকৃত 
বিস্তারিত। 
ভদ্র নামক মন্ত্রীর নিকট শ্রীরামের সীত। অন্থন্ধে জনাপবাদ শ্রবণ ॥ 

বৃছন্দ_মহল। দেয়ানে- দরবারে | পাঁজর সে'''"'*কয়-_ মূল রামায়ণে 
ভদ্র চরিত্র এধরণের অঙ্কিত নয়। রামচন্দ্র নেহবাক্য ও আশ্বাস পেয়ে ভদ্র 
সীভাপবাদবৃত্তান্ত গোচর করেন। কালি কলক্ক। 


২৪ কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


মূল রামায়ণের ৪৩শ সর্গের অনুসরণে কৃত্তিবাস এ ঘটনা বর্ণন| ন্রেছেন। 
মূলেও রামচন্দ্-ভদ্র সংলাপ খুবই সংক্ষিপ্ত । 


সীতার বনবাস ॥। 

মেলানি_বিদায়। পাঁনি-_অশ্রু। নির্বন্ধব_নির্ধারণ। জীতারে চাহিয়া 
বলে-....বাম লিখিত রাবণ__সীতাবর্জনের ঘটনায় কৃত্তিবাস রাবণের 
চিত্রাঙ্কনের যে অজুহাত দেখিয়েছেন, তা বোধ করি, কৃত্তিবাসের স্বকপোলকল্লিত । 
মূলরামায়ণে বা অন্াত্র এর উৎস মেলে না। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র ঘোষও তার 
“সীতা” নাটকে অন্ুৰপ ইঙ্গিত কৃত্তিবাসের প্রেরণাতেই দিয়েছেন, ধারণ] । 
নেতের অঞ্চল_ পট্টবন্ত্রের অঞ্চল। আইস দেবর আজি....."বিরস বদন 
__বাঙালীর পারিবারিক জীবনের একটি মনোরম ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। 
সীতাকে নির্বাসনবার্ডা জানাবার জন্য লক্ষণ উপস্থিত হলে সীতা সরলমনে 
দেবরের সঙ্গে ভ্রাতৃজার়াস্থলভ পরিহাস করেছেন । এ একেবারে বিশুদ্ধ বাংলাদেশের 
গ্রামবাংলার দেবর-বৌদির জীবন্ত ছবি। স্থরূপ- যথার্থ, %)। 

দুর্বল হইল লোক......ফল_-সীতার বনবাসের সংবাদে প্রকৃতির বিষপ্নতার 
যে চিত্র রুত্তিবাস এ'কেছেন, ত! মূল রামায়ণে সহাম্থভূতিশীল প্ররুতিচিত্রের 
অনুসরণে রচিত। রামায়ণে সীতাপহরণকালে প্রকৃতির মৌন বেদনার একটি 
অপরূপ আলেখ্য বাহ্মীকি রচনা করেছেন (অরণ্যকাণ্ড)। প্ররুতিকে জডবস্ত 
রূপে না দেখে তাকে প্রাণময় করে দেখার মধ্যেই এই সহানুভূতিশীল প্রকৃতিচিত্র 
রচনার “মীল প্রেরণা নিহিত। ভারতীয় সাহিত্যে রামায়ণেই বোধ হয়, প্রকৃতিতে 
মানবন্থলভ অনুভূতি আরোপের প্রথম দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় । 

কাহিনী অংশে কৃত্তিবাস বাল্মীকি-রামায়ণের অনুসারী হলেও লক্ষণীয় যে, 
বহুক্ষেত্রেই কাহিনী পরিবতিত, সম্প্রসারিত করেছেন। কোথাও অংশবিশেষ 
পরিত্যাগ করে নতুন কাহিনী সংযুক্ত করেছেন। “সীতার বনবাস' অধ্যায়ে এর 
সবিশেষ দৃষ্টান্ত মেলে। উত্তরকাণ্ডের ৪৬শ-৪৯শ সর্গের ক্ষীণ অনুসরণ ভিন্ন প্রচুর 
স্বাধীনতা এখানে নিয়েছেন। মূলে আছে, ভদ্রমুখে সীতাপবাদ শুনে রামচন্্র 
ব্যথিত হৃদয়ে ভ্রাতৃবর্গকে ডেকে সীতাত্যাগের সঙ্কল্প জানান এবং বিনাপ্রতিবাদে 
তাঁদের ত! মেনে নিতে আদেশ করেন। বামচন্দ্রের সঙ্কল্পে অটল ষে চরিত্র 
আদিকবি এখানে এঁকেছেন তা অপূর্ব। কৃত্তিবাসে দেখা যায়, শুধু ভদ্রমুখে 
সীতাপবাদ শুনেই ত্যাগের কোন সিদ্ধান্ত রামচন্দ্র গ্রহণ করেননি | সরোবরে জানের 
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ঘাটে রজকজামাই ও শ্বশুরের কথোপকথন এবং ম্বহস্তে অঙ্কিত রাবণের চিত্রোপৰি 
সীতার শয়ান মৃত্তি দেখে সীতাত্যাগের বিষয়ে রামচন্দ্র দৃঢ়চিত্ত হন। কৃত্তিবাসের 
রামচন্দ্র মূলের তুলনায় দুর্বল চরিত্র-রূপে প্রতিভাত হয়। এখানে যে রজকবৃত্তাস্ত 
রয়েছে, তা মূল রামায়ণে নেই । খুবসম্ভব পদ্মপুরাঁণ (পাতালখণ্ড, ৩য় অধ্যায়) 
এর উতৎস। এই পুরাণে আছে যে, রজকের মুখে সীতাপবাদ শুনে রামচন্দ্র সীতা- 
বিসর্জন দেন । মূল রামায়ণে রামচন্রের আদেশ ভ্রাতৃবর্গ নিধিরোধে মেনে নিয়েছেন, 
দেখা যায়। 'কৃত্তিবাসে লক্ষণীয়, ভ্রাতার] বিশেষ করে লক্ষণ রামচন্দ্রের আদেশ 
নিধিচারে মেনে নেননি। ন্যায়-অন্তায়ের প্রশ্ন তুলে রামের সঙ্গে ঈষৎ যুক্তি তর্ক 
করেছেন । খুবসম্তব এক্ষেত্রেও পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড, ৩১শ অধ্যায়) এর উৎস। 
রুত্তিবাসের লক্ষ্মণ এ ক্ষেত্রে অনেকটা রক্তমাংসের জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। 
বাস্মীকির লক্্ণ সে তুলনায় একেবারে আদর্শায়িত চরিত্র । মূলে সীতাসহ লক্ষণের 
গঙ্গাপার, সীতাকে বিসর্জনসংবাদ জ্ঞাপন, সীতার তা শ্রবণে মৃচ্ছণ, মৃচ্ছাভঙ্গে 
রামচন্দ্রের জন্য সংবাদদান ইত্যার্দি ঘটনা অনেকট] বিস্তারে বণিত, কুত্তবাসে 
বহুলাংশে সংক্ষিপ্ত*» এই অংশে সীতা চরিত্রের এক অপরূপ জ্যোতির্সয় আলেখ্য 
মূলে ফুটে উঠেছে । ছুঃখবেদনার পরম মুহূর্তেও সীতার চরিত্রে নীচতা বা অপরকে 
দোষদেবার কোন প্রচেষ্টা নেই। পক্ষান্তরে তিনি রামের জন্য ব্যাকুল। রামের 
জন্য তাগত প্রাণ। তাকে পরিত্যাগ করার জন্য রামচন্দ্রের যাতে কোন নিন্দাবাদ 
না হয়, সেদিকে সদাসর্তক। পরিত্যক্ত হয়েও প্রাণ দিয়ে পতির প্রিয় কার্য সাধনের 
জন্য দৃঢচিত্বা (প্রাণৈরপি প্রিয়ং তম্মাদ, ভতুঃ কাধ্্যংবিশেষতঃ)। এই অংশে 
কত্তিবাসে সীতাচরিত্র ঈষৎ কোপস্ফুরিতা, রামচন্দ্রের আদেশ প্রসন্নচিত্তে গ্রহণে 
অপারগ।। মূলের পতিগতপ্রাণা সীতাচরিত্রের অবিস্মরণীয় মহিম৷ অবশ্য কু/ত্ববাস 
ক্ষুণ্ন করেননি । 
শ্রীরামচক্দের সবর্ণসীতা৷ নির্মাণ ॥ 

নড়ে_ প্রস্থান করে । বনছুয়ারী_ বৌ, বধূ। মেদিনীনন্দিনী- পৃথিবীর 
কন্তা। সীতা ভূতল থেকে সমুখিত হন, তাই. তাকে “মেদিশীনন্দিশী” বলা 
হয়েছে। ও 
রঘুবংশে"'""'অনরণ্যে রঘুবংশীয় অনরণ্য নামক রাজার রাজত্বকাল 
থেকেই সথরথি সারথ্য কর্মে নিষুক্ত। যেমন সীতার-.....করে_ বিশ্বকর্মা নিমিত 
সীতার স্থবর্ণপ্রতিমা একেবারে নিধৃত, অনবদ্য গড়ন। যথার্থই সীতা বলে 
ধারণ! হয়, কিন্তু একটিই তার ক্রুটি-_এই মৃত্তি, নিম্পন্দ, নির্বাক। 


২৬ রত্তিবাসী রামায়ণ 


উত্তরকাণ্ডের ৪৯শ-৫২শ সর্গের ক্ষীণ অনুসরণ এই অংশে দেখা যাবে। 
বাল্সীকি কর্তৃক সীতাকে আশ্রয়দান, সুমন্ত কর্তৃক সীতাবিসর্জনের গুটরহস্ 
উন্মোসন মূলাহ্যায়ী বলা চলে। কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রের স্থবর্ণসীতা৷ নির্সাণের যে 
ব্যাখ্যা রৃত্তিবাস দিয়েছেন, মূলে তা নেই। মূলে আছে, অশ্বমেধ যজ্ঞামুষ্ঠান ও 
পত্তীসহ যজ্ঞকর্ষ পালন বিধি থাকায় ও রামচন্দ্র ছিতীয়বার দার পরিগ্রহ না করায় 
সীতার স্থবর্ণ প্রতিরূতি নির্মাণ করেন। সীতাপরিত্যাগ করে লক্ষ্মণ রামচন্দ্রের 
সঙ্গে মিলিত হলে বাল্সীকি রামচন্দ্রের হ্ৃদয়-ব্যথাকে প্রকাশ করেছেন বটে, তবে 
তাতে স্বতীত্র আতি-হাহাকার প্রকাশ পায়নি । কিন্তু রোদনপ্রবণ বাঙালী 
জাতির শ্বভাবকে কবি কুত্তিবাঁস তীর রামচন্দ্রে সঞ্চারিত করেছেন, দেখা যায়। 
সীতাবিরহে রামচন্দ্রকে বারংবার চোখের জল ফেলতে দেখ! যায় । লক্ষ্মণ সীতাকে 
পরিত্যাগ করে রামচন্দ্রের সামনে উপস্থিত হলে কৃত্তিবাসের বর্ণনা-_লক্ণ বলেন 
তুমি করিলে বর্জন । আপনি বঞ্জিয়া কেন করহ রোদন ॥ 


কালিগুর রাজার বিবরণ ॥ / 

পালে যুখে। তন্ব_সন্ধান। ন্ছড়ীছড়ি_ঠেলাঠেলি। কীকলাস-_ 
গিরগিটি । ভূপে_ রাজাকে । কমণগুলু _জলপাত্র। পরনিন্দা ..". "বিষম 
নরক- সন্স্যানী সমস্ত জাগতিক বিষয়-বাসনা থেকে মুক্ত হন। তার অত্বরে 
কোন ঈর্ষা, ক্রোধ, বিদ্বেষ স্থান পেতে পারে না। এতদ্সত্বেও যদি সন্ন্যাসীর অন্তরে 
ক্রোধ ইত্যাদি রিপুর সঞ্চার ঘটে, তবে তার তপোভ্রষ্ঠতা অবিসংবাদিত । 
মাতঙগ পৃষ্ঠে__হস্তিপৃষ্ঠে। কৌপীন-_পরিধানের সুত্র বস্ত্রবিশেষ। 

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডের ৪৫শ সর্গে রাজা নৃগের যে বৃত্তান্ত আছে, তারই 
অনুসরণে কৃত্তিবাস রাজা মৃগেশ্বরের কাহিনী এবং প্রক্ষিপ্ত সর্গে যে কুকুর ও 
কালিঞ্জরের ব্রাহ্মণ মঠাধিপতি বৃত্তান্ত রয়েছে তারই অন্থুসরণে “কালিঞ্রর রাজার 
বিবরণ কাহিনী বর্ন করেছেন। রাজা মৃগেশ্বরের কাহিনী আম্পুধিক রাজ: 
নৃগের কাহিনীরই ভাষান্তর বল! চলে । কেবল 'নৃগ" স্থলে “মগ” এই নামকরণ কর। 
হয়েছে । “কালিঞ্জর রাজার বিবরণে” কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষণীয় । কুত্তিবাস 
কুকুরের বৃত্তান্তটি মোটামুটি মূলেরই মত রেখেছেন। কিন্তু “কালিঞ্রর রাজার বিবরণ 
মূলে কালগ্ররের এক মঠের কুলপতির বিবরণ। “মঠাধিপতি” কৃত্তিবাসে “রাজা” 
কপে পরিবতিত । মলের ঘটন! নিম্নরূপ 

কুকুর রামচন্ত্রের কাছে বিচারপ্রাথী হয়ে জানাল, সবার্থসিদ্ধ নামে এক ডিস্ক 
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ব্রাহ্মণ তাকে প্রহার করেছে। রামচন্দ্র কুকুরকে অযথা প্রহার করার জন্য সেই 
ভিক্কৃকে দণ্ডদানে উদ্যোগী হলে কুকুর বলল, ভিহ্ক ্রাহ্মণকে কালগ্ররের কুলপতির 
পদ দিন। রামচন্দ্র কুকুরের ইচ্ছা পূর্ণ করলে সভাসদ্দের কৌতৃহলে কুকুর 
বলল-_আমি পূর্বে কালঞ্জরের কুলপতি ছিলাম । সযত্বে দেবতা ও ব্রাহ্মণের 
সেবা ইত্যাদি কর] সত্বেও কৌলপত্যের ফলে এই ঘোর নীচ দশা পেয়েছি । এই 
ভিক্ষও একদিন কৌলপত্যের এই নীচ দশা পাবে--তাই কুলপতি করার জন্ 
অন্থরোধ জানিষেছি । 
শত্র্স কক লবণ দৈত্য বধ ॥ 

সভাসনে_ সকলের সঙ্গে । পতন-_নিহত। যুঝাঁর_ যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ | 
এড়িলেক_ নিক্ষেপ করল। লবৰ মেখে-'.""কুশ রাখে-__সীতার যমজ পুত্র 
হবার কথা শুনে বাল্মীকি নবজাতকদ্বয়কে “লব অর্থাৎ গরুর পুচ্ছের লোম ও 
'কুশ' অর্থাৎ কুশঘাস দিয়ে মার্জনা করতে বলেন । “লব, ও “কুশ” ছারা 
মাজিত হওয়ায় যথাক্রমে নবজাতকদ্বয়ের নাম রাখা হয় লব ও কুশ। মূলে আছে, 
বাশ্মীকি কুশগুচ্ছ আট ভূতরক্ষোবিনাশিনী “রাখি” রচনা করে বৃদ্ধাদের বললেন__-যে 
অগ্রজ তার গাত্র এই মন্ত্রপৃত কুশগুচ্ছের অগ্রভাগ দিয়ে মার্জনা কর, তার নাম 
“কুশ” হবে। যে পরে জাত তার গাত্র লব বা কুশগুচ্ছের অধোভাগ দিয়ে মার্জনা 
কর, তার নাম “লব হবে। জাঠী যষ্টি, লাঠিগাছা ৷ বাছুড়িয়াঁ_ফিরে এসে । 
সান্ধায় মেদ্িনী- পৃথিবীর ভেতরে প্রবেশ করে। নাচনি নৃত্য । পত্তন 
প্রতিষ্ঠা। অতিথি আসরে-_ _অতিথিকে যেবপ যত্বু করা হয়, সেবপ সমাদরে | 

স্থগান্ধি কোমল অন্ন-'"' "সকল কটক- ভোজনবিলাসী বাঙ্গালী ম্বভাবের 
পরিচয় কবি কৃত্তিবাসের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে । কবি কৃত্তিবাস দেবদানব 
রাক্ষস, বানর যাদের কথাই বলুন না কেন, ভোজনের কথাটা কোথাও তুলেননি। 
যে সব ভোজ্যদ্রব্যের উল্লেখ করেছেন তা বস্ততঃ বাংলাদেশের রসনালোভন 
থাচ্যসামগ্রী | 

বান্মীকি রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডের ৬০শ-৭২শ সর্গ মোট তেরটি সর্গের 
বিষয়া ুসরণে 'শক্রত্নকর্তৃক লবণদৈত্য বধ” অধ্যায়টি রচিত। মূল বর্ণনার অন্ন্থল 
ব্যতিক্রম ভিন্ন কৃত্তিবাস যথাযথ অনুসরণ করেছেন । মূল রামায়ণে বাল্দীকি কর্তৃক 
স্থদাসপুত্র কল্মাষপাদের যে বৃত্তান্ত কথিত হয়েছে (৬৫শ সর্গ) কুত্তিবাস তা 
বর্জন করেছেন। মান্ধাতাবৃত্বান্ত কত্তিবাস রামচন্দ্র সভাতে ভার্গবমুনির মুখে. 
শুনিয়েছেন। মূলে কিন্ত শত্রত্ণ পথিমধ্যে চ্যবনমুনির নিকট এই বৃত্ান্ত জাত 


২৮ কত্তিবাসী রামায়ণ 


হন। মূলে আছে, বান্মীকির আশ্রমে বিশ্রামকালে শক্রঙ্ন সীতার যমজপুত্র হবার 
সংবাদ জানতে পারেন । কিন্তু কত্তিবাসে বল] হয়েছে -্-শক্রত্নের নিকট সীতার 
পুত্র হবার সংবাদ গোপন রাখা] হয় । 


শ্রীরামকর্তৃক শুদ্র তপস্বীর শিরশ্ছেদে অকালম্ৃত বিপ্রপুত্রের 
জীবনলাভ ॥ 

পুষি-__পালন কবে । মড়ক- মহামারী । অশ্রুনীরে-চোখের জলে । 
রাজদ্বার-_রাজসভা। অকালে অনধিকারে'-""মরে_ শান্ববিধান-অন্ুসারে 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র__এই চাবিবর্ণের শাস্ত্রাহুশীলন, তপঃসাধন ইত্যাদি 
শির্িষ্ট করা রয়েছে। এতে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগে শূদ্র জাতির তপঃসাধন 
অনাচরণীয়। ত্রেতায় রামচন্দ্রের রাজত্বকালে শূদ্র তপঃসাধন করার জন্যই ত্রাহ্ষণ- 
সন্তানের অকালমৃত্যু ঘটেছে। শূদ্রের অধিকার বিধি লঙ্ঘন কবার জন্যই রামচন্দ্রের 
বাজত্বে এই কলঙ্ক। তৃণ্ত ঠোট । 

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে লবণদৈত্যবধ-বৃত্তান্তের পর্ট/ণূত্র শহ্বুক-বৃতান্ত 
মেলে। কৃত্তিবাসও 'লবণদৈত্যবধ" ঘটনার পরে শূদ্র শন্ুক ঘটনা আনুপুবিক 
বর্শা করেছেন। উত্তরকাণ্ডে ৭৩শ-৭৮শ সর্গে শূৃদ্র শত্বুকবৃত্ান্ত আছে। 
রুত্তিবাস দু-একটি ক্ষেত্রে স্বপ্ন পরিবর্তন ছাডা৷ মোটামুটি মূলের অনুসরণ করেছেন। 
যেমন, ব্রাহ্মণের পুত্রের অকাল মৃত্যুকালে যে বয়স মূলে বলা হয়েছে, কৃত্তিবাসে তা 
বক্ষিত হযনি। মূলে ব্রাক্মণের পুত্রের মৃত্যুকালে বয়স ১৩ বৎসর ১০মাস ২০ দিন 
ছিল বলে ধারণ । মূলে আছে, পঞ্চবর্ষসহশ্রকমূ্”_বর্ধ শব্ের অর্থ “দিন? 
ধরাই বাস্ছনীয় তা নাহলে “অপ্রাপ্তযৌবনম্” কথার সঙ্গে সঙ্গতি থাকে না। মূলের 
শ্লোকটি এই-_অপ্রাপ্তযৌবনম্‌ বালং পঞ্চবর্ধসহম্রকম্‌। অকালে কালমাপন্নং মম 
ছুঃখায় পুত্রক ॥--৭৩।৫ কৃত্তিবাসে ব্রাহ্মণের সন্তানের মৃত্যুকালীন বয়স পাঁচ 
বৎসর ছিল বলা হয়েছে। কৃত্তিবাসের বর্ণনা এবংৰপ-বৃথ! গে ধরি পুত্র 
পঞ্চবর্ধ পুষি। অকালে মরিল পুত্র রামরাজ্যে বসি ॥ মূলে আছে, রামচন্দ্রে 
হাতে মৃত্যু হলেও শন্ধুকের দ্বর্গলাভ ঘটল না-_-দ্বর্গ ভাঙ, নহি শৃদ্রোহয়ং ত্বকুতে 
রঘুনন্দন' | কৃত্ববাস কিন্ত বিপরীত বলেছেন। সর্বজীবের মুক্তিদাতা ভক্ত- 
বসল রামচরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে কবি রুত্তিবাস শঘুকের হ্বর্গ প্রাপ্তির 
কথা বলেছেন_-হইল রামের হাতে তপদ্থী বিনাশ | শ্বর্ণ বিমানেতে চডি গেল 
বাস ॥ শৃদ্র শম্বুককে হত্যা বর্তমানকালের রীতিনীতির বিচারে হয়তো নিন্দনীয় 


উত্তরাকাও ২৯. 


তবে অতীতকালের অতি প্রাচীন সমাজের এসব ঘটনার বা কবিকল্পনার নিরপেক্ষ. 
বিচার করতে পারি এমন দেশকালজ্ঞ আমরা নই। 


গৃধিনী ও পেচকের কলহ ॥ 

কোন্দল-_-কলহ । একত্তর-_একত্রে, একসঙ্গে | চড়া চড়ুই । মণস্যরঙ্ক 
_মাছ্রাঙা। কন্ক-_কাকপাখী। সারস সারসী-..."কান্ঠঠোকরিয়া_ এই 
অংশে যে পক্ষীবিবরণ আছে, তা বিশেষভাবে বাংল! দেশেরই চিত্র । কৃত্বিবাসী 
রামায়ণের বহু ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গের ভৌগোলিক দৃশ্ঠ ও দৈনন্দিন জীবনের বিশেষ 
পরিচয় আছে। প্রলয় হইল যবে স্ষ্টির সংহারে -....নান! জাতি_কত্তবাস 
হুষ্টিতত্বের যে বর্ণনা! দিয়েছেন, প্রাচীন বাংল! সাহিত্যে মঙ্গল-কাব্যাদিতে তা 
পরিদৃষ্ট হয়। স্য্ঠির আদিতে সব জলময় ছিল-__এ পৃথিবার সর্ধপ্রাচীন গ্রন্থ ঝথেবেও 
লক্ষিত হয়। খঞ্েদের ১০ম মণ্ডলে নাসদীয় স্থুক্তে বলা হয়েছে-স্গ্টির পূর্বে 
কিছুই ছিল না স্ট,সৎ, না অসৎ; দিন ও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। সমস্তই 
চিহ্বঞ্জিত, তমোভূত, জলমগ্ন ছিল। এই 'অপং, অর্থাৎ কিছু না থাকা থেকে 
হিরণ্যগর্ভ জন্নালেন। তাঁর থেকেই স্থির বিকাশ । পক্ষিযোনি-_পাখী । 
বিমানেতে -আকাশগামী যানেতে। 

“গৃধিনী ও পেচকের কলহ মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে যে কটি প্রক্ষিপ্ত সর্গ মেলে, 
তার একটিতে বণিত রয়েছে । মোটামুটিভাবে এই উপাখ্যানটিকে মূলের “গৃণ্র ও 
উলুক (পেচক) সংবাদ'__এর অনুসারী বলা যেতে পারে | মূল রামায়ণে স্প্টিতত্বের 
নিম্নরূপ বিবরণ আছে--“রাম বললেন, পুরাণে আছে পূর্বে সমস্ত জগৎ জলময় ছিল, 
ভূতাত্া বিষ্ণু লক্ষ্মীর সহিত ব্রম্মাণ্কে জঠরে ধারণ করে সমুদ্রে সপ্ত ছিলেন। ব্রহ্মা 
তার নাভি থেকে উদ্ভূত হয়ে পৃথিবী বায়ু পর্বত, বৃক্ষ এবং সমস্ত জীব স্থষট 
করলেন। তারপর বিষ্ত্র কর্ণমল থেকে মধু ও কৈটভ নামে ছুই দানব উৎপন্ন হয়ে 
্রন্মাকে আক্রমণ করলে ব্রহ্ধা বিকট শব্দ করলেন। বিষণ তার চক্র দিয়ে ছুই 
দানবকে বধ করলেন। তাদের মেদে পৃথিবী প্লাবিত হল। তারপর বিষুঃ 
মেদিনীকে শোধিত করে বৃক্ষে পূর্ণ করে দিলেন।” কুত্তিবাস স্যিতত্বের যে 
বিবরণ দিয়েছেন, কিয়দংশে মূলানুগ মাত্র । মূলে আছে, গৃতব ও উলুক রামচন্দ্র 
রাজসভায় গিয়ে বিচার প্রার্থনা করে। কৃত্তিবাসে আছে, পথিমধ্যে রামচন্ত্রকে 
দেখে গৃধিনী ও পেচক তাদের কলহে বামচন্দ্রকে মধ্যস্থতা করতে বলে। 


রি কৃত্তিবাসী রামায়ণ 


স্ৃতাহারী দৈত্যরাজ্যের কথা ॥ 

অমরভুবন-_ন্বর্লোক। অঘোর- গহন, গভীর | পাখালিল-_-প্রক্ষালন 
করল। 

মূল রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে আছে, শূ্র শম্বুক বধের পর রামচন্দ্র অগন্ত্যমুনির 
আশ্রমে যান এবং সেখানে শবাহারী এক নরপতির বিবরণ শোনেন। কৃত্তিবাস 
মূলেরই অনুসরণে রামচন্দ্রের শদ্বুকবধের পর অগন্ত্যাশ্রমে গমন বর্ণনা করেছেন, 
তবে পথিমধ্যে এক গৃথ্ধনী ও পেচকের কলহে রামচন্দ্রের বিচারকের দায়িত্ব 
পালনের উল্লেখ করেছেন । মূলে এ বৃত্তান্ত থাকলেও ঠিক এই ছুই ঘটনার মাঝখানে 
কোন উল্লেখ নেই। উত্তরকাণ্ডের ৭৬শ-৭৯শ সর্গের বিষয়ানুসরণে “মৃতাহারী 
দৈত্যরাঙ্জের কথা” বণিত। মূলে শবাহারী রাজার নাম “শ্বেত এবং তিনি 
বিদূর্ভদেশের অধিপতি ছিলেন, এবপ উল্লেখ আছে । এই ঈষৎ পরিবর্তন ভিন্ন 
বাকী ঘটন! মূলানুগ, তবে বর্ণন| মূলের তুলনায় বিস্তৃত । 


গ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার সন্ধল্প ॥ 


কমললোচন-_-বিষুণ, এখানে রামচন্ত্র। আখগুল_ইন্দ্র। প্রকারে__ 
কৌশলে । দোসর _সঙ্গী। 

মূল বামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৮৩শ-৮৬শ সর্গেব অনুসরণে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের 
অশ্বমেধ যঙ্ঞানুষ্ঠানের সঙ্কল্পের কথা বর্ণনা করেছেন। আর্ত মূলান্গগ । মূলে 
আছে, রামচন্দ্র প্রথমে রাজস্থয় যজ্ঞ করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন | কিন্তু ভরত 
তাতে “পৃথিবীর রাজন্যবর্গের বিনাশ হতে পারে, এই কথ! বলে রামচন্দ্রকে তা 
করতে নিষেধ করেন | ভরত রামচন্দ্রকে বলছেন-_স ত্বমেবংবিধং যজ্ঞমাহ্তাসি 
কথং নৃপ | পৃথিব্যা রাজবংশানাং বিনাশো যত্র দৃশ্ঠতে ॥-_-৮৩।১৩ কৃত্তিবাসেও 
অন্থুবপভাবে আছে__এত শুনি তিন ভাই করে হাহাকার | রাজন্থয় যজ্ঞে হয় 
সবংশে সংহার ॥ ভরতের নিষেধবাক্যে রামচন্দ্র রাজস্থয় যজ্ঞানুষ্ঠান থেকে বিরত 
হলেন। কুত্তিবাস এই পর্বস্ত মূলাহ্ুসরণ ক'রে পরে রাজন্ুয় যজ্ঞানুষ্ঠানের ফলে 
কোথায় কে বিপন্ন হয়েছিল তার একটি দীর্ঘ ফিরিস্তি দিয়েছেন, যা মূলে নেই। এ 
অংশ সম্পূর্ণভাবে কৃত্তিবাসের কল্পনাপ্রস্থতি। এর পরে মূলে আছে, বৃত্রাস্থুর বধ করে 
ব্রহ্ম হত্যার যে পাপ ইন্দ্রে বর্তেছিল, তা অশ্বমেধ যজ্ঞের ফলে দূর হয়েছিল, এ তথ্য 
লক্ষণ রামচন্দ্রকে জানালে রামচন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানে আগ্রহী হন। কৃতিবাসও 
মূলের অনুসরণে ইন্দের কৃত্রবধ, বর্ম হত্যাপাঁপ, অশ্বমেধযজ্ঞানুষ্ঠানে ব্রদ্বহত্যাপাপক্ষালন 


উত্তরাকাও ৩১ 


এবং রামচন্দ্রের অশ্বমেধ 'নর সঙ্কল্পের কথা লিখেছেন । এই অংশে কৃত্তিবাস 
মূলের প্রতি বিশ্বত্ত। 
ভ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ত ॥ 


বিশায়ের__বিশবকর্মার । যজ্ঞকুণ্ড_জ্ঞামিস্থাপনার্থ কু্ড। মেখলাঁ_ 
হোমকুণ্ডের উপরিস্থিত মাটির ঝেষ্ঠনী। আওয়ারী--বাজী। গীথনি- গ্রন্থন।। 
তণ্ডুল-_চাল। শ্রীফলের কাঠ__বেলকাঠ। 

মূলরামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯১শ সর্গের অনুসরণে শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞের 
আরম্ভ” বণিত হয়েছে। কিন্তু মূলের তুলনায় কৃত্তিবাসের বর্ণনা বহুল বিস্তৃত। 
রুত্তিবাস যজ্ঞশালার যে স্থন্দর বর্ণনা] দিয়েছেন কিংবা অতিথি-অভ্যাগতের ষে 
দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন তা মূলে নেই। মূল বামায়ণে রামচন্দ্রকুত অশ্বমেধ 
যজ্ছের মহিমার বর্ণনা আছে। মূলে আছে-_রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞে “দান কর, 
ভোজন কর, পান কর, লেহন কর* ছাডা অন্ত শব্দ হচ্ছে না। রাক্ষস ও বানরেরা 
এত সহ লোককে উত্তম ভঙক্ষ্য ও ভোজ্য দান করছেন-**্র্ণ, রৌপ্য, রত্ব ও 
বন্দি নিরন্তর প্রদত্ত হলেও তাদের শেষ দেখা গেল না”। কাত্ৃবাসে এই যজ্ঞ- 
মহিমাটুকু নেই । 


শত্রঃত্পের দিখ্িজয়। লবকুশের যগ্তীশ্ববন্ধন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে 
শত্রুত্মের পতন, লবকুশের সহিত যুদ্ধে ভরত ও লল্মমণের পতন, লব- 
কুশের সহিত শ্রীরামের যুদ্ধায়োজন, লবকুশের সহিত শ্রীরামের 
যুদ্ধ, শ্রারামের বিলাপ, লবকুশের সহিত যুদ্ধে শ্রীরামের পরাজয়, 
সীতার নিকট লবকুশের ঘুদ্ধবার্ত কথন, সীতার বিলাপ ও প্রাণত্যাশের 
সঙ্কল্প, বান্মীকির আগমন ও সসৈন্চেে শ্রীরামচক্দ্রের প্রাণদান ॥ 

তুর ঘোডা। শোয়ার_-আরোহী। জলঘমণ্ডুলে_ মেঘসমূহে। 
ঝারাঁ-বালর। সন্ি_সন্ধান। বাস্ু্ীতি_বায়ুবেগে। €কোটে-স্থানে। 
প্রয়াণ প্রস্থান। পুর্ণ পূর্ণাহুতি। উদ্দেশ সন্ধান। সাধ- ইচ্ছা । 
মে সবার সন্নে_আমাদের সঙ্গে। বাট--পথ। শোণিতের- রক্তের। 
টুটি--পশ্চাৎপদ হই। উড়িয়া! পড়ে হতে ছিটকে এসে পড়ে। 
জরজর- জর্জর, ক্ষতবিক্ষত । বন্সিষে- বর্ষণ করে । সৌমিক্রি+হমিত্রার 
নন্দন । শক্রত্নের মাতার নাম সথমিত্রা। এড়াইল- কোনরকমে প্রাণ বাচাল। 


ঙ২ কত্তিবাসী রামায়ণ 


সান্ধাইল বুকে_ বুকের ভেতরে ঢুকল। মুখ্য_ প্রধান। অধিষ্ঠান_ 
উপস্থিত, হাজির | সম্্রি_-সংবরণ ক'রে, থামিয়ে । মহারোল- চীৎকার । 
থুয়ে গেল_ রেখে গেল। বাক্ছজে- _বাক্চাতুরীতে। দুর্বাদল শ্টাম_ 
দুর্বা ঘাসের মত গায়ের রঙ। যমক-যমজ। তাহ! শুনি-'"-"'অন্তরে 
তরাস- লব ও কুশের প্রশ্নে ভরত ও লক্ষণ বাইরে পরিহাসভঙ্গী করলেও অন্তরে 
শত্রপ্নের মত বীরকে বধ করেছে বলে ভীত, কম্পিত। তিমির আধার । 
ওর-_-তুলনা। লব্মমণজিও- _লক্ষণকে জয়কারা । উত্থাল- বন্যা, শ্রোত। 
বাছুড়িয়া_ফিরে। অজয়জিও-_ছূর্জয়কেও জয় করতে সমর্থ। ব্যাঁজ-_ 
বিলম্ব । প্রতারে_ ঠকায়। কৃতাঞ্জলি__যোডহাতে। ছাবালের_ 
বালকের । বাঁকল-__গাছের ছাল। তিনকোটি চলে-....-তিনকোটি 
বাক্ষসে চলিল বিভীষণ _কুত্তবাস তার রামায়ণে “বহ” বোঝাতে যে কোন 
সংখ্য] ব্যবহার করেছেন । বহুদিন তপশ্যা বলতে দশহাজার বৎসর তপন্া, 
বহুদিন রাজত্ব বলতে যাটহাজার বৎসর রাজত্ব । বহু সেনা বলতে-_তিনকোটি, 
ত্রিশকোটি, আশীকোটি__কোন সম্ভাব্য অসন্তাব্যের বালাই রাখেননি । সাধারণ 
গ্রাম্য শ্রোতা অবগ্ত এই সংখ্যাতত্ব নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত নাঁ_এটাই কবির 
পক্ষে সুবিধা ছিল। কটক হইল পার... কটকের পদভরে__এত অসংখ্য 
সেনা নদী পার হয়েছে যে, নদী পার হবার কালে তাদের পায়ে পায়ে যে জল 
লেগেছে, তাতে নদী শুকিয়ে গেছে । এ এক অতিরঞ্জিত বর্ণনার দৃষ্টান্ত বলা 
চলে। পাঁড়িবা প্রমাদ্দ__বিপদের স্য্টি করবে। বেড়ো বেষ্টন করো । 
দুই ভিতে_ছুদিকে। যুঝে_যুদ্ধ করে। কপি-_-বানর। পীর্দপ -গাছ। 
চোখ চোখ-_- তীক্ষ তীক্ষ। কদলীবৃক্ষ-_-কলাগাছ। এনু-_এলাম। 
বিরধী__রথহীন। চিকুর বাণ-_বিদ্যৎবাণ। সাঙ্গি--কোন দণ্ডের সঙ্গে 
ঝুলিয়ে দুই বা চারিজনে বাহিত করে। দ্বারে না সান্ধায়__দরজায় ঢোকে না । 
হিল্লোল ঢেউ । উতরোলী-_উদ্িগ্না, ব্যাকুলা। ম্বত্যুজীবী_যা যতকে 
বাচায়। পাঁসরিল- বিস্তৃত হল। 

মূল রামায়ণে সত্্াত্ক রামচন্দ্রের সঙ্গে লবকুশের যুদ্ধবৃত্বাস্ত নেই। কৰি 
রুত্তিবাস নিজেই একথা শ্বীকার করে বলেছেন-__-“এসব গাইল গীত জৈমিনি 
ভারতে । লবকুশের যুদ্ধবিবরণ বিস্তৃতভাবে জৈমিনি ভারত (২৯-৩৬শ অধ্যায় ) 
এবং পদ্দপুরাণ (পাতালখণ্ড প্রভৃতি গ্রন্থে বণিত রয়েছে । কত্তিবাস তাহা-ই অনুসরণ 
করেছেন। লবকুশযুদ্ববৃত্ান্তের মধ্যে যে নাটকীয়তা ফুটে উঠেছে, তা পরম 


উত্তরাকাণ্ড ৩৩ 


উপভোগ্য | প্ররুতপক্ষে, কৃত্তিবাস নান! পুরাণ থেকে বাঙ্গীলীর পক্ষে মুখরোচক 
অনেক নতুন কাহিনী জুডেছেন এবং শ্রোতাদের যা রোচনীয় হবে না তা বাদ 


দিয়েছেন। 


লবকুশ কর্তৃক রামায়ণ গান ॥ 

সংহতি_-সঙ্গে। তথি__তাহাতে। বিভাবরী-রাত্রি। ভানুমান_ 
সুর্য । গীতাম্বর__নীল ব্ত্র। তৈলের ভিতরে... আনিয়া ভরত-__ 
দশরথের মৃত্যুকালে রামচন্দ্র ও লক্ষণ বনগমন করেছিলেন, ভরত ছিলেন 
মাতুলালয়ে । মুশাগ্নি ও দাহাদিক্রিয়া অনুষ্ঠানে ভরতকে মাতুলালয় থেকে না আনা 
পর্যন্ত দশবখের শব তৈলের মধ্যে সংরক্ষিত করা হয়েছিল । পিতৃপরমাই-__পিতৃ- 
পরমায়ু । 

জৈমিনি ভারতের অনুসরণে সভ্রাতৃক রামচন্দরের সঙ্গে লবকুশযুদ্ধবত্বান্ম বর্ণনার 
পর কৃত্তিবাস আবার বাত্মীকিকেই অন্থসবণ করেছেন। মূল রামায়ণে আছে, 
রামচন্দ্রের অশ্বমেধ যজ্ঞ লবকুণসহ বান্মীকি উপস্থিত হন এবং বাশ্মীকির নির্দেশে 
ভ্রাতাছয় রামায়ণ গান শোনান । মূলে আছে ( উত্তবকাণ্ড, ৯৩তম সর্গ )_রামস্য 
ভবনদ্বারি যত্র কর্ম চ কুর্বতে । খত্বিজামগ্রতশ্চৈব তত্র গেয়ং বিশেষতঃ ॥ অর্থাৎ 
রামচন্দ্রের গৃহদ্বারে ও যেস্থানে যজ্ঞ হচ্ছে, সেখানে গিয়ে খষদের সামনে রামায়ণ 
গান করো । ক্ত্তবাসেও এরই অনুকরণ-_গীতবিগ্ভা রামায়ণ শিখিলে দুজন । 
শ্রীরামের আগে কালি গেয়ো রামায়ণ ॥ আক্ষরিকভাবে অনুসরণ না হলেও 
মোটামুটিভাবে মূল রামায়ণের উত্বৰকাণ্ডের ৯৩ ও ৯৪তম সর্গের বিষয়বস্তকেই 
কৃত্তিবাস অক্ষুণ্ন রেখেছেন । লবকুশের নিলেশভ চরিত্র, যা মূলে রয়েছে, কত্তিবাস 
তা বজায় রেখেছেন। মূলে আছে, রামচন্দ্রের ধনদানের নির্দেশে ছুই ভ্রাতা এবংরূপ 
বলেছেন-__বন্যেন ফলমূলেন নিরতৌ বনবাসিনৌ ।  স্থবর্ণেন হিরণ্যেন কিং 
করিষ্ঠাবহে বনে || অর্থাৎ আমরা বনবাসী, ফলমূল খেয়েই জীবিকানির্বাহ করি-_ 
স্ববর্ণ নিয়ে কি করব? কৃত্তিবাসেও অবিকলভাবে লব ও কুশ বলেছেন__-কি 
করিবে ধনে বন্ত্রে আর অলঙ্কারে । বন্ত্র অলঙ্কার রাখ আপন ভাগ্ারে ॥। 
সীতার পাতাল প্রবেশ ॥ 

কমলা লক্দী। তনয়া কন্তা। মেলানি-_বিদায়-কালীন গ্রীতিসম্ভাষণ। 
উলি-নেমে এসে। বিভুলি_ বিছ্যৎ। ছাওয়ালে_ পুত্রে। 

মূল রামায়ণের উত্তরকাণ্ডের ৯৫, ৯৬ ও ৯৭তম সর্গের অন্ুদরণে বগিত। 


১০ 


৩৪ কত্তিবাসী রামায়ণ 


মূলের সীতাচরিত্রের যে ধৈর্যশীল! সর্বংসহাকপ কৃত্তিবাসেও তাই অন্গু্ত। তবে 
মূলে সীতার মুখে রামচন্দ্রের উদ্দেশ্টে কোন তিরস্কার বধষিত হয়নি-_কুত্তিবাসের 
সীতা তার বারংবার পরীক্ষা গ্রহণের জন্য রামচন্দ্রকে ভৎসিত করেছেন। কৃত্তিবাসের 
সীতার চরিত্রে ঈষৎ উগ্রতার আভাস এখানে লক্ষণীয় । 


লবকুশের বিলাপ ও ব্রন্দাদির উপদেশ ॥ 


ছাঁবালে_-সন্গানে। প্লুতলী- পুতুল। তিতিল__আর্্ হল। পাতিয়ান-_ 
আশ্বাস, সাস্ত্না ॥ অনুবন্ধ__উদ্ধম, চেষ্টা। যজ্ঞেতে জনক রাজা-....- শাশুড়ী 
জম্ন্ধ-_রাজা জনক হলকর্ষণকালে ভূমি থেকে সীতাকে প্রাপ্ত হন। ভূমি থেকে 
প্রাপ্তা বলে বন্থমতী সীতার জননী । বন্থমতীর কন্যা সীতাকে রামচন্দ্র বিবাহ 
করায় বন্থুমতী সম্পর্কে রামচন্দ্র শাশুড়ী | মূল বামায়ণেও (উত্তরকাণ্ড, ৯৮তম 
সর্গ) রামচন্দ্র বলছেন “কামং শ্বশ্র্মমৈব ত্বং ত্বৎসকাশাত্ত, মৈথিলী। কধতা 
ফালহন্তেন জনকেনোদ্ধ তা পুরা ॥" অর্থাৎ পূর্বে হলহস্ত জনক কর্ধণ করতে করতে 
তোমার গর্ভ থেকে সীতাকে লাভ করেছিলেন বলে তুমি আমার শ্বশ্র। 

মূল রামারণে সীতার পাতাল প্রবেশে রামচন্দ্রের বিলাপ বণিত হয়েছে। 
লবকুশের কোন বিলাপ বণিত হয় নি। লবকুশের বিলাপ কত্তিবাসের কবিকল্পনার 
ফল। মাতৃহারা অবোধ বালকদের আতি স্বাভাবিকভাবে করুণ ও মর্মস্পর্শী হয়ে 


উঠেছে। 


শ্রীরামের অশ্বমেধ যজ্ঞ সমাপন ও পুনর্বার রামায়ণ গান, সীতাবিরহ্ে 
শ্রীরামের খেদোক্তি ॥৷ 

প্রভাতকৃত্য--প্রভাতের করণীয় কাজ। বিহনে- অভাবে । 

সীতার পাতালপ্রবেশের পর রামচন্দ্রের নির্দেশে লবকুশের পুনরায় রামায়ণ গান 
উত্তরকাণ্ডের (৯৯তম সর্গ ) অনুসরণেই বণিত। রাঁমচন্দ্রের সীতাবিরহসম্তপ্ত রূপটি 
কৃত্তিবাস চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছেন এখানে । মূলেও (উত্তরকাণ্ড ৯৯তম সর্গ) 
সীতাবিয়োগকাতর রামচন্দ্রের অন্রূপ চিত্র আকা হয়েছে । রামচন্দ্র পুনরায় দার 
পরিগ্রহ না৷ করে সীতার হ্বরমূতির সাহায্যেই যজ্ঞের অসমাপ্ত কাজ সম্পূর্ণ করেছেন 
__ন সীতায়াঃ পরাং ভাধ্যাং বত্রে স রঘুনন্দনঃ | যজ্ঞে যজ্ঞে চ পত্ব্যর্থং জানকী 
কাঞ্চনীভবৎ ॥ অর্থাৎ প্রত্যেক যজ্ে যখন ধর্মপত্বীর আবশ্বুকত! দেখতেন, তখন 
' তিনি স্বর্ণের সীতাপ্রতিম নির্মাণ করে যজ্ঞাদি নির্বাহ করতেন। 


উত্তরাকাও ৩৫ 


ভরতকর্তৃক কেকয়দেশে ভিনকোটি গন্ধরবধ ও শ্রীরামাদির অষ্টপুত্রের 
রাজ্যাভিষেক ॥ 

দ্গুপাণি_ফম। ব্যাহতি_নিবারণ, নিষেধ | দ্বিজ- ব্রাক্ষণ । প্রভাত 
হইল-_ভোর হল। দ্বুর্নীতি_ছুধিনীত। মহামার_ হৈ চৈ, গণ্ডগোল । 

মূল রামায়ণে ( উত্তরকাণ্ড ১০০, ১০১ ও ১২তম সর্গে) ভরতের গন্ধরবদেশ 
আক্রমণের ও বামাদির পুত্রের রাজ্যাভিষেকের বৃত্তান্ত আছে। কবি কৃত্তিবাস 
মূলেরই অনুসরণে এই বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন । 


কালপুরুষের আগ্মন ও লক্ষমণবর্জন, শ্রীরাম ভরত ও শক্রত্বের 
স্বর্গারোহণ ॥ 

দুয়ারা-__দ্বাররক্ষক | বিরলে- নির্জনে । কুপিল_ ক্রুদ্ধ হল। বনিতাঁ_ 
স্বীলোক। স্মুসার হন্দর, সারবান্‌। বর্জে ত্যাগ করে। এড়_ ত্যাগ 
কর। োহ-অশ্রু। বাঞ্ছ ইচ্ছা । লড়ি লাঠি। খরশান-_ক্থ্রধার । 
দুন্দুভি_ _বাছ্য্ত্রবিষ্তশষ | 

মূলের আরন্তের অনুপ কুত্তিবাস সুচনা করেছেন। কৃত্তিবাসে আছে-_পরে 
কালপুরুষ সে সংসারবিনাশী | অযোধ্যায় প্রবেশিল হইয়| সন্ন্যাসী ॥ রামায়ণেও 
( উত্তব্নকাণ্ড, ১০৩তম নর্গ ) আছে--কম্তচিত্বখ কালশ্য রামে ধর্মপরেস্থিতে | 
কালস্তাপসৰপেণ পাজদ্বারমুপাগমৎ ॥ অর্থাৎ রামচন্দ্রের এভাবে বহুদিন কেটে গেল । 
এরপর একদিন কাল তাপসবেশে রাজদ্বারে এসে হাজির হলেন । উত্তরকাণ্ডের 
মোট আটটি সর্গের ( ১০৩-১১০তম সর্গ ) বিষয়বস্ত এই “শিকলিগুলিতে” মূলানুগ- 
ভাবে বণিত। কালপুরুষের রামচন্দ্রের সন্িধানে আগমন, রামচন্দ্রকে ব্র্মার 
সংবাদকথন এবং রামচন্দ্রের তা পালনে অঙ্গীকার, দুর্বাসার আগমন, ছূর্বাসার 
শাপ ভয়ে দ্বারী লক্ষণের রামের নিকট গমন, প্রতিশ্রাতিমত লক্ষ্পণবিসঞ্জন, লক্ষ্মণের 
দেহত্যাগান্তে রামচন্দ্রের মহাপ্রয়াণ আকাক্ষা, তত্সংবাদে অযোধ্যাআগত 
বিভীষণ ও হম্ুমানকে পৃথিবীতে অবস্থানের জন্ত রামচন্দ্রের আদেশ, ভরত ও শত্রু 
সহ সরযুঙ্গলে স্বানপূর্বক তন্ুত্যাগ-স্বাল্মীকির এই ক্রমপারম্পর্য কৃত্তিবাস আশ্চর্ধ- 
জনকভাবে অক্ষুপ্ন রেখেছেন। কৃত্তিবাস বান্মীকি রামায়ণের অনুবাদ করেননি। 
স্ৃতরাং এইক্ষেত্রে আক্ষরিক অনুবাদ মোটেই প্রত্যাশিত নয়। কিন্তু অন্যস্থলে 
রুত্তিবাস মূলের বণিত বিষয়বস্তর মধো যেমন নিজন্ব কল্পনা-স্ কাহিনী বা! অন্ত 
কোন পুরাণ-কাহিনী সংগ্রথিত করেছেন, উত্তরকাণ্ডের সমাপ্তিপর্বে তা করেননি । 


৩৬ কত্তিবাসী রামায়ণ 


মূল রামায়ণে একেবারে শেষ সর্গে (১১১তম ) রামায়ণ-পাঠ ও রামগান শ্রবণ ও 
কীর্তনের যে মাহাত্য বগিত, কৃত্তিবাস তাবই প্রতিধ্বনি করেছেন । 
মূলে আছে-_অপুত্রো লভতে পুব্মধনো লভতে ধনম্‌। 
সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যেত পাদমপ্যস্ত যঃ পঠেৎ | 
পাপান্যপি চ যঃ কুধ্যাদহন্যহনি মানবঃ ॥ 
পঠত্যেকমপি শ্লোকং পাপাৎ স পরিমুচ্যতে ॥... 
চিন্বযেদ্‌ বাঘবং নিত্যং শ্রেয়ঃ প্রাপ্র,ং য ইচ্ছতি। 
শ্রাবয়েদদিমাখ্যানং ত্রাহ্মণেভ্যো দিনে দিনে ॥ 
যন্তি,দং বঘুনাথস্ত চরিতং সকলং পঠেৎ। 
সোহস্থক্ষয়ে বিঞ্ুপোকং গচ্ছত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ 
পিতা পিতামহস্তস্ত তখৈব প্রপিতামহঃ | 
তৎপিতা তৎপিতা চৈব বিষুর যা্তি ন সংশয়ঃ ॥ 
চতুব্বর্পপ্রদং নিত্যং চরিতং রাঘবস্য তু । 
তম্মাদ যত্ববতা নিত্যং শ্রোতব্যং পরমহং সদা-॥ 
শখব্ন রামায়ণং ভক্ত যঃ পা্ং পদমেব বা। 
সযাতি ব্রহ্ষণঃ স্থানং ন্ধণ| পৃজ্যতে সদা ॥ 
কতিবাসে আছে--যেইজন রামায়ণ করিবে শ্রবণ। 

পরলোকে এই স্বর্গে করিবে গমন ॥**" 
পুণ্য বৃদ্ধি হয় রামে করিলে স্মরণ । 
পাপে পাপী মুক্ত হয় শুনি রামায়ণ ॥ 
চারিবেদ সহশ্রনামে যত ফল হ্য়। 
রামনাঘে তার কোটি গুণ ফলোদয় ॥ 
রামনাম লইতে যে করে অভিলাষ । 
সর্বপাপে মুক্ত সে বৈকুষ্ঠে করে বাস ॥ 
অপুত্রক লোক শুনি পায় পুত্রফল। 
সপ্তকাণ্ড শুনি পায় অশ্বমেধ ফল ॥ 


